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ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা | 
৮-০45918-হা, 


আীতারাকিশোর শর্মা চৌধুরী 


কলিকাতা, 
৪৭ নং বন্তুপাড়া লেন, বাগবাঁজার হইতে 
গ্রস্থকার-কর্তৃক প্রকাশিত। 


০ 


শকাবাঃ ১৮৩৩। 





৯৯ শিপ সিসি পা স্পা সিসি পি পিপিসিপাপাপিল১ নি 


18505 1:98017590, ] [মূল্য ২২ ছুই টাকা মাত্র। 


প্রিন্টার__ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মেট্কাফ, প্রেস্‌, 
২5 নং বলরাম দে স্্রী_কলিকাতা। 


্র্রীশ্রীসনকাদি প্রবর্তিত 
শীত্রীস্রীনিন্বার্কাখ্য-খষিকুলধুরদ্ধর 
প্রী্রীত্রীপ্রীত্রী স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী 


ব্রজবিদেহী মহাস্ত মহারাজের 


৬ কষা ৫৮৮ ৮ ২৩ 


শ্রী ীত্রীপ্রীচরণকমলে ভক্তি ও গ্রীত্বি-পুর্ববক 


প্রণত শিষা শ্রীতারাকিশোর শর্মা চৌধুরী 
কন্টুক 
এই গ্রন্থ অপিত হইল। 


ক জী্ী 
হী, 


গুরুদেব ! ম্ষুদ্র বালক যেমন মাতৃক্রোড়ে নি:শক্কিত- 
চত্তে উপবিষ্ট হইন্া, অনস্ত আকাশে প্রদীপ্ত পুর্ণচন্তর্রের শোভা- 


৭ করে, তদ্রপ কলিকলুষদ্ষ্ট মন্দমমতি আমিও তোমার কৃপায় 


খিষি'-সমাজের ক্রোড়ে ব্াবস্থাপিত হইয়া, ব্র্ধনামমাহাত্ম্য এবং 


্রঙ্মষিদিগের বশোগুণগাথাশ্রবণে পুণকিতকলেবর হইয়া, তাহা 


পণ 


ৃ 
/ 
ৃ 
ধু 
! 
. দশনে বিমুগ্ধ হর, এবং তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত, হস্ত প্রসারণ 
! 


প্রকাশিত করিবার নিমি সত এই গ্রস্থরচনায় প্রবৃত্ত হই ; তোমারই 
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নাম জদয়ে ধারণ করির়!, এই গ্রন্থরচনায় বলপ্রাপূু হই, এবং 
তোমারই উংসাহে উৎসাহিত হইয়া, তোমারই পপ্ররণায় “ই 
গ্রন্থ সমাপন করিদ্াছি। এক্ষণে প্রীতিপৃন্ধক তোমার আচরণে 
উপহারম্বরূপ ইহা সমর্পণ করিতেছি । তুমি ইহা গ্রহণ কিলেই, 
আপনাকে ক্তার্থ মনে কবিব। বালকের অর্থশুস্ত অস্ফুট 
বাক্যাধলিও যেমন পিতাখাতার আনন্দব-বঞ্দন করে, তদপ 

ব্রফমহিঘারর্ণনে এবং ব্রঙ্গবিগুণগানে অসমর্থ এই বালকের 
বালচেষ্টিত যদি কিঞ্িৎপ্রিমাণেও তোমার আনন্দ উৎপাদন 
কবে, তবে তাহাব আনন্দের আর সামা থাকিবে না। বাহ 
দুিতে যদিও সম্প্রতি তোমাণ ফুলদেহসন্দ্ধ বঠিত হইয়াছে, 
তথাপি তুমি সনাতন বদ্ষযি) দেতধারণ ও অন্তান তোমার 
লীল।দাত্র। অগ্ভাপি মি পুর্বাবৎৎ আমার সদ্ধদ্ধে নিকটে 
অবস্থিত বলিয়া, আদি নিশ্চিএপে জানিতেছি ; অতএব 
তোমার এই বালকের গ্তিউপভার গ্রহণ করিয়া, তাহাকে 
4 চরিতার্থ কর। 
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নিবেদন । 


“প্রুফ” দেখা বিষয়ে আমার অনভিজ্ঞতা ও সময়াভাববশতঃ, আমার 
বন্ধু শ্রীধুক্ত প্রোফেসার কুঞ্জলাল নাগ এম. এ. মহাঁশয় সময় সময় এই 
বিষরে আমার অনেক সাহাব্য করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত আমি তাহার নিকট 
কতজ্ঞতাপাশে আবন্ধ আছি। মেটুকাফ, প্রেসের অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর 
শ্রীধুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধার মহাশয়ও বহুপরিশ্রম শ্বীকার করিয়া, 
“প্রুফ” গুলি প্রার সমস্তই সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তন্নিমিত্ত তিনিও 
আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পরন্ত আমাদের বহু চেষ্টায়ও 
ুদ্াঙ্কন-বিষয়ে অস্তদ্ধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। 
তন্িমিভ্ত সথ্দয় পাঠকেব নিকট আনা প্রার্থনা করিতেছি । বিচক্ষণ 
পাঠব, গ্রস্থ পাঠি করিতে করিতে, অনুগ্রহ পূর্বক আগনিই তত্মমস্ত 
সংশোধন করিয়া লইবেন। পরস্ত ৫৯ পৃষ্ঠায় ২১শ পড.ক্তির “দেশীয় 
লোক তাহা লাভ করিতে পারেন নাই ।” ইহার পরে--“জ্োতির্মগুলের 
পরিদর্শনের নিমি ৬কাশীধামে ফে মানমন্দিরটি বর্তমান আছে, তাহা 
যদিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নিম্মিত হইয়াছে, তথাপি ইচদ্ার! 
উত্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতির্মগুল অবলোকনের জন্ত যন্থাদি প্রস্তুত 
করিতেও ভারতবাসী অনভিজ্ঞ ছিলেন না" এই কয়েক পঞ্ক্তি যোগ 
করিয়া পাঠ করিবেন । 


শ্রীতারাকিশোর শর্মা । 


১। 


স্‌ । 


৩। 


9 


৫ 


বিষয় । 
ভূমিকা 


সূচীপত্র । 


১। মঙ্গলাচরণ 

২] শুভসংবাদ ও গ্রন্থের ্থান-নির্দেশ 
৩। গ্রন্থের গ্রয়োজন ও বিষয়-বর্ণনা 
৪1। উপসংহার 

প্রথম অধ্যায়--উদ্বোধন 


১ম পাদ। ভারতভূমি পুণ্যভূমি ' 

২য়পাদ। সংশয় . 

৩য় পাদ। সংশয়-ভঞ্জন ও ভারত 
প্রাচান গৌরব-বর্ণন। 

৪র্থ পাদ। জাতিভেদবিচার 

দ্বিতীয় অধ্যায়_ বৈদিক ব্রঙ্গবিষ্ধ। 

১ম পাদ। বিষয়-স্চন] 

২য় পাদ। অধিকারভেদ ও ভারতীর ধর্মসম্প্রদায়- 
সকলের ভেদধহ্ত-বণনা 

৩য় পাদ। এঙ্গবিগ্ঠ? 

€র্থ পাদ। ব্রক্গবিদ্ভার প্রমাণ 

তৃতীয় অধ্যায় । 

১ম পাদ । দর্শনাধিকার-নির্ণর 

উপসংহার । 

(১) দশন-সমন্যয় 


(২) অবতারতত্ব 'ও সাকার উপাসনা 
(৩) দীক্ষা ও নামসাধন 
(৪) নিবেদন 


পৃষ্ঠা 
১-_হ৬ 


৪--১৯৩ 
১৪--২২ 
২২_-২৬ 

২০_-১৩৪ 
২৭_-৩৬ 


৩৭৪৩ 


৪৪-_-১০২ 
১৩০৩--১৩৪ 
১৩৫--৩৩৪ 
১৩৫--১৪৫ 


১৪ ৩--১৭৭ 
১৭৮--২৪৮ 
২৪৯--৩৩০ 


৩৩১--৩৫০ 
৩৫১--৩৭৫ 
১৫১--৩৫৪ 
৩৫৪-_-৩১৬ 
৩১৬--৩৭* 
৩৭৯*--৩৭৫ 


৪$০ 
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চা 21 তে 
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ভূমিকা । 


১। দ্নজ্ছলাঙ্ঞ।। 


চং 


ও" অথওমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 
তৎপদং দর্শিতং যেন তন্বৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
ও" অজ্ঞানতিমিরান্বস্ত জ্ঞানাপ্রনশলাকয়৷। 
চক্ষুরুত্মীলিতং যেন তন্মৈ গ্রগুরবে নমঃ॥ 
ও" পরমাত্মনেঃ নমঃ। ও" হরয়ে নমঃ ॥ 
ও" নমোহস্ততে ব্যাস বিশালবুদ্ধে 
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্র-নেত্র। 
যেন তয় ভারততৈলপৃণঃ 
প্রজ্কালিতো৷ জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ 


প্রথমে শ্রীগুরুচরণে আমি সর্বাস্ত্ঃকরণের সহিত গ্রণত হইতে ছি, 
এবং তৎসহ পূর্ববাচার্ধ্য গ্ররসনকাদি খাবি, মহামুনি নারদ, সম্প্রদায়- 
প্রবর্তক চক্রাবতার প্রভগবান্‌ নিন্বার্কাচার্য্য, এবং ““ঘ্বারা'-প্রবর্তক 
অবধৃতবর শ্রীমন্‌ নাগাজি মহারাজের শ্রীশ্রীচরণকমল স্মরণ করিয়া 
তাহাদিগকে ভক্তিপূর্বক দণওবৎ প্রণতি করিতেছি। অতঃপর 


২ ব্রঙ্ধবাদী ধষি ও ব্রহ্মবিদ্যা।। 


পরমাত্মা শ্রহরির শরণাপন্ন হইয়! দেবতা খষি গন্ধ ক্ষ রক্ষ মানব 
পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ, প্ডিত অপডত পাপী পুণ্যাত্বা, স্থাবর জঙ্গমাি 
তাহার সর্ধবিধ বিভূতির সহিত তীহাকে কায়মনোবাক্যে প্রণিপাত 
করিতেছি । সকলে এই অধীন জনের প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি 
্রহ্গর্ধিদিগের গুণগান এবং ব্রহ্গবিস্তা বর্ণনা করিব মনস্থ করিয়াছি । 
একে ঘোর বিষয়ী, তাহাতে আমি বিস্ভাহীন__সাধারণ পাণ্ডিত্যও 
আমার নাই--,তথাপি কেন যে এই কার্যে আমার মতি স্বভাবতঃ 
ধাবিত হুইয়াছে, তাহার রহস্য সর্বদর্শা শ্রীগুরুদেবই অবগত আছেন। 
তবে আমি জানি যে শ্রীগুর গোবিন্দ প্রসন্ন হইলে কোন কার্য্যই 
কাহারও পক্ষে অসম্ভব হয় না, পঙ্গু ব্যক্তিও গিরিলজ্ঘন করিতে 
সমর্থ হয়। অতএব ভক্তিপূর্বক শ্রীগুরুগোবিদ্দপদ স্বরণ করিয়া 
এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 
মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিমৃ। 
যত্রুপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবমূ ॥ 

শ্রীভগবগপ্রসন্নতা লাভ হইলে যে অসম্ভব কার্ধ্যও সম্ভব হয়, 
ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। পরস্ত সর্ব্টেই 
পরমাত্মা বিরাজিত আছেন, অগৎ্ই তাহার বিদ্ৃতি ; অতএব সাধু 
অসাধু ধনী দরিদ্র পঙ্ডিত অপগ্ডিত সকলের চরণে আমি প্রণত হইয়। 
[বনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে, আমি মঙ্গলময় ব্রহ্মবিদ্তা ও 
্রন্মধিগুণ বর্ণনায় প্রব্বত্ত হইতে মনস্থ করিয়াছি, আপনার! সকলে 
আশীর্বাদ করুন যাহাতে আমার অভিপ্রায় পূর্ণ হয়। আপনাদের 
আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই আমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। আর বৈষ্ণব 
ভক্ত ও সাধুগণ! আপনাদের সামর্্যের ত অন্তই নাই; জগৎপতি 
জগৎকর্তা শ্রীতগবান্ও আপনাদের বাসনা পুর্ণ করিতে নিজে সর্ব) 


ভূমিকা। ৩ 
ব্যস্ত আছেন বলিয়া সর্বশান্ত্র একবাক্যে কীর্তন করিয়াছেন । অতএব 
আপনাদের চরণে আমি বারবার প্রণপাত করিতেছি; আপনার! প্রসন্ন 
হইয়া এই দীনজনকে এই বর প্রদান করুন ষে গ্রন্থরচনা বিষয়ে তাহার 
অতী্টপূরণ হয়, এবং এই গ্রন্থ অভীপ্মিত ফল উৎপাদন করিতে 
সমর্থ হয়। 

অতঃপর শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসের চরণে প্রণতিপূর্বক, তাহার 
প্রসন্্তা প্রার্থন! করিতেছি। কলিপ্রভাবছুষ্ট জীবের নিমিত্ত ধিনি অভাব- 
নীয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সর্ধবাবিধ জীবের উপযোগী ধর্ম্শান্ত্ প্রচার 
করিয়াছিলেন, ষাহার বাক্যামৃত এযাবৎ ভারতভূমিতে সর্বসাধা- 
রণ জনগণের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতেছে, সেই পরমকারুণিক 
ভগবান্‌ বেদব্যাস আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, তাহার প্রসাদ লাত 
করিয়া যেন আমি অভীপ্সিত সাধন করিতে সমর্থ হই 


ইতি মঙ্গদাচরণম্‌। 
ও" তৎসৎ ॥ 


৪ বরহ্মাবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা। 
ও" হরিঃ। 


ছু। ভুভ্ভত্নং বাদ ও গ্রস্ত আ্বান্মন্িত্গদেস্ণ ॥ 


১৮*৩ শকাব্দ আমার নিকট এই সত্য প্রকাশিত হয় ষে ভারতীয় 
্রক্মবিদ্ভা পুনরায় প্রকটিত হইয়া! পৃথিবীতলস্থ সমগ্র মানব- 
জাতিকে উদ্দীপিত করিবে, এবং ব্রহ্ষবাদী খধিগণ পুনরায় 
এই ভারতভূমিতে দর্শনযোগ্য হইবেন। তৎকান্সে উচ্চসাধন- 
সম্পর আমার জনৈক বন্ধুর নিকট এই কথা আমি প্রকাশ করিলে, 
তিনি তত-শ্রবণে অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আমাকে বলিলেন যে 
তিনিও কোন সাধু মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়াছেন; পরস্ত তিনি 
আরও বলিলেন যে তিনি এইরূপও শ্রবণ করিয়াছেন যে সেই শুভদ্বিন 
প্রকাশিত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে দীর্ঘকালব্যাপী মহামারী প্রভৃতি 
উপভ্রব উপস্থিত হইয়া ভারতবাসীকে প্রগীড়িত করিবে এবং তত্দারা 
ভারতভূমির পাপমালিন্য অনেক পরিমাণে বিদুরিত হইয়া যাইবে। 
বিগত দ্বাদশ বৎসরের উর্ধকাল যাবৎ ভারতবর্ষ অদুষ্টপূর্ব মহামারী, 
দুতিক্ষ, ভূমি কম্প,অনা বৃষ্টি,অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দ্বার! অবিচ্ছেদে খিন্ন হইয়া 
আমার নিকট আমার বন্ধুর উক্ত বাক্যের সম্পূর্ণ সত্যতাই প্রমাণিত 
করিতেছে। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে যে এই শোধনকার্যা শেষ 
হইবার আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। আমি সাধুষুখে শুনিয়াছি যে 
ইহার আর অল্প কয়েক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে; অতঃপর জগতের 
পক্ষে মঙ্গলময় দিন উপস্থিত হইবে। 

ভারতবাসিগণ জানিবেন যে পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসী যে এই দেশে আগ- 
ঘন করিয়াছেন, তাহা একটী আকশ্মিক ঘটনা! নহে। আমি খবিমুখে 


ভূমিকা । ৫ 
শ্রবণ করিয়াছি যে, জনকনন্দিনী যখন অপহৃতা হইয়। লঙ্কাধিপতি- 
কর্তক অশৌককাননে স্থাপিতা হইয়াছিলেন, তখন রাজকুটুদ্িনী 
ত্রিঙ্জট! তাহার অতিশর যত্ব ও সেবা! করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করেন। 
পরে লঙ্কাত্বীপে শ্রীরামগন্দ্রের অভ্যুদয় হইলে জনসমাজের সৌভাগা- 
বিধারিনী জনকনন্দিনী ত্রিজটাকে কলিঘুগে ভারতবর্ষের আধিপত্য ' 
লাভের বর প্রদ্দান করেন? এবং সেইবরপ্রভাবে ইংরাঞ্জগণ এই 
দেশের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের এতদ্দেশে আগমনের 
দ্বারা জগতের কল্যাণই সাধিত হইয়াছে ও হইবে। ( (১)সমধর্শনই ষবাহা- 

( ১) ইংরাজের আগমনে ভারতবর্ষের অকল্যাণ | হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ 
এক্ষণে মনে করিতেছেন সত্য + কিন্তু নিবিষ্ট হইয়া যাহারা চিন্তা করিবেন, তাহারা 
দেখিবেন যে ভিন্নধন্মাবলম্বী প্রবলপরাক্রমশালী বিদেশীয় রাজ এতদ্দেশে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ভারতবর্ষের বিভিন্ত্র সম্প্রদায়ের লোক সমভাবে শাসনাধীন 
হইয়া পরম্পরের প্রতি বৈর পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা! প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এবং 
প্রবল শাসনবলে সাধারণ জীবনযাত্র! শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়াতে, এক্ষণে একত্রিতভাবে 
সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ে লোকের চিন্তাত্রোত প্রবর্তিত হইবার হ্থুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে । এইরূপ অপরাপর অনেক উপকারও হইয়াছে । বিদেশীয় 
ইতিহাসপাঠে ভারতবাসীর চিত্ত প্রসারিত হইয়াছে; বিদেশীয়বিজ্ঞানপাঠে 
ভারতবাসী পুনরায় জগত্তত্ব আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বিদেশ- 
বাসীদিগের স্বজাতিনিষ্ঠাদর্শনে ভারতবাসী পুনরায় জাতীয়ভাবে সম্মিলিত হইতে 
প্রয়াস করিতেছেন। পাশ্চাত্য *ধিয়সফিষ্ট” সম্প্রদায়ের এবং ম্যাক্স মুলার প্রভৃতি 
পণিতগণের প্রযত্থে ভারতবাসীর প্রাচীন জ্ঞানগৌরব স্মৃতিপখে আরূঢ় হইয়াছে ; 
এবং অনেক শিক্ষিত লোকের হৃদয় আর্ধ্য নামে উচ্ছ,সিত হইতে আরম্ত করিয়াছে। 
পরন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং উপকারসাধক বন্ত ইহ জগতে কিছুই নাই। অতএব ইহা 
অবশ্য শ্বীকার্ধ্য যে বিদেশীর রাজ প্রবর্ঠিত হওয়াতে এতদ্দেশে অনেক বিষয়ে 
ছুঃখেরও কারণ উপঞ্ীত হইয়াছে; কিন্তু কেবল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অপর 
মহান্‌ উপকারের প্রতি চক্ছ মুদ্রিত করিঘ্লা থাকা উচিত নছে। 





ঙ ্রঙ্গবাদী খাষ ও ব্রহ্মাবদ্ধা । 


দের ভূষণ, সেই খধিগণ, এতদ্দেশে ইংরাজের আগমন উপলক্ষ করিয়া, 
পৃথিবীস্থ সমগ্র মানবজাতিতেই ব্রনহ্মজ্ঞানের বীজ বপন করিতে প্রবত 
হইবেন। ভারতবাসিগণ আপনারা চক্ষু প্রসারিত করিয়! চতুর্দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলে এক্ষণই জানিতে পারিবেন ষে এই বাক্য একান্ত অলীক 
বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই । ইয়োরোপ অঞ্চলে দার্শনিক 
পঙ্িতদ্দিগের মধ্যে বেদান্তচচ্চা বিষয়ে যে প্রবল আগ্রহ অধুন। উপস্থিত 
হইয়াছে।তাহা এই বাক্যের সত্যতার একটি বিশেষ গ্রমাণ। আমেরিকা! 
খণ্ডে ভারতবর্ধীয় জ্ঞানালোচনার যেরূপ প্রভা সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহাও এই বাক্যেরই ষথার্থতার পরিচয় দিতেছে । দক্ষিণেশ্বরের 
পৃজ্যপাদ পরমহংস দেবের একজন বিখ্যাত শিষ্য বিবেকানন্দ, 
আমেরিকায় গমনপূর্বক পৃথিবীর সমগ্র ধর্ম্মমগুলীর প্রতিনিধিগণের 
সভায় উপস্থিত হইয়া, কিঞ্চিন্মা্র বেদাস্তবাক্যাতাস প্রচার করিয়। 
সভ্যমগ্লীকে যেরূপ চমত্রুত করিয়াছিলেন, তাহাও এই বাক্যের 
সত্যতার একটী বলবৎ প্রমাণ। বাস্তবিক আমর! জানি ভারতবর্ষে 
বিবেকানন্দ অপেক্ষ। সহত্রগুণ অধিক শক্তিশালী সাধক অগ্ঠাপি অনেক 
স্থলে দৃষ্ট হইতেছেন। বিবেকানন্দ তাহাদিগের সহিত তুলনায় সামান্ত 
বালকমাত্র। কিন্তু বালক হইলেও তিনি সিংহশাবক; সুতরাং 
অপরে তাহারও বলের যে সমকক্ষ হইতে পারে নাই, ইহা বিচিত্র 
নহে। অতএব সেই নরসিংহগণ যথার্থই আপনাদ্িগকে প্রকটিত 
করিলে যে পৃথিবীমগ্ডলস্থ সম্যক্‌ মানবজাতির ভাবান্তর উপস্থিত 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কি কারণ হইতে পারে? 
কিন্তু ধধিগণ যে প্রকটিত হইবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে 
পারা যায়? এক্ষণে কলিকাল প্রবর্তিত, অধর্দ্টেই লোকের শ্বাভাবিক 
মতি; তাহাতে এই কালে ব্রহ্ষবি্ভার প্রকাশ হইবে এবং ব্রহ্গবাদী 


ভূমিকা। ৭ 
খবিগণ আপনাদিগকে প্রকটিত করিবেন-_ইহ! কিব্ূপে আশা কর 
যাইতে পারে? এইরূপ প্রশ্ন শ্বভাবতঃ লোকের মনে উদম্ন হইতে 
পারে,সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তা করিয়! দেখিলে প্রতীতি হইবে যে এই 
কলিকালেও এইরূপ ঘটন! সংঘটিত হওয়! বিচিত্র নহে। যে কালে 
তমোগুণ অভ্যু্ঘয়সম্পন্ন হয়, তাহাকেই কলিকাল বল! যায়। কিন্তু 
নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ কোন কালে বর্তমান থাকে না; সত্ব এবং রজোগুণ 
কলিকালেও তমোগুণের সহিত বিষিশ্রিত অবস্থায় বর্তমান থাকে। 
জ্যোতিষ শান্তর অনুসারে যেমন মূল দশ! যে গ্রহের থাকে, তত্তিন্ন অপর 
গ্রহেরও ভোগ অল্প অল্প কালের নিমিত এ মূল দশার মধ্যেই হইয়া 
থাকে, তদ্রপ তমঃপ্রধান কলিকালেও মধ্যে মধ্যে অল্প কালের নিমিত্ত 
সত্বগুণপ্রধান সত্যযুগের এবং রঙঞ্জোগুণান্বিত ভ্রেতা ও দ্বাপর যুগেরও 
(ভোগ হইয়! থাকে । সত্যপ্রভৃতি যুগেও এইরূপ কোন কোন সময়ে 
কলিস্বভাব হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতি দৈত্যগণ প্রবল হইয়া সত্যাদিয়ুগের 
ভোগকাল খর্ব করিয়াছিল। 

পৌরাণিকগণ বলিয়া থাকেন যে সত্যের অবধারিত রাজ্যতোগ- 
কাল অতীত হইয়া ভ্রেতার ভোগকাল উপস্থিত হইলে, শ্রীভগবানের 
নিকট সত্য আপত্তি করিলেন যে তাহার ভোগকালের অনেকাংশে 
কলিম্বভাব অসুরগণই রাজ্যবিস্তার করিয়াছে, সুতরাং তৎকালে 
সত্য আপনার ম্বাভাবিক ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ; অতএব 
ত্রেতার তোগারস্তকাল আরও বিলম্বে প্রবর্তিত হওয়া উচিত। 
তাহাতে শ্রীতগবান্‌ বলিয়াছিলেন যে সত্যের ভোগকাল যে পরিমাণে 
'অঅন্ুরগণ কর্তৃক খর্ধ কর! হইয়াছে, সেইপরিমাণ কালের ভোগ 
কলিকালের মধ্যে সত্য প্রাপ্ত হইবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে 
এই ব্ধিন তিনি শ্বয়ংই করিয়াছেন, কারণ কলিকালে জীবের কষ্ট 


৮ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা ৷ 


ও অজ্ঞানতা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ; তখন মধ্যে মধ্যে সত্যের 
ভোগ না দিলে কলির জীবের কষ্ট একেবারে অসহনীয় হইয়। 
পড়িবে। সেই নিমিত্ত তিনিই সত্যের মধ্যে কখন কখন কলির 
ভোগ দিয়া, কলির মধ্যে কথন কখন সত্যের ভোগের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষের কলিকালের ইতিহাস পর্যযালোচনা করিলেও এই 
বাক্যের সত্যতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । অভিমন্থ্ুপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ 
এবং তৎ্পুত্র জনমেজয়ের রাজ্যাবসানে কলিস্রোত পৃথিবীমগ্ডলে অতি- 
শয় বেগের সহিত প্রবাহিত হইতে আর্ত হইয়া জনসমাজকে একেবারে 
অধর্ম্মপক্ষে নিমজ্জিত করিয়। ফেলে; এবং বৈদিক কর্মানুশীলন কেবল 
বাহ আড়ম্বরে পরিণত হয়। ততৎকালে শ্রীভগবান্‌ শাক)সিংহরূপে অব- 
তীর্ঘ হইয়৷ কালোপযোগী ধর্্ প্রচার করিয়া পৃথিবীমগ্ডলে পুনরায় শাস্তি 
স্থাপন করেন। কিছু দিনের জন্য পুনরায় ভারতের গৃহে গৃহে আনন্দ- 
ধ্বনি উিত হয়, এবং ভারতের জ্ঞানালোক পুনরায় সর্ধক্রব্যাপী 
হইয়া জনসমাজকে আনন্দিত করে। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে পুনরায় 
কলিপ্রবাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্মকে নাস্তিক সর্বশৃন্তবাদ এবং 
বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতিতে পরিণত করিয়া বেদান্তচর্চার প্রায় লোপসাধন 
করে এবং জীবের ধর্থববুদ্ধিকে মলিন করিয়া ফেলে; এবং জনসমাজ 
হইতে পুনরায় কষ্টের হাহাকারধবনি উখিত হয়। এই রূপে কিছুকাল 
গত হইলে যখন জীবের কষ্ট ও অজ্ঞানতা অতিশয়বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, 
তখন ভারতভূমিতে পুনরায় শঙ্করাংশে শক্করাচার্যয অবতীর্ণ হয়েন, ' 
এবং চতুর্দিকে তাহার বিচারশক্তিগ্রভাৰ ও বশোরাশি বিস্তৃত 
হইয়া নাস্তিক বৌদ্ধ মতকে ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত করে। * (১) 


* (১) অগরাপর স্থলেও অপেক্ষাকৃত ক্ষু্রশক্তিধারী পুরুষসকল তৎপূর্বে 





ভূমিকা । ৯ 
কিন্তু কালের গতিতে শাঙ্করিক মত ও অবশেষে শুষ্ক তার্কিকতা- 
মাত্রে পরিণত হয়, এবং কালশক্তি পুনরায় অতিপ্রবলবেগে 
প্রবাহিত হইতে থাকে, জীবের ধর্ম্মজঞান বিলুপ্ত হইয়! যায়, দেশাত্তর- 
বাসিগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া আধিপত্য সংস্থাপন করেন, এবং 
ভারতবর্বায় জীবের কষ্টধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপৃরিত হয়। তৎকালে 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব এবং গুরুনানক নাভাজি প্রভৃতি ধর্মবীরগণ ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদ্দেশবিশেষে অবতীর্ণ হইয়া এই অবস্থার মধ্যেও জন- 
সমাজে কতক পরিমাণে শাস্তি ও নির্মল জ্ঞান পুনরায় ব্যবস্থাপিত 
করেন। কিন্তু গ্রবল কলিপ্রবাহে তাহাদ্দের উপদেশসকগ ও অন্তঃ- 
সারশৃন্ত হইয়া এক্ষণে অনেক স্থলে নানাপ্রকার অসার মতামত- 
বিচার এবং অভিনয়মাত্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ধায় জীব 
কষ্টের ও অধন্মের একশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ভারত- 
ভূমি এক্ষণে শ্বজনদ্রোহী, পরপীড়ক, পরনিন্দক, ব্যভিচারী, হীনমতি, 
কপটাচারী জনগণের আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছেন। গো- 
জাতিকে দেবতান্বপ দর্শন করা উচিত বলাতে যে হিন্দুজাতি 
তীহাদের ধর্ধরশাস্ত্রেরে গৌরব করিয়া থাকেন, সেই হিন্দুজাতীয় 
লোকসকলই গোজাতির উপর অনেক স্থলে যেরূপ ভীষণ 
অত্যাচার ব্যাপার সর্বজনসমক্ষে প্রতিদিন সংঘটিত করিয়া থাকেন, 
পুধিবীতে অপর কোন জাতীয় লোক এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন 
কিনা সন্দেহ। এই কঙ্সিকাতা নগরীতেই শকটবাহী বৃধভদিগের 
'অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যে অনাহারে থাকিয়৷ অবিশ্রাস্ত তোত্র- 
তাড়নাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই বুঝি বিধাতা ইহাদিগকে ভারত- 


ও পরে পরে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেবরূপ বণনা করা এই গ্রন্থের 
অভিপ্রেত নহে । পরস্ত সর্বত্রই নিয়ম একই জানিতে হইবে। 


১০ ব্রক্মবাদী খধি ও ব্রশ্মবিষ্ভা । 


ভূমিতে জন্ম দান করিয়াছিলেন। এই একটি সামান্ঠ দৃষ্টান্তঘারাই 
ভারতবাসীর অন্তঃকরণের হীনতা এবং ধর্ম্মপ্রোহ বর্তমানকালে 
কি পরিমাণে হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বস্ততঃই ভারত- 
বর্ষ এক্ষণে অজ্ঞানতা ও কষ্টের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে লোকসকল যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহাতে বন্ততঃ$ই বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্ত প্রভৃতি যেরূপ শক্তি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষাও অধিক শক্তি প্রকাশ করিতে 
'অভিলাবযুক্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব ভিন্ন যে জীবের আত্যন্তরিক 
মলিনতা দুর হুইতে পারিবে, তদ্রুপ আশা করা যায় না। এবং এই 
মলিনত দুর না হইলে হিন্দুজাতির পৃথিবীতে আর অধিক কাল 
'অবস্থিতিও সম্ভবপর নহে) কারণ হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত গুণ 
ধর্্মনিষ্ঠতা) * (১) তাহা বিনষ্ট হইলে এই জাতির পৃথক্‌ রূপে 
অস্তিত্বের বিলোপ হওয়| অবশ্সভাবী। কিন্তু এইরূপ ঘটনা সম্ভবপর 
নছে। হিন্দুজাতি বিলুপ্ত হইলে এই পৃথিবীমলে বিধাতার একটি 
সূ্বস্রেষ্ঠ রচনাকৌশল বিনুগ্ত হইয়া যায়। অপর সকল বিষয়ে 
হথীন। হইয়া পড়িলেও ভাব্রতবর্ষে হিন্মুজাতিতে সর্ববিস্তার মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ববিগ্ভ। অগ্তাপি কোন কোন স্থলে এত অধিক পরিমাণে 
উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া আছে, যে তাহার উপম পৃথিবীর অন্ত কোন 
স্থানে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুজাতির বিনাশে এতৎ সমস্তই পৃথিবী হইতে 
লোপ প্রাপ্ত হইবে; ইহা বিধাতার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়৷ 
বিশ্বাস কর! যায় না। 

এই দিকে ভারতবর্ষের অবস্থা এইরূপ। অপর দ্দিকে পাশ্চাত্য- 
প্রদেশবাসিগণের মধ্যে যেরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৃদ্ধি হইয়াছে, 

* (১) এতৎসন্বদ্ধে মুলগ্রনথপ্রারস্তে বিশেষ ব্যাধ্য করা হইয়াছে। 


ভূমিকা । ১৯ 


তাহাতে ততৎ-দেশ-প্রসিত্ব ধর্মোপদেশসকল আর তাহাদিগের 
চিত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে না; ধর্্ববিপ্রব সর্বত্রই 
উপস্থিত। অতএব ভারতবর্ধায় সনাতন ব্রহ্মবি্ভার প্রচার ভিশন 
এক্ষণে জীবের জানতুষ্ানিবৃত্তির ও শাস্তিলাভের কোন উপায়াস্তর 
নাই। কিন্তু সাধারণতঃ ভারতীয় দেহই আদ্দিকালহইতে এই: 
বিস্তা সম্যক ধারণ করিতে সমর্থ; এবং বিধাতার কৌশলে বর্তমান 
কালে ভারতবর্ষেই পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের বিশেষ সন্মিলনও' 
সংঘটিত হইয়াছে । সুতরাং ভারতে পাশ্চাত্য শাসন উপলক্ষ 
করিয়াই সমদর্শা খধিগণ তারতবাপীকে পুনরায় উদ্ধ্ধ করিবেন, 
এবং তাহাদিগের দ্বারা পাশ্চাত্য ও অপরদেশবাসী জনগণকে ব্রহ্গ- 
বিগ্যায় দীক্ষিত করিবেন। সেই শুভ সময় উপস্থিত হইতে আর' 
অধিক কাল বিলম্ব নাই। অতএব ভারতবাসিগণ পরস্পরের প্রতি 
এবং পাশ্চাত্য জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবশৃন্ঠ হইয়া, অসুয়াবিহীন 
নির্মল অন্তঃকরণে সেই শুভ অভ্যুদয়কালের নিমিত্ত গ্রস্তত হইতে 
থাকুন; ব্রহ্ষবিষ্া-লাতের নিমিত্ত সংযম অবলম্বন করিতে অভ্যাস- 
শীল হউন। ভারতের কল্যাণবিধানের নিমিত্ত যে সনাতন আদি 
খধষি বদরিকাশ্রমে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি শীদ্ 
আপনাকে প্রকটিত করিয়া জগতের দুঃখ ও অজ্ঞানরাশি বিদুরিত, 
করিবেন। 


ান্ত 





বণিক মহাজন বহুমূল্য পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কোনও দেশে 
আগমন করিতে ইচ্ছুক হইলে, যেমন প্রথমে তাহার আগমন- 
সংবাদ ঘোষণা! করতঃ জনসমাজকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত চর 
প্রেরণ করিয়া থাকেন, এবং তীহার চরসকল ফেমন ছুন্ুতিনিনাদে 


১২ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিষ্ঠা । 


'সাহার শুভাগমন বার্তা নগরের ঘারে ঘারে প্রকাশিত করে ; আমিও 
সেই প্রকার এই গ্রস্্ূপ বাগ্ভ বাদন করিয়া খবিদিগের আগমন এবং 
তাহাদের অর্জিত অমূল্যনিধি ব্রহ্গবিস্তার সংবাদ জনসমাজে প্রচার 
করিতে প্রন হইয়াছি। মহাজনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ 
সন্বদ্ধে না দেখিলে, যেমন কেবল চরগণের বাহ্‌ কাল্পনিক বর্ণনা- 
দ্বারা, মহাজনের নিকটে সধত্বে রক্ষিত মহামূল্য মণিমাণিক্যের প্রকৃত 
জান লাভ করা যায় না, তদ্রপ আমার এই গ্রন্থের অনেক পরিমাণে 
বাহ্‌ ব্যাখ্যা দ্বারাও সম্যক্‌ ব্রদ্ঘবিস্তার যথার্থ জান লাভ করা অসম্ভব। 
তবে ইহাঘ্বারা যদি কেহ খধিদিগের গতি অনুসন্ধান করিতে 
“উৎসাহিত হয়েন, এবং তাহাদিগের দর্শন লাভ করিয়! তাহাদিগের 
নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্তার সাধন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, 
তষেই আমার এই প্রয়াস সফল হইয়াছে মনে করিব। 





আর ইংরাজ রাজপুরুষগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই 
'ষে, এই দেশ তাহাদের অধিকারে আসিয়াছে বলিয়া, তাহারা যেন 
গর্বিত হুইয়া ভারতবাসীকে ঘ্বণার চক্ষে দৃষ্টি না করেন; এবং 
নিষ্ষপটভাবে প্রজারঞ্জন হইতেই যে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে 
তাহা যেন তাহারা বিস্বত না হয়েন। বহুকাল পরাধীনতাতে থাকা 
হেতু এবং অপর নানাবিধ কারণে বর্তমান ভারতবাসীর চরিক্রে 
'এমন অমানুষিক দৌষসকল পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে 
তাহাদিগের প্রতি দ্বণা শ্বভাবতঃই সঞ্জীত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি বিশেষ নিবিষ্ট হইয়া নুসন্ধীন করিলে দেখিতে 
পাইবেন যে, এই সকল দোষরাশির মধ্যেও, ভারতবাসীর আভ্যন্তরিক 
'প্রকৃতিতে এমন অসাধারণ সদ্‌ৃগুণসকল বর্তমান আছে যাহা অন্তর 


ভূমিকা । ১৩ 


সুদুলত। যদি ইহা লক্ষ্য করিতে কেহ সমর্থ না হয়েন, তথাপি 
রাজপুরুষদিগের ইহ ন্মরণ রাখা কর্তব্য যে স্বার্থপর ও অহন্বত 
ব্যক্তি কাহারও শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে না, 
এবং প্রজ্ঞাবর্ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে ন! পারিলে গ্রভৃত 
'ব্রাজশ্রাও কখনই সুখোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, বরং অচিরকাল 
মধ্যে তাহা ক্ষয় প্রাণ্ড হইয়! যায়। ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম । 
আর বিশেষ কথা আমি এই বলিতেছি যে, ইংরাঞ্জজাতি ভারতবর্ষের 
অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে, যেমন ইংলগু এবং ন্যুনাধিক পরিমাণে 
সাধারণতঃ সকল পাশ্চাত্য প্রদেশই বহুল পরিমাণে বিষয় সমৃদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন, তদ্রপ এই ভারতবর্ষে অবস্থানদ্বারা তাহাদের অধ্যাত্ম- 
জানালোকও অচিরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। সুতরাং 
ভারতবাসীর প্রতি এতদ্েশীয় রাজপুরুষদিগের সৌহার্দ পোষণ করাই 
সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। তাহারা সর্বপ্রকার কপটতা পরিত্যাগ 
করিয়৷ ভারতবাসীর প্রতি যথার্থ সুহ্ৃদ্ভাব পোষণ করিতে শিক্ষা 
করিলে, অচিরে যে আনন্দের দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে বলিয়! 
আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তাহার ফল রাঙা ও প্রজা উভয়ে অঙ্ষুঃ 
ভাবে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং কেহ কাহারও দুঃখ- 
«ভোগের হেতু হইবেন না। 


১৬ ্রঙ্গাবাদী বি ও ব্রঙ্মবিছা। | 


লক্ীত্বরপা রাজকন্তাকে বিবন্ত্রী করিতে প্রয়াস করিয়াছিল এবং 
তদবস্থায় পতিত হইয়! সেই ধর্মপ্রাণা রাজনন্দিনী যখন ধর্দ্েরই 
দোহাই দিয়া বারংবার কুরুসভায় বিচারপ্রার্থনা করাতেও কলি- 
শ্বতাবপ্রাপ্ত সেই ক্ষত্রিয় বাজন্যবর্গ তাহার বাক্যের উত্তর প্রদান 
করিলেন না, তখন সতাস্থলে উপস্থিত কোন কোন মহধি এই আর্্য- 
ভূমিতে ধর্মের এবংবিধ অপলাপ দর্শনে তাহা সহা করিতে না 
পারিয়া, ভারতীয় ক্ষত্রিয়কুলের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান 
করেন যে ভারতীয় ক্ষব্রিয়কুল ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, এবং ক্ষত্রিয়বত্তি 
স্ানাস্তরবাসী মানবগণের আশ্রয় গ্রহণ করুক। ইহার অব্যবহিত 
পরেই দেই অভিসম্পাতের ফলে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতীয় 
ক্ক্রিয়কুল বিখ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং অগ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রাচীন সৌর 
্ষাত্র বীর্য বিলুপ্তপ্রায় হইন্লা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ধর্ম 
হইতে চুযুতিই ভারতবর্ষের অধঃপতনের মুলহেতু। কোন কোন 
পুরুষের অভ্যুদয় অধর্্াচরণদ্বারাও বিনষ্ট হয় না, ইহা অনেক সময়ে 
দেখিতে পাওয়া যায়, সত্য; কিন্তু স্বভাবতঃ যে পুরুষ ধার্শিক, 
অধন্্াচরণ তাহার কখনই সহা হয় না। ইহাতে বিশ্মিত হইবার 
কারণ নাই। যেব্যক্তি শ্বভাবতঃ মলিন, তাহাকে অপর মলিন বস্ত 
সহজে মলিন করিতে পারে ন!; কিন্ত স্বভাবতঃ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ তিনি 
সহজেই অপবিজ্রবস্তসংসর্গে মলিন হইদা পড়েন। ভারতবাসীর 
প্রকৃতি শ্বভাবতঃ ধন্মানুকূল ; বিধাতৃপুরুবের ভারতবাসীর প্রতি 
এইটী বিশেষ কৃপা। ঈশ্বরপ্রদত্ত এই বিশেষ কপার অসম্মান 
যতদিন তারতবাসী করিবেন, ততদিন যে তিনি নিদারুণ বিধিনিগহ 
প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? বিধাতৃপুরুষ 
যে আমাদিগকে শ্বাধীনতা অর্পণ পূর্বক অভ্যুদয়সম্পয় করিবেন, 


ভূমিকা । ১৭ 


তাহার উপযুক্ত ধর্মপ্রাণতা ও নৈতিক উৎকর্ষ আমাদের এক্ষণে 
কোথায় আছে, তদ্বিষয়ে প্রথমে বিচার কর! উচিত। ঘরে ঘরে 
আমাদের এক্ষণকার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই জাতি 
যে কোন কালে কোন উচ্চকার্ষ্যের অধিকারী ছিল বা হইবে এইরূপ 
আপাততঃ মনে ধারণাই হয় না। অধিকাংশস্থলে দরিদ্রের প্রতি 
ধনীর এবং ধনীর প্রতি দরিদ্রের, প্রজার প্রতি ভৃূম্বামীর এবং 
ভুস্বামীর প্রতি প্রজ্জার, প্রভুর প্রতি তৃত্যের এবং ভূতের প্রতি 
প্রভুর--এবং সাধারণতঃ ক্ষমতাহীনের প্রতি ক্ষমতাশালীর এবং ক্ষমত!- 
শালীর প্রতি ক্ষমতাহীনের, যে ব্যবহার এইদেশে এক্ষণে দৃষ্ট হয়, 
তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ধর্ম এইদেশে কোন কালে ছিলেন 
রলিয়া বোধ হয় কি? অপরদেশের অবস্থার সহিত তুলনা! করিবার 
কথা আমি বলিতেছি নাঃ তদ্বিষয়ে আমরা অধিকাংশ লোকই বিশেষ 
(কিছু অবগত নহি। কিন্তু অ]মর! এই দেশের লোকের প্রন্কতি এক্ষণে 
যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে তাহাদিগকে কি বিধাতৃ-পুরুষের বিচারে 
আমরা কোন প্রকার সুখ ও অভ্যুদয়সম্পর্ন হইবার যোগ্য বলিয়া মনে 
করিতে পারি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা সকলেই বাঞ্ছ৷ করে ইহ! 
সত্য, এবং পরাধীনতা যে অশেষবিধ ছঃখের হেতু ইহাও সত্য। 
কিন্তু পরাধীনত। আমাদের কর্মের ফলে আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা 
্বীকার করিতেই হইবে এবং আমরা এক্ষণে যেরূপ স্বার্থপর, 
পরস্পরবিদ্বেধী, এবং সক্কীর্ণগ্বদয় ও কপটাচারী, তাহাতে স্বাধীনতা 
হঠাৎ পাইলেও যে আমরা তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিব 
তাহাও বিশ্বাস করা সুকঠিন। এক্ষণে যে জাতি আমাদের উপর 
রাজত্ব করিতেছে, তাহার! ছুর্বল নহে এবং আমাদের স্বাধীনতা- 
প্রাপ্তিবিষয়ে বাধা দিতে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থ ও ইচ্ছুক। এইরূপ 


১৮ ব্রহ্মবাদী খধি ও ব্রহ্মবিদ্তা ৷ 


ব্রাজ্য সহজে কেহ কখন পরিত্যাগ করে না। আমাদের মধ্যেই যদি 
কেহ কখন কোন বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, তবে সেই ক্ষমতা ইচ্ছা- 
পূর্বক কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে সচরাচর দেখা যায় কি? তবে 
বিদ্বেশীয়গণ তাহাদের এই প্রভূত ক্ষমত! সহজে পরিত্যাগ করিবে 
ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? আমাদের চরিত্রের এমন 
আকর্ষণ নাই, যাহা দেখিয়া তাহার! মুগ্ধ হইবে; আমাদের এমন 
কোন প্রকার বল নাই, যাহা দেখিয়। তাহারা ভীত হইবে। আমর! 
দুর্বল ও ধর্ম্মচ্যুত হওয়াতে কেহ কাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারি না, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র হইতে অনেকেই বাস্তবিক 
অযোগ্য ; সুতরাং বর্তমান অবস্থায় একতা আমাদিগের মধ্যে অসম্ভব। 
ইহাও ম্মরণ রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবল রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার নাম শুনিয়া যেরূপ ধনী দরিদ্র সকল লোকই মাতিয়! উঠে, 
আমাদের দেশের সাধারণ লোক তদ্রপ রাজনৈতিক স্বাধীনতার নামে 
মাতিয়া উঠে না। ভাল হউক অথব! মন্দ হউক, ইহাই আমাদের 
দেশের অবস্থা । অতএব রাজনৈতিক আন্দোলন যে প্রকারে এদেশে 
এক্ষণে চলিয়াছে তাহাতে যে ইহা দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিতে 
পারিবে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ তৃষ্ট হইতেছে না। পক্ষান্তরে 
এই আন্দোলন এক্ষণে কোন কোন স্থলে দস্যতার পরিণত হইয়া 
দেশের শান্তি অধিক পরিমাণে বাধিত করিয়াছে: মাত্র ।* পরন্ত এত 





নি এইরূপ টা যে রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা দেশের কোন 
উপকারই সাধিত হয় নাই। প্রত্যেক কার্য্যেরই শুভ এবং জণগ্ডভ এই উভয়বিধ 
ফল থাকে ; এবং এই অন্দোলনের ফলেও অনেক শুভফল উৎপন্ন হইয়াছে সন্দেহ 
নাই। যেষন ইহার ফলে ব্যবসা বাশিজ্যের প্রতি এক্ষণে লোকের অধিকতর 
দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরন্ত এই সকল ফল অবাস্তর ফল মাত্র, সাক্ষাৎ ফল নহে। 
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ছুর্গতির সময়েও এক ধর্শের নামেই ভারতবাসী আবাল বৃদ্ধ 
বনিতাকে অগ্যাপি উৎসাহাম্বিত হইতে দেখা যায়। এই উৎসাহ 
আন্ুরিক উৎসাহ নহে। অপরের সহিত শক্রতা কর, তাহাকে 
বলক্রমে বশীভূত কর, তাঁহার ধন বধ স্ত্রী কন্তা অপহরণ কর, এইরূপ 
উত্সাহ সাধারণ হিন্দুর্দিগের যধ্যে এযাবৎ উপজাত হয় নাই। অতএব 
বুঝিতে হয় যে হিন্দুজাতি এক্ষণে অতিশয় ছুরবস্থাপন্ন হইলেও, হঁহা- 
দের আত্যন্তরিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্মচচ্চণরই অন্কৃল। অতএব 
যাহাতে এতদেশীয় যুবকবৃন্দ সন্দি্ধফল রাজনৈতিক আন্দোলন 
পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দুদিগের এ্রহিক ও পারলৌকিক গৌরব ও 
অত্যুদয়ের মূলীভূত ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃভ হয়েন, তদ্বিষয়ে প্রত্বত্তি উৎপা- 
দন করাও এইগ্রন্থ রচনার একটি উদ্দেম্ত। কর্ধের প্রতি অনাস্থ! 
স্থাপন করা এই গ্রন্থের অভিপ্রেত নহে; পরস্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ 
অনুসারে বিহিত কর্্মকরণে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে হিন্দুজাতি নির্লতা 
লাভ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে জনসমাজকে উৎসাহিত করাই ইহার 
মুখ্য উদ্দেহযা। তপন্তাতিন্ন এই ভারতভূমিতে কখন কেহ স্থায়ী 
উন্নতি লাত করে নাই; তগক্তাদ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে বিধাতৃ- 
পুরুষের প্রসন্রতা লাভ করা যায় ; তিনি প্রসরন হইলে জীবের অপ্রাপ্তব্য 
কিছুই থাকে না। এইক্ষণে সেই সনাতন পন্থ! অবলম্বন পুর্ব্বক 
আপনাদের চরিত্র গঠিত না করিয়া, জনসমাজের চিত্ত নির্মল 
করিতে প্রযত্র না করিয়া, বলপুর্বক রাজনৈতিক ন্বাধীনত। 
লাভের যে প্রশ্নাস ও আশা, তাহ! পূর্ণ হইবার কোন 
সম্তাবন! দেখা যাইতেছেনা। সকল কাষেরই পস্থা আছে, 
এবং একদেশে যে প্রণালী ফল দানে সমর্থ, অপর দেশে তাহা 
ফল দানে সমর্থ হয় না, ইহা মনে রাখিয়া কার্ধ্য প্রববতত হওয়া উচিত। 
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ধর্শসাধনই ভারতবাসীর প্রকৃতিগত বিশেবত্ব। এই দেশে প্রাচীন 

কাল হইতে আধুনিককালপর্য্যস্ত যখন যিনি কোন মহৎ কর্ম সম্পা- 
দন করিয়াছেন, তখন তিনি ধর্শমবলেই তাহা সম্পাদন করিয়াছেন? 
রাজনৈতিক ব্যাপারসকলও এই নিয়মের বহিভূতত নহে। বেদব্যাস 
প্বয়ং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, শ্াভগবদবতার 
কৃষ্ণার্জুনও স্বয়ং তপশ্চরণ করিয়। বরলাতান্তে অভীগ্সিত কর্ম সম্পা- 
দন করিয়াছিলেন । মহারথী ভীন্ম, ভ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধ,গণকে 
পরাভূত করা বিষয়ে আপনাকে সম্পুর্ণ অনমর্থ জানিয়া অর্জুন হিমালয়- 
শিখরে সমহত তপস্যা অবলম্বন পূর্বক দৈববল সঞ্চয় করতঃ যুদ্ধকার্য্ে 
প্রবৃত্ত হয়েন এবং সমরে শক্রদলকে পরাভূত করেন। কথিত আছে, 
শ্রীরামচন্ত্র শ্বপ্পং দেবীর আরাধনা করিয়া! বরলাতান্তে রাবণ বধ করিতে 
অগ্রসর হয়েন। এইরূপ দৃষ্টান্ত সর্বত্রই প্রাচীন হিন্দু:গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই প্রণালীই চির প্রচলিত; ইহার ফল 
এই যে, অপরের অপাধ্য কর সম্পাদন করিলেও তন্নিবন্ধন অহঙ্কার 
উপজাত হয় না; কারণ কর্প-কর্ত। জানেন যে ইহা তাহার নিজ 
ক্ষমতার সিদ্ধ হয় নাই। সামাঞ্জিক ব্যাপারে অনহস্কত চিত্তে বৈধ কর্ম 
করাই সুর ও আর্ধ্য তাব,ইহাই ভারতীয় আদর্শ। এই আদর্শ পরিত্যাগ 
করিয়া আস্থরিক ভাব অবলম্বনে এই দেশের ইস্ট সাধিত হইবে না। 
আস্থরিকভাবসম্পপ্ন হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনত! লাভ করাও বাঞ্ছ- 
নীয় নহে। যেমন দুর্বঘস্ত পুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলে, সে তাহার নিজের 
ও প্রতিবাসীর অকল্যাণসাধনের হেতু হয়; তদ্রুপ অস্থুরভাবাপন্ন 
অধর্্মনিরত জাতিও স্বাধীনতা লাভ করিলে, ইহা তাহার ও অপরের 
কল্যাণসাধনের হেতু না হইয়া বরং অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে । 

অতএব যাহাতে আমাদের প্রাচীন সনাতন ধর্ধানুষ্ঠান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
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চরিত্র নির্শল হয়, অস্তঃকরণ উদার ও প্রশস্ত হয়,তদ্বিষয়ে সর্বতোভাবে 
প্রবত্ধ কর! এক্ষণে কর্তব্য। পরপ্ত দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুধর্ম অনেক 
স্থলে বিপরীতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়! কেবল ক্ষণিক ভাবুকতায় অথবা 
শুক মায়াবাদে পরিণত হইয়াছে । অপর দিকে প্রাচীন ব্রহ্গরধিগণ-_ 
ষাহাদিগের অপরিসীম জ্ঞানবলে ভারতবর্ষ এককালে জগতীমণ্ডলে 
সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল,_তীাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাতক্কি 
এক্ষণে অনেকন্থলে ভারতীয় ধর্মসন্প্রদায় সকলের মধ্যেও এক প্রকার 
নুণ্ড হইয়াছে । খধিগপকে আমর! “পণ্ডিত” বিশেষ বলিয়া গণ্য করিতে 
আরম্ত করিয়াছি। এই নিমিত্ত এই গ্রন্থে প্রথমেই খবিদিগের সর্ববোৎ- 
কর্ষ স্থাপন করিতে বিশেষ চেষ্টা কর! হইয়াছে তাহাদের প্রতি বিশ্বাস 
ভক্তির উদয় হইলে, তাহাদের উপদিষ্ট সাধন অবলম্বন করিতে শ্বভা- 
বতঃ ইচ্ছার উদয় হইবে, ইহাই আমার আশা। মূল ব্রহ্গবিস্তা যাহা 
অপর সকল বিগ্ভার যোনিম্বরূপ, তাহাও গুরূপদেশে যতদুর অন্তরে 
প্রতিভাত হইয়াছে, তাহ! শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ এই গ্রন্থে বিবৃত করা 
হইয়াছে । এবং অবশেষে দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্া নামক দ্বিতীয় তৃতীয় ও 
চতুর্থ খণ্ডে বড় দর্শন (বিশেষতঃ সাংখ্য বেদান্ত ও পাতঞ্জল দর্শন) প্রাচীন 
তাস প্রভৃতি অবলম্বনে ব্যাখ্যা! করিয়া, দর্শনসকলের অধিকারনির্দেশ 
পূর্বক কল্পিত বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে প্রযত্র কর! হুঈয়াছে। ব্রদ্ধ- 
বিস্তার নিগুড় তব্বদকল বেদাস্তদর্শন, পাতগরলদর্শন এবং সাংখ্য- 
দর্শনে মহর্ধিগণ স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; এ সকল দর্শনপাঠেই ক্রক্ষ- 
বিদ্যা ষথার্থরূপে অবগত হওয়। কর্তব্য । এব্রক্ষবাদী ধবি ও ব্রহ্মবিস্তা” 
নামক এই গ্রন্থের প্রথম থগুকে “দার্শনিক রঙ্গবিস্ভা” নামক খণ্ড 
সকলের উপক্রমণিকা শ্বরূপও গণা করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ 
পাঠে যদি জনসমাজে আর্ধা খবিদিগের প্রতি এবং তাহাদিগের উপ” 


২২ ব্রঙ্মবাদী খবি ও ক্রঙ্গাবিষ্ভা । 


দিষ্ট ধর্খের গ্রতি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয়, এবং 
শান্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানের প্রতি আস্থা! জন্মে, তবে পরিশ্রম সফল 
হইয়াছে মনে করিব। 


শ উপ্পতসতহাজ্ । 

হার! পাশ্চাত্যগ্রণালীতে শিক্ষ। প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং, এতদ্দেশীয় 
বর্তমান হিন্দুসমা্জের হুর্গতি ও হানাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিম; এবং 
কেবল স্বীয় তর্কবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, হিন্দুদিগের সনাতন 
ধর্মের প্রতি অনাস্থা সম্পন্ন হইয়াছেন, তাহাদিগের নিকট আমার 
বিনীত নিবেদন এই যে, যে সমন্ত তর্কজাল সাধারণতঃ হিন্দুধশ্মের 
এবং অপরাপর ধর্মের প্রতি এক্ষণে প্রয়োগ কর! হয় তৎসমস্ত আমি 
যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমহইতে আরস্ত করিয় দীর্ঘকাল অতি স্বাধীন 
ভাবে সমালোচনা করিয়াছি; তৎফলে আমিও দীর্ঘকাল ধর্দের 
প্রতি অনাস্থাসম্পন্ন হইয়াছিলাম। পরস্ত দৈবশক্তি ও খবিশক্কি 
প্রভাবে আমি ধর্মের বহুবিধ প্রত্ক্ষ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে তৎ- 
প্রতি আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছি, এবং স্বপ্রং কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ আচরণ 
করিয়া তাহার যথার্থতাও অনুভব করিতেছি । বস্ততঃ আচার 
দ্বারাই ধর্খের সারবন্তা বথার্থরূপে অন্থভবকরিতে পার যায়, কেবল 
বাহিক যুক্তিতর্কম্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য করা অতিশয় 
কঠিন। আহার করিলে যে শরীরে রক্তসধশার হয় তাহা প্রত্যেক 
মন্ুস্তই কার্ধযতঃ অন্্ভব করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি 
বলেন যে নানাবিধ বর্ণ ও নানাবিধ গুণ বিশিষ্ট আহার্য্য বস্ত হইতে 
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কিরূপে শরীরে রক্ত, ছুঞ্চ, শুক্র, অস্থি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা বিচার 
দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়! না দিলে তিনি আহার করিবেন না, তবে 
কেবল বিচার দ্বার৷ সেই ব্যক্তিকে তাহা বোধগম্য করাইয়া আহারে 
প্রবৃত্তি জন্মান কতদূর কঠিন, ইহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে সকলেরই 
বোধগম্য হইবে। তৎসহ তুলনায় জীবতত্ব জগততত্ব এবং ঈশ্বরত তব 
যে অতিশয় কঠিন বিষয়, ইহা অবশ্থ স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং 
সাধারণ ইন্দরিয়গ্রাহ জ্ঞানের উপরগ্রতিষ্ঠিত তর্কবিচার দ্বারা এই 
সকল অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞ।ন ও বিশ্বাস উৎপাদন করা যে সহত্র- 
গুণে অধিক কঠিন তত্বিবয়ে কোন প্রকার সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। 
অতএব জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাসাধনের শ্থায় যদি সাধারণ তর্কবিচার 
দ্বারা ধর্মাতত্সকলের মীমাংসা সাধন করিতে কেহ আকাজ্ষ! করেন, 
তবে তাহার আকাজ্ষা ফলবতী হইবার সম্ভাবন! অতি অল্প। যাহা 
হউক আমি নিজে খাবিদিগের যে সমস্ত অলৌকিক শক্তি পরিদর্শন 
করিয়াছি এবং ধর্মের ধে সকল প্রমাণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লাভ করিয়াছি, 
তাহা এই গ্রন্থে কিছুই লিপিবদ্ধ করি নাই; কারণ তাহাতে সাধারণ 
ইংরাজি প্রণালীতে শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস স্বাপনকর! সম্ভবপর নছে; 
স্বতরাং তদ্দীর৷ মঙ্গল সাধিত না৷ হইয়া বরং এই গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের 
প্রতি অনাস্থ। ও অশ্রদ্ধারই উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা । অতএব যুক্তি 
ও বিচার দ্বারাই সাধারণতঃ বক্তব্য বিষয়সকল ব্যাখ্যা ও প্রতিপন্ন 
করিতে এরধত্ব করিয়াছি। তন্বারা যদি অন্ততঃ ভারতবর্ষের লুগ্ত বিদ্যা 
কি ছিল, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছার উদগম জনস্মাে বৃদ্ধি গ্রাপ্ত 
হয়, তাহ! হইলেও আমি কতার্ঘনন্ত হইব। 
আর ভারতবধীয় পঙ্িতসমাজের নিকট আমার বিনীত নিবেদন 
'এই যে, আমি পঞ্ডিত নহি, ওকালতীব্যবসায়ী বিষয়ী লোক; স্ৃতন্নাং 


২৪ ব্রজ্মবাদী ধাধি ও ব্রঙ্ষাবিদ্তা । 


পঙ্িতসমাজের কাহারও সহিত আমার প্রতিত্ষশ্বিতা নাই । আমার 
পাণ্ডিত্যের অভাব এতই অধিক যে সাধারণ ব্যাকরণ শাস্ত্রে 
আমার ব্যুৎপত্তি অতি অল্প। তবে আমার ভাগ্য অতি অসাধারণ, কারণ 
আমি মহতরুপা লাভ করিয়াছি) সেই ক্পাবলে, অতি হুর্ববোধ্য দর্শন 
শান্ত্রসকলও, স্সেহময়ী জননীর স্টায়,তাহাদের গোপনে রক্ষিত জ্ঞানামৃত 
আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমিই স্থানে 
স্থানে বিশ্মিত হইয়াছি। হিন্দু পণ্ডিত সমাজে অবশ্ঠ ইহা! সর্ববা দবিসম্মত 
যে শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস, মহর্ষি কপিল, পতগ্রলি এবং গৌতম প্রভৃতি 
সিদ্ধধিগণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য “আপ্ত” পুরুষ ছিলেন 7 সুতরাং তাহাদিগের 
মধ প্রকৃত মতবিরোধ থাকা অসম্ভব । অতএব ইহা অবস্ঠ শ্বীকার্য্য 
ষে আপাততঃ যে সকল বিরোধ তাহাদের উপদিষ্ট গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, 
তাহার অবশ্ত কোন না কোন মীমাংসা আছে। আমার হৃদয়ে শ্রীপগুরু 
কৃপায় দর্শনশান্তররকলের সামগ্তস্তস্থাপনসমর্থ একপ্রকার মীমাংসা 
প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা পঞ্ডিতসমাজে প্রকাশিত হইলে, তন্বারা 
মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়! বিশ্বাস করিয়া তাহা এই শ্রস্থে প্রকাশিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দেশ কাল পাত্র অনুসারে ধর্মশিক্ষ! ও 
প্রচারপ্রণালীরও অনেক ব্যতিক্রম ঘটয়৷ থাকে? সুতরাং, যদ্দিচ 
অজিজ্ঞাসিত হইয়া এবং অপাক্রে বিগ্তা অর্পণ কর। বিষয়ে শাস্ত্রে নিষেধ 
আছে জানি, তথাপি পূর্বের সামাজিক গঠণপ্রণাশীর এক্ষণে বহুল 
পরিমাণে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; এক্ষণে আর ব্রহ্মবিগ্ঠাসম্পন্ন পিদ্ধর্ধি- 
দ্বিগের আশ্রমসকল প্রকটিত নাই; সুতরাং জিজ্ঞাস হইয়া যে লোকে 
তাহাদিগের নিকট গমন করিবে এমন সুব্যবস্থাও এক্ষণে নাই। 
বিশেষতঃ কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম লুণ্ত হইবারই উপক্রম 
দৃষ্টত: বোধ হইতেছে। অতএব হিন্বুধর্শের ও শাস্ত্রের পক্ষে আপৎ- 
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কালই এক্ষণে উপস্থিত বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত। অতএব, 
্রহ্ধবিস্ভা সাধারণ সমক্ষে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত করিলাম বলিয়া পঙ্ডিত 
মহোদয়গণ যেন আমার প্রতি অরুপ না হয়েন। আপতকাল উপস্থিত 
হইলে মহর্ষিগণ ও অপাঝ্ের দান গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব পঞ্চিত- 
সমাজের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমি অপগ্ডিত বিবযী 
লোক হইলেও।জাতীয় বিস্তার এই আপৎকালে,গ্রস্থকার অযোগ্য লোক 
বলিয়া এই গ্রন্থের আলোচন! করিতে যেন তীহার! কুষ্ঠিত না৷ হয়েন। 
ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের এক প্রকার সামপ্রন্ত মীমাংসা আমি এই 
গ্রন্থে করিয়াছি? তাহাদের চিন্তাশক্তি এই বিষয়ে স্বাধীনভাবে প্রবর্তিত 
হইলে হয়ত ইহা অপেক্ষা উত্তম মীমাংসা তাহারা ভগবৎ কৃপায় 
আবিষ্কার করিতে পারিবেন। অতএব আমার সহিত বিরোধের 
কোন বিষয় নাই। আমি পঞ্চিত নহি এবং অত্রান্ত নহি, স্থতরাং 
আমার কোনস্থলে ভ্রমে পতিত হওয়া বিচিজ্ নহে; অতএব 
পণ্ডিত মছোদয়গণ অন্ুকম্পাপূর্বক আমার ভ্রম প্রমাদের প্রতি 
উপেক্ষা করিয়া, গ্রস্থোক্ত বিষয়ালোচনায প্রব্ত্ব হইবেন, ইহাই 
স্বাহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থন!। 

আর সর্বসাধারণ হিন্ুজনগণের নিকট আমার বক্তব্য এই যে, 
এই গ্রন্থে ভারতীয় আধ্যসমাজের শিরোমণি ব্রহ্গবাদী খবিগণের 
গুণ এবং ব্রদ্ষবিস্তা বর্ণনা করিতে চেষ্ট। করা হইয়াছে; সুতরাং, 
লেখকের লিখিবার শক্তি যেরূপই হউক না কেন, এই গ্রন্থে বিবৃত 
বিবয়সকল অবশ্তই তাহাদের আনন্দ উৎপাদন করিবে । আর 
চন্দনবৃক্ষসংসর্গে যেমন অপর কাষ্ঠও সৌরভযুক্ত হন, স্পর্শশি- 
সংস্পর্শে কদাকার লৌহুও যেমন সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়, সাধুসংসর্গে 
অতি পাপিষ্ঠ পুরুষও যেমন উদারতা লাভ করে, তত্রপ গ্রন্থকার 


২৬ ব্রঙ্মবাদী ঝষি ও ব্রক্ষাবিষ্ভা | 


অপগ্ডিত মন্দযতি বিষয়ী লোক হইলেও, এই গ্রন্থে বিবৃত ব্রহ্মবাদী 
খবিদিগের গুণে এবং ব্রহ্মবিষ্ভার নিজ শির প্রভাবে এই গ্রন্থও 
আনন্দোৎপার্দিক! শক্তি লাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ মামি 
পরমারাধ্য ব্রহ্মধিতে এই গ্রন্থ প্রথমেই সমর্পণ করিয্নাছি ;তাহার প্রসাদ 
স্বরূপ ইহু৷ প্রতিগ্রহ পূর্বক জনসমাজ্জের নিকট এক্ষণে উপস্থিত হইয়া 
তাহাদিগকে ইহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি 3 ভরুস। 
করি তদ্দারা তাহার! অবশ্ঠ আনন্দ লাভ করিবেন। 

ভুমিক1 সমাপ্ত । 

॥ঙ তৎ সৎ্॥ 





ও শ্ীগুরবে নষ্ঃ। 
ওঁ হবিঃ। 


ভ্রল্ষম্যাচ্দী গন্নি ও শ্রল্ষন্বিল্ত। 





প্রথম অধ্যায়। 


পন তি পট 


উদ্বোধন । 


তি তিছিচ্ক এ পানি 


প্রথন্ম পাদ-_ভ্ডাল্লতত্ডুস্টিন পুণ্য ভু স্মি । 


এই ভারতভূমি পুণ্যক্ষেত্র | ব্রহ্গবাদী খবিগণের পাদম্পর্শে ইহার 
ধুলিকণাসকল পবিব্র হইয়াছে! জগতের ন্ৃষ্টিস্থিতিলয়বিষয়ক 
জ্ঞান, জীবের স্বরূপ, এবং সর্ববিধ ছুঃংখনিবৃত্তির হেতুভূত পরব্রঙ্গতৰ 
(যাহাকে ব্রহ্গবিস্ভা বলে, তাহা) এই ভূমিতেই ব্রহ্গবেস্ত। খষিগণ- 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । এই ব্রঙ্গবিদ্তা ভারতবাসিগণের বিশেষ 
বিস্তা; বর্তমান ছুর্দশীপন্ন অবস্থায় ও ভারতবাসী হিন্বগণই এই 
্রহ্মবি্ধা কথর্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু সন্তানগণের 
বিশেষ অধিকার । 


২৮ ্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্থা । 


জগন্িক্মস্তা বিধাতার সম্বন্ধে এতন্বারা পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কা 
হয়না। কারণ বিচিত্রতাই জগতের নিয়ম; বৈচিত্র্হইতেই 
জগতের প্রকাশ ; বিচিত্রতাবিহীন হইলে জগতের অস্তিত্বই অসম্ভব 
হইয়া পড়ে। ইহজগতে এমন ছুইটী বস্ত দৃষ্ট হয় না, যাহা সর্বাংশে 
তুল্য, কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব প্রত্যেক বস্ততেই আছে; সেইবিশেষত্ব 
'বিহীন হইলে সেই বস্তর প্রকাশ থাকা কোন প্রকারে সম্ভব হয় না। 
একদেশে যেরূপ বৃক্ষলতা উপঞ্জাত হয়, একদেশজাত জীবজস্তর 
যেরূপ আকুতি ও প্ররুতি; অপর দেশজাত বৃক্ষলতা ও জীবজন্তর 
ঠিক তন্্রপ অবয়ব ও প্রক্তি কখনও হয় না। ইহাই জগতের সনাতন 
ও স্বাভাবিক নিয়ম। 

বিশেষ বিশেষ মনুয্তের যেমন বিশেষ বিশেষ আকৃতি ও প্ররুতি 
আছে, তদ্দরপ বিশেষ বিশেষ দেশবাসী বিশেষ বিশেষ জাতীয় মহুয্যেরও 
অপর দেশীয় এবং অপর জাতীয় মনুম্য হইতে স্বতন্ত্র আকৃতি ও প্ররুতি 
আছে। নুতরাং যে কার্ধ্য এক জাতীয় মন্ুয়ের প্রকৃতির অন্থৃকৃল 
তাহা অপর জাতীয় মনুষ্তের প্রকৃতির তক্রপ অস্থকুল নহে। 

যেমন নিয়দিকেই জলের গতি সর্ব দৃষ্ট হয়, বিশেষ বাধা না 
থাকিলে জল নিয়দ্িকেই ন্বভাবতঃ গমন করিয়া থাকে, তক্রপ বিশেষ 
বাধা না থাকিলে মনুত্ও শ্বভাবতঃ ্বীক্ষ প্রকৃতির অস্থকৃল কার্ধ্যেরই 
অনুধাবন করিয়া থাকে । বিশেষ বিশেষ মনুয্যগণের সন্বদ্ধে যে নিয়ম, 
বিশেষ বিশেষ জাতি সম্বদ্ধেও ঠিক সেই নিয়ম । ভারতবাসী আর্ধ্য- 
গণের প্রক্কতি স্বতাবতঃ পরমার্থ চিন্তনের অনুকুল; সুতরাং ব্রহ্মবিষ্যা 
এই ভারততুমিতে য্রপ আলোচিত হইয়াছে, তদ্রপ অন্ত কোন 
স্থানে হয় নাই ; অতএব এই ভূমিতেই এই বিত্ত! পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। অপরাপর দেশেও ধর্মান্ুশীলন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 


প্রথম অধ্যায়-প্রথম পাদ । ২৯ 


ধর্ম জীবের স্বভাবগত বন্ধ; স্থুতরাং ন্যুনাধিক পরিমাণে সকল শ্রেণীর 
জীবেই কোন না কোন প্রকার ধর্থান্থশীলন আছে। কিন্তু অপর 
সকল জাতিতে ধর্্মাচরণের চরম ফল,কোন না কোন প্রকার স্বর্ণ লাভ 
মাত্র। কোন বিশেষ প্রকার শ্বর্গাধিপতি বূপেই “ঈশ্বর” অপরাপর 
ধর্ধশান্ত্ে বর্ণিত হইয়াছেন এবং অপরদেশবাসীকর্তৃক পৃঁজিত হয়েন। 
পরস্ত কেবল ভারতভূমিতেই পূর্ণ অৈত ব্রহ্মতত্ব প্রকটিত হইয়াছে, 
এবং অধ্বৈতত্রক্গরূপতাপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষই যে জীবের চরম আদর্শ 
তাহা কেবল ভারতভূমিতেই খবিগণ কর্তৃক প্রকাস্থিত হইয়াছে; এই 
বিদ্যা অন্যত্র নাই। 
জগত্তত্ব ও জীবতত্ব নিঃশেষরূপে পরিজ্ঞানার্থে ধ্যাননিমগ্ন 
খধিগণের :নিকট অশরীরবাণীসকল আবিভূত হইয়া তাহাদিগকে 
তদ্বিষয়ক তত্বসকল প্রথমে উপদেশ করেন; সেই সকল আকাশবানী 
“অতি” নামে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ । শ্রুতিমুখে তত্বসকল অবগত হইয়া 
খবিগণ তদুপদিষ্ট সাধন অবলম্বন পূর্বক জগৎকারণ পরব্রহ্ের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্বজ্ঞ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা 
তাহাদের আয়তীরুত এই বিদ্া অনুগত শিষ্যদ্রগকে তাহাদের 
অধিকার অনুসারে নান! প্রকারে উপদেশ করিয়া ক্রমশঃ ভারতবর্ষে 
তত্বজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন। খষিগণ সাধারণ জনসমাজের উপ- 
কারার্থে শ্রতিবাক্যসকল অনুবাদ ও বিস্তার করিয়া ইতিহাস, পুরাণ, 
. স্মৃতি প্রভৃতি শান্ত্রসকলও রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রঙ্গবি্ব! 
সম্বন্ধীয় শাস্ত্র অতি বিভীর্ঘণ। তন্মধ্যে বর্তমান কালে প্রচলিত অধি- 
কাংশ পুরাণ ও ইতিহাস মহরধি কৃষ্ণ ৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক 
প্রণীত। 
পরস্ত ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে ব্রক্ষবিদ্‌ আচার্ধ্যগণ শিল্তদিগকে, 


৩৪ ব্রঙ্ধাবাদী খধি ও ব্রন্ধবিষ্ত। 


শিক্ষা দিবার নিষিত্ত অতি সংক্ষিপ্ত সুত্রাকারে উপদেশযোগ্য বিষয় 
সকল সন্নিবেশিত করিতেন। শিষ্যদিগের অন্তরে সেই সকল উপদেশ 
গাঢ়রূণে অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত এই প্রণালী অবলব্ধিত হইত। এই 
প্রকারের স্তর পরে “দর্শন” শাস্ত্র নামে আধ্যাত হয় । তন্মধ্যে ছয় 
খানি দর্শনই প্রধান, এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের নাম (১) 
পুর্বধীমাংসা দর্শন (২) বৈশেষিক দর্শন (৩) স্ায় দর্শন (৪) 
সাংখ্য দর্শন (৫) পাতঞ্জল দর্শন অথবা যোগম্ত্র এবং (৬) ্রন্গ- 
/ মীমাংসা ; উত্তর মীমাংসা; বেদান্ত দর্শন, এবং ত্রন্ন্ত্র, এই তিনটী ব্রহ্ম 
মীমাংসারই নামান্তর । 
ূর্বমীমাংসা দর্শনের উপদেষ্টা মহধি জৈমিনি, বৈশেধিক দর্শনের 
উপদেষ্টা৷ মহর্ি কণাদ, স্যায়দর্শনের উপদেষ্টা মহধি গোতম, সাংখ্য 
দর্শনের মূল উপদেষ্টা মহধি কপিল, পাতগ্রল যোগস্ত্রের উপদেষ্টা 
মহধি পতঞ্জলি, এবং বেদান্ত দর্শনের উপদেষ্টা যহধি কষ্ণৈপায়ন 
বেদব্যাম। যোগাবলন্বিসাধকদিগের পক্ষে পাতঞ্জল দর্শন অতি 
উপাদেয়; মহধি বেদব্যাস স্বয়ং ইহার ভাষ্য রচন! করিয়াছেন; 
ততৎরুত ভাষ্য অগ্ভাপি প্রচলিত আছে। এই ভাষ্য স্বয়ং মহধি 
বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত হওয়াতে ইহা মূলপ্রস্থের ন্যায় আদরনীয়।* 
যোগনত্রের এই ভাষ্য অতি গভীর মীমাংসাপূর্ণ গ্রন্থ; ইহা সম্যক্‌ 
আয়ত্ব করিতে পারিলে হিন্দধর্শান্ত্রের নিগৃঢ় মর্ম সকল সুস্পষ্টরূপে 





* বস্তুতঃ যোগসুত্রাধ্যয়ন প্রার্থী একটি বিদ্যার্থাকে অধ্যাপনোপলক্ষেই এই গ্রস্থরচনা 
প্রথমে আর করা হয়। পরে বিষয়ের গুরুত্ব নিবন্ধন গ্রন্থের কলেবর বদ্ধিত করিয়া 
ইহাকে সর্বসাধারণের গাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে এবং অপর সকল 
দর্শনও ইহাতে সঙ্গিবেশিত করা হইয়াছে। 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ । ৩১ 


বোধগম্য হয়। আধুমিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ 
সন্দেহ প্রকাশ করিক়্া থাকেন যে, বেদব্যাস (অথবা সংক্ষেপে 
ব্যাস) শব্টি উপাধিপ্রকাশক মাত্র, ইহা! কোন ব্যক্তিবিশেষের 
নাম নহে; সুতরাং ভগবান্‌ কষ্ণদৈপায়ন খষি যে এই হৃত্রের 
ভাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহ! নিশ্চিতরূপে মীমাংসিত হয় না।। 
অন্য কোনও ব্যাস-উপাধিধারী ব্যক্তি এই ভাষ্যের প্রণেতা হইতে 
পারেন। 
বেদব্যাস যে একটি খ্যাতি মাক্র, তাহা সত্য; কিন্ত এই খ্যাতি 
এই যুগে ভগবান্‌ প্রীকষ্চদ্বৈপায়ন খধি ভিন্ন অন্য কাহারও নাই; 
এবং যুগান্তরে যখন ধিনি এই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও 
তদ্রপ অত্রান্ত ছিলেন। এই খ্যাতি যুগযুগান্তরে ধাহার! লাঁভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের নাম দেবীভাগবত পুরাণে, প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় 
অধ্যায়ে, বিশদরূপে বণিত আছে? তাহ! নিয়ে উদ্ধত করা হইল $-_ 
সৃত উবাচ । 

মন্বস্তরেষু সর্ববেষু ঘ্বাপরে ঘাপরে যুগে। 

প্রাহ্ঃকরোতি ধন্দার্থা পুরাণানি যথাবিধি ॥ 

ঘবাপরে ঘাপরে বিষু, ব্যাসরূপেণ সর্বদা । 

বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয় ॥ 

অল্লায়ুযোহল্লবুদ্ধীশচ বিপ্রান্‌ জ্ঞাত! কলাবথ। 

পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেহসৌ বুগে যুগে ॥ 

্তরীশূদ্রদ্বিজবদ্ধুনাং ন বেদশ্রবণং যতম্‌। 

তেষামেব হিতার্থায় পুরাণানি কতানি চ ॥ 

মববস্তরে সপ্তমেহত্র গুভে বৈবন্বতাভিধে। 

অষ্টাবিংশতমে প্রাণ্ডে ছাপরে মুনিসম্তমাঃ ॥ 


৩ 


ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রচ্মবিদ্যা | 


ব্যাসঃ সত্যব্তীনুন্গু 
একো নন্রিংশৎ সংপ্রাপ্তে 
অতীতাস্ত তথ! ব্যাসাঃ 
পুরাণসংহিতাতৈস্ত 


গুকুষে ধর্্মবিজ্ঞমঃ | 
দ্রোশিবর্যাসো৷ ভবিষ্যতি ॥ 
সপ্তবিংশতিরেব চ। 
কথিতাস্ত যুগে যুগে ॥ 


খাষয় উচুঃ | 
জুহি হত! মহাভাগ ! ব্যাসাঃ পূর্বযুগোত্তবাঃ | 


বক্তারস্ত পুরাণানাং 


দ্বাপরে ছাপরে যুগে ॥ 


সুত উবাচ। 


ঘ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ 
প্রজাপতিদ্বিতীয়ে তু 
তৃতীয়ে চোশন। ব্যাস 
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ 
মঘব৷ সপ্তমে প্রান্তে 
সারম্বতস্ত নবমে 
একাদশেহথ ভ্রিবষে। 
আয়োদশে চাত্তরীক্ষে। 
আয্যারুণিঃ পঞ্চদশে 
মেধাতিথিঃ সগুদশে 
অন্দ্িরেকোনবিংশেহথ 
উত্তমশ্চৈক বিংশেহথ 
বেণে। বাজশ্রবাশ্চৈব 
তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসে! 


স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ভূব]। 
দ্বাপরে ব্যাসকার্যযরুৎ্ ॥ 
শ্চতুর্ঘে তু বৃহস্পতিঃ। 
যষ্ঠে মৃত্যুন্তদাপরে ॥ 
বশিষ্ঠত্বমে স্মতঃ | 
ব্রিধামা দশমে তথা ॥ 
ভবরদ্বাজজস্ততঃ পরম্‌ । 
ধর্শ্চাপি চতুর্দশে ॥ 
যোড়শে তু ধনপ্রয়ঃ। 
ব্রতী হষ্টাদশে তথা ॥ 
গৌতমন্ত ততঃ পরম্‌। 
হ্য্যাত্ম! পরিকীর্তিতঃ ॥ 
সোমোহমুব্যারণস্তথ1। 
ভার্গবস্ত ততঃ পরম্‌ ॥ 


প্রধর্ম অধ্যায়-_প্রথম পাদ । ৩৩ 


ততঃ শক্তি জাতুকর্ণ)ঃ কষ্তৈপায়নস্ততঃ। 
অষ্টাবিংশতিসংখ্যেয়ং কথিতা যা ময় শ্রুতা ॥ 

অন্তার্থঃ-_হুত বলিলেন ধর্মাধা (বেদব্যাস) সকল মঘ্বস্তরেই, 
প্রতি দ্বাপরযুগে, ষধানিয়মে, পুরাণসকল প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
স্বয়ং বিষু, জগতের হিতকামনায়, প্রতি দ্বাপরযুগেই ব্যাপরূপে 
এক বেদকে বহুধা বিভক্ত করেন। কলিকালের ব্রাঙ্গণগণকে ঙ্গাযু 
এবং অল্পবুদ্ধি জানিয়া, ভগবান্‌ প্রতিদ্বাপরযূগে পবিব্র পুরাণসংহিতা 
প্রকাশ করেন। স্ত্রী, শুদ্র এবং অধম দ্বিজদিগের পক্ষে বেদশ্রবণ 
দঙ্গত নহে (তাহারা বেদপাঠে অধিকারী নহে); তাহাদ্দিগেরই 
হিতার্থে (বেদার্থপমন্বিত ) পুরাণসকল রচনা করেন (অর্থাৎ কলি- 
কালে ধর্ম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েন, স্থৃতরাং ব্রাঙ্গণগণ, পাপবুদ্ধিযুক্ত 
হওয়াতে, বেদবাক্যসকলের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ ও ধারণ করিতে অযোগ্য 
হয়েন, এবং সকল জাতিই বহুলগপাপসংসর্ণনিবন্ধন শূদ্রবৎ মৃঢ়বুদ্ধি 
হয়েন। তন্নিমিত্তই তাহাদের বোধোপযোগী পুরাণ শাস্ত্র প্রণীত হয় )। 
বর্তমান বৈবস্বতনামক শুভ সপ্তম মগ্বস্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে 
মুনিপ্রবর সত্যবতীনন্দনই ব্যাস, ইনিই আমার গুরু এবং ইনি 
ধর্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । একোনব্রিংশৎ দ্াপরে ( অর্থাৎ ইহার 
পরবর্তী দ্বাপরে ) দ্রোণপুত্র ব্যাস হইবেন। এক্ষণে সপ্তবিংশতি ব্যাস 
গত হইয়াছেন, তাহারাও যুগে যুগে (অর্থাৎ বিগত সগুবিংশতি 
স্বাপরযুগে ) পুরাঁণসংহিত৷ কীর্তন করিয়াছেন । 

খবিগণ বলিলেন £_হে মহাভাগ সত ! পূর্ব পূর্ব হারতে উদ্ভৃত 
পুরাণবক্তা ব্যাসগণের নাম কীর্তন কর। 

হত বলিলেন ঃ প্রথম দ্বাপরে শ্বয়ং ব্রঙ্গা বেদবিভাগকর্তা! 
অর্থাৎ ব্যাস; দ্বিতীয় ঘবাপরে প্রজাপতি ব্যাপকার্ধ্য করিয়াছিলেন ? 


৩3 ্রক্মবাদী খধি ও ব্রঙ্মবিদ্যা । 


তৃতীয় দ্বাপরে ব্যাস উশনা (শুক্র ১ চতুর্ধে বৃহস্পতি, পঞ্চমে নু্য্যঃ 
বষ্ঠে যম, সগ্ডমে ইন্দ্র, অষ্টমৈ বশিষ্ঠ, নবমে সারম্বত, দশমে ত্রিধামা, 
একাদশে ভ্রিবব, ছ্বাদশে ভরদাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দশে ধর্ম, 
পঞ্চদশে ভরয্যারুণি, যোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদ্শে মেধাতিধি, অক্টাদশে 
ব্রতী, একোনবিংশে অন্রি, বিংশে গৌতম, একবিংশে উত্তম (যিনি 
হ্য্যাত্ব! নামে পরিকীত্তিত হয়েন ১, দ্বাবিংশে বাজশ্রব! বেণ, ভ্রয়োবিংশে 
তত্বংণীর সোম, চতুর্বিংশে তৃণবিন্দুঃ পঞ্চবিংশে ভার্গব, ষড়বিংশে 
শক্তি, সপ্ডবিংশে জাতুকর্্য, এবং অষ্টাবি'শে কৃষ্তৈপায়ন। আমি 
যদ্রপ শ্রত হইয়াছি তদ্রপ এই অষ্টাবিংশতি ব্যাসের কথা 
বলিলাম। * 





* সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর, কলি এই ঘুগ-চতুষ্টয়-ব্যাপী কালের নাম মহামুগ। 

: গ্রীষ্ম-বর্যীদি ষড়খতুব্যাগী কালের নাম যেমন সংবৎসর, এবং এই সংবৎসর যেমন 
ষড় খতুযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে, তত্রপ, যুগচতুষ্টয় সমস্থিত হইয়া, 
মহামুগ ও পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ডন বরে। একসপ্ততিমহামুগপরিমিত কালকে 
এক মন্্তর বলে, এবং সহম্র মহাখুগে এক কল্প হয়; সুতরাং প্রতিকল্ে চতুর্দশ 
মন্বস্তর আছে। কঙ্লাস্তে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রকাশিত জগৎ আদি- 
কারণে লীন হয়ঃ এইরণ এক কল্পকাল লীন থাকিয়া, পুনরায় কৃষ্টি প্রকাশ 
গায়। এক মহাপ্রলয়ের পর স্থষ্টি আরম্ত হয় এবং পুনরায় মহাপ্রলয়পর্যযস্ত সহস্র 
মহাযুগ এইরূপে পুনঃপুনঃ প্রবর্তিত হয়। যেমন প্রতি বৎসর গ্রীম্র্খতু উপস্থিত হইলে 
প্রাকৃতিক জগৎ সাধারণতঃ একরূপই ভাব ধারণ করে, এবং শীত খতু উপস্থিত 
হইলে পূর্ব পূর্ব বর্ষের শীত খতুর ম্তায় অপর এক ভাৰ প্রাকৃতিক জগতে 
জআবিভূ্ত হয়,তজ্রপ প্রতি মহায়ুগেই সত্যবুগাধ্য কালের প্রাছুর্ভাবসময়ে প্রণকৃতিক 
জঙগ্গতের এবং জীব জন্তর মানসিক ও শারীরিক ভাবের ক বিশেষ অবস্থ। 
পরাভূত হয়। যেমন শীতাপগনে প্রাকৃতিক জগতের ও জীবজন্তর এক বিশেষ অবস্থা 
প্রাহডূতি দেখিলে বসন্ত খতুর আগমনের উপলব্ধি হয়, তদ্রুপ প্রাণিসমুহের এবং 
প্রাকৃতিক জগতের এক বিশেষ অবস্থা আবিভূর্ত দেখিয়া সত্য যুগের আগমন ও 
ফযিগণ জ্ঞাত হইয়া থাকেন। জেতা, ত্বাপর ও কলি সন্বন্ধেও এইরপ। কিন্দ 
যেমন এই বৎসরের শীত খতু ও পূর্বব২ বৎসরের লীতখতুর অনেক সাদৃশ্য আছে, 
পরস্ত কোন কোন সামান্য বিষয়ে প্রতেদও তৃষ্ট হয়, যেমন গত বৎসর যে সময়ে 


প্রথম অধ্যায়-_-প্রথম পাদ। ৩৫ 


এত সম্বন্ধে মহাভারত এবং অন্তান্ত পুরাণে ও এইরূপ প্রমাণ 
পাওয়া যায়। বর্তমান মন্বস্তরে একমাত্র সত্যবতীক্থৃত ভগবাম্‌ 
শ্রীকষ্ণটবৈপায়ন খবিই ধেদব্য'স বলিয়। সিদ্ধ আছেন, অন্ত কাহারও 
ব্যাসত্ব সিদ্ধ নহে। বেদব্যাস শব্দের অর্থ,__শাখাভেদে বেদবিভাগ- 
পূর্বক বিস্তারকর্ত|!। “বিব্যাস বেদান্‌ যন্ষাৎ স তন্যাদূ ব্যাস ইতি 

৫ ( মহাভারত, আদিপর্ব, ৬৩ অধ্যায়, ৮৮ শ্লোক )। এই মনবস্তরে 
বেদ একবারই বিভক্ত হইয়াছে, ব্যাস ও সুতরাং একজনই। পরস্ত 
যদি এই যোগনুত্রের ভায়কার মহধি কুষ্ণদৈপায়ন না হইয়া পূর্ব 
পুর্ব মন্বস্তরের ব্যাস কেহ হইয়া থাকেন, তাহাতে ও এই তাস্তের 
প্রামাণিকতার অভাব হয় না; যে কোন ব্যাস দ্বারাই এই ভাস্ত রচিত 
হউক, ইহাকে বেদার্থসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আধুনিক 


শশা লি শী শশ্ীশ্শী। 


আমার বাটীস্থ আত্বৃক্ষ ফলবান্‌ হইয়াছিল এই বৎসর? প্রায় তৎকালেই ফলৰান্‌ 
হইয়াছে, কিন্ত ফল ও পত্র ধারণ সম্বন্ধে কিঞিৎ ইতরবিশ্ষেও অবশ্ঠ হইয়াছে, 
তক্জগ পূর্ব পূর্বব মহায়ুগের ছ্বাপরপ্রভৃতি যুগে জীবসমূহ ও প্রর্কৃতিবগের যেরূপ 
সাধারণ অবস্থা হইয়াছিল, এই যন্বস্তরেও তাহাদের তভ্রগই সাধারণ ধর্ম হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে; কিন্তু কতক কতক বৈষম্যও প্রত্যেক মন্বস্তরের যুগে যুগেই 
অবস্তন্ভাবী। তন্লিশিত্ব ব্যাসত্ব ও মঘ্বস্তরে মহবস্তরে পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে আশ্রয় 
করা বিচিত্র নহে! 

এম্থলে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে বৎসরের পুনরাবৃত্তি আমাদের জ্ঞানগোচর 
হয়, কিন্তু কল্প বা মন্স্তর অথবা মহায়ুগের দূরে থাকুক এক এক যুগ পরিমিত 
কালেরই পরিধর্তন, আম়ুর অল্পত] নিবজ্ধন, আগাদিগের জ্ঞানগোচর হয় না ; তাহাতে 
কল্প কিংবা মন্বস্তরের এবং মহাযুগের এইরূপ পুনরাবৃত্তি কিরূপে স্বীকার 
করা! যাইতে পারে? তাহার উত্তরে আমর1এক্ষণে এইমাত্র বলিতে পারি যে এই 
মহাযুগসকলের জান বো পুরুষের পক্ষে অসম্ভব নহে, তাহা পূর্ব 
পূর্ব কালে ধোগমার্গাবলম্বী ব্যক্তিগথ লাভ করিয়াছিলেন, এবং বর্তমান কালেও 
ডাহ।দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়! কেহ কেহ লাভ করিতেছেন ও করিয়াছেন। 
এতৎদম্বদ্ধে এস্থলে অধিক আলোচনা করা হইল না, কারণ পরপর পাদে ব্রহ্ধর্ষি- 
দিগের জঞানোৎকর্ষের বিধয় বিশেষ সমালোচনা করা হুইয়াছে। 








৩৬ ্রঙ্গাবাদী খধি ও ব্রঙ্গাবিদ্যা । 


কালে কোন কোন পণ্ডিত ব্যাস উপাধি গ্রহণ করিতেছেন সত্য, 
কিন্ত পাতঞজল দর্শনের ব্যাসভান্ অতি প্রাচীন। প্রাচীন কালে 
কোনও পণ্ডিত ব্যাস উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। পরন্ত অপর কোনও ব্যাস-উপাধিধারী পণ্ডিত এই অপূর্ব 
ভা প্রণয়ন করিয়া থাকিলে, তাহার শ্বীয় নাম গোপন করিবার 
কোনও কারণ দেখা যায় না; প্রাচীন কালে এইরূপ নাম গোপন 
করিবার রীতি থাকাও দৃষ্ট হয় না। এই তান্ত কোনও বিশেষ সাম্প্র- 
দ্বায়িক গ্রন্থ নহে; অতএব কোনও সাম্প্রদায়িক মত প্রচলিত করিবার 
অভিপ্রায়ে কেহ, “ব্যাস” নাম অবলম্বনপূর্ববক, এইগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াও মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যিনি এই 
ভায্কের প্রণেতা, তাহার নাম সর্বতোভাবে ধন্য হইবার যোগ্য ; ইহা 
গোপন করিয়া রাখিবার কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না। যোগসথ্ের ভায়ের 
বর্ণিত উপদেশসকল দ্বারাও মহর্ষি বেদব্যাসই ইহার প্রণেতা বলিয়া 
প্রমাণীকত হয়েন, কারণ তৎসমস্ত উপদেশই বেদব্যাস মহাভারতাদি 
গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 





ভারতভূমি পুণ্যতূমি নামক প্রথম পাদ সমাপ্ত। 
ওঁ তৎসৎ। 


ও শ্রীগুরবে নমঃ। 
ও হরিঃ। 


্রহ্মবাঁদী খষি ও ব্রম্বিষ্া | 


সস পট সত 


প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ । 


সংশয় । 


এই স্থলে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, পাতগুলদর্শনের 
ভাগের প্রণেতাকে মহধি কৃষ্ণবৈপায়ন বেদব্যাস বলিয়া প্রমাণ করিবার 
প্রয়োজন কি? যিনিই প্রণেতা হউন না কেন, গ্রন্থে কি লিখ! 
হইয়াছে, তাহাই জানা প্রয়োজন; তাহা সঙ্গত বোধ হইলে, তাহ! 
অবশ্ঠ গ্রহণোপযোগী) যদি অসঙ্গত হয় তবে, যিনিই কেন গ্রন্থকার 
হউন না, তাহার মীমাংসা সকল গ্রহণীয় নহে। এইরূপ বিতর্ক 
কেবল এইভায়সম্বন্ধে নহে, মূলক্ত্রসন্বন্ধেও উপস্থিত হইতে 
পারে; এবং এইক্ষণকার শিক্ষাপ্রণালী নিবন্ধন, ব্রহ্মহত্র, সাংখ্যহুত্র 
প্রভৃতি অপরসফলগ্রস্থ সম্বদ্ধেই বিস্ভার্থীদিগের মনে এইকূপ 
সংশয় সততই উদয় হইতেছে। অতএব তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ 
আমাদের কিঞ্চিৎ যন্তব্য প্রকাশ কর! আবশ্বক £-_ 

অধুনা যেসকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়! প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে 
ভূগোল প্রভৃতি শ্রেণীর গ্রন্থ ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থ গ্রস্থকারের 
অনুমানের উপর নির্ভরে রচিত হইদ্বা থাকে । এই অঙ্ুমান নিজে 


৩৮ ্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্গাবিদ্যা। 


যৎসামান্ত ইন্দরিয়প্রত্যক্ষ জন্য জ্ঞান এবং অপরেরও তদ্রুপ জ্ঞান 
অবলঘনে স্বাপিত। কিন্তু সাধারণ জীবের প্রত্যক্ষজ্ঞান, প্রথমতঃ, 
ইন্জিয়ের কার্ষেযোপযোগী শারীরিক যন্ত্রসকলের গঠনদোষে ছুষ্ট। 
ফেষন গৃহের গবাক্ষত্বার হরিতর্ণ কাচের ভ্বারা আবৃত থাকিলে, তাহার 
ভিতর দিয় যদি কুর্ধ্যালোক গৃহাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তবে এ আলোক 
হরিত্বর্ণে রঞ্জিত বলিয়াই গৃহাভাত্তরস্থ পুরুষের প্রতীতি হয় ; তদ্রূপ স্থুল 
চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রসকল যেরূপ শক্তি ও গুণ-সম্পন্ন 
হইয়া গঠিত হইয়াছে, সেইসকল গুণ ও শক্তি দ্বারা চাক্ষুষ ও 
শ্রাবণিক-প্রভৃতি প্রত্যক্ষমকলও অনুরঞ্রিত হইয়া থাকে। ইহ! 
সচরাচর ভৃষ্ট হয় যে, কোন কোন ব্যক্তির চক্ষুতে একপ্রকার দোষ 
জদ্মে, যাহাতে তাহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষীভূত সকল বন্তই সে হরিদ্রা 
বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া বোধ কণ্শ্ব। কেহ কেহ প্রত্যেক বস্তকে, চক্ষের 
বিকার নিবন্ধন, একই কালে, ছুই ছই, তিন তিন করিয়া প্রত্যক্ষ 
করে। কাহারও কাহারও কর্ণনামক যন্ত এইরূপ বিকারপ্রাপ্ত 
যে, কখন কখন হয়ত সে ব্যক্তি কোন ধ্বনিই গুনিতে পায় না, 
অথবা কোন প্রকার বিরুতখ্বনিমাত্র শ্রবণ করিয়া থাকে । এই 
সকল বিকারপ্রাণ্ত ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ, সন্দেহ নাইঃ কিন্তু শারীরিক 
যন্তরদোষে যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের তারতম্য হয়, তাহা এতদ্বারা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে। পরস্ত যাহাদিগের চক্ষুরাদি যন্ত্রসকল পূর্ববোক্ত- 
রূপ বিকারপ্রাণ্ত হয় নাই, তাহাদেরও এ সকল যন্ত্রের ্বাভাবিক 
গঠনদোষে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান দুষ্ট হয়, তাহা কিঞ্িৎ অবহিত 
চিত্তে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে। একটি সরলগামী প্রশস্ত 
রাঙ্জপথের মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, এ পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে বোধ হয় যেন তাহার উভয় পার্খ ক্রষশঃ নিকটবর্তী হইয়া 


প্রথম অধায়--দ্বিতীয় পাদ । ৩৯ 


অবশেষে এক স্থানে মিশিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ রাজপথ দিয় ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইলে প্রকাশ পার যে ইহা! চক্ষের ভ্রান্তিমাত্র। প্রথমে 
যেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দৃষ্টি চালনা করা হইয়াছিল, তথায় পন্থার 
উভয়পার্খ যতদূরে অবস্থিত, অন্ঠব্রও তত্রপ; কিন্তু চক্ষুযস্ত্ে 
দোষেই, উত্তয়পার্খ ক্রমশঃ সমীপবর্তা হইয়া দুরে একত্র মিলিত 
বলিয়া ভ্রান্তি জগ্ভিয়াছিল। পরক্ত এই ভ্রান্তি, ভ্রান্তি বলিয়া, পরে 
প্রকাশিত হইলেও, পুনরায় এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে ইহা 
অপনীত হয়, তাহা নহে। সুতরাং সর্ধ সাধারণের চক্ষুর্যন্ত্ে 
যে স্বাভাবিক গঠনদোবষ আছে তাহা এতদ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা 
যায়। আর একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে £-_কোনও ব্যক্তি, মাঠের 
এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, দূরবস্তা গ্রামের দিকে চক্ষু চালনা 
করিলে, তাহার বোধ হয় যে এ্রগ্রামস্থিত বৃক্ষ, প্রাচীর, প্রাসাদ- 
প্রভৃতি সমস্ত বস্ত তাহ! হইতে সমদুরে একখানি চিত্রপটের উপর 
অক্কিত বৃক্ষ লতাদির ন্টায় বিরাজমান রহিয়াছে। পরন্ত পরে সেই, 
ব্যক্তি যতই গ্রামের নিরুটবন্তা হইতে থাকে, ভতই এ গ্রামস্থিত 
বৃক্ষা্দির অবয়ব বিষয়ে, ও তাহ! হইতে পরম্পরের দুরত্বসম্বন্ধে, তাহার 
তিন্নরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রাদুভূতি হয়। উচ্চ পর্বতের শিখরে 
দণ্ডায়মান হইয়া নিয়দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, তলস্থ বৃক্ষ, লতা, 
গো, মহুয্প্রভৃতি সকল বস্তই অতি ক্ষুত্রাক্কতি এবং ভূমিদম 
বলিয়া বোধ হয়। মরুভূমিতে জলহীন স্থানে জলপ্রত্যক্ষ এবং 
বক্ষাদদিরহিত স্থানে বক্ষাদিগ্রত্ঠক্ষ হইয়া থাকে, ইহা চিরগ্রসিদ্ধ 
আছে। রামধন্থকে আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গমস্থলে অদুরে অবস্থিত 
দেখিয়া, বালক তাহ! স্পর্শ করিয়৷ সুবর্ণকুগুল প্রাপ্ত হইতে প্রয়াস 
পায়। বয়ঃপ্রাণ্ত ব্যক্তি তাহ! করেন ন! বটে) কিন্ত বালকের যেরূপ 
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চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, বয়ঃগ্রাপ্ত ব্যক্তির চাক্ষুষগ্রত্যক্ষও ঠিক 
'তজপই হয়? তবে বয়ঃগ্রাপ্ত পুরুষ ইহা ভ্রম বলিয়া অবগত আছেন, 
এই মাত্র প্রভেদ। বালক মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া চন্দ্রম গ্রহণ করিতে 
হস্ত প্রসারণ করে? তাহার চক্ষু আমাদের চক্ষুরই ন্টায়। সন্দেহ নাই, 
পরস্ত দূরত্ব বিষয়ে আমাদের যে বোধ 'আছে, তাহার সেইগ্রকার 
বোধ নাই, ইহা অবশ্াই শ্বীকার করিতে হইবে । কেবল যে চঙ্ষ- 
ধরন্ত্রের ্বাভাবিক গঠনে এই প্রকার দোষ আছে তাহা নহে, বিচার 
করিয়া দেখিলে অপরাপর যন্ত্রেরেও এই প্রকার গঠনদোষ থাকা! 
প্রকাশ পায়। আমার হস্ত উত্তপ্ত থাকিলে অপরের শরীরম্পর্শে 
তাহা! শীতল বলিয়া! বোধ হয়, আমার হস্ত শীতল থাকিলে সেই শরীরই 
উত্তপ্ত বলিয়া বোধ হয়। আমার জিহ্বা স্বভাবতঃ একপ্রকার 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলে থাগ্যবস্ত সকলই তিক্ত বলিয়া বোধ করি, 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে তদ্রপ বোধ করি না। অতি অম্ন আমও 
বালকের জিহ্বায় মিষ্ট বলিদ্লা বোধ হয়, পরে অধিক বয়সে আর 
তজ্রপ হয় না। এক ব্যক্তির অল্পলবণাক্ত বস্ত উৎকট বলিয়া বোধ 
হয়, তদপেক্ষ1 অধিক লবণাক্ত বস্তও অপরের নিকট তন্রপ বোধ হয় 
না! অদ্য যাহাকে অতি সুশ্রী বলিয়! বোধ করিতেছি, কঙ্গয ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইলে তাহাকেই কুণ্রী দেখিতেছি। অগ্য যে ধ্বনি অতি 
মধুর বলিয়া বৌধ করিতেছি, কল্য তাহাই অতি অপ্রীতিকর বোধ 
হইতেছে; অথচ সকল সময়েই তাহা! উক্জরিয়প্রত্যক্ষ বলিয়৷ ধারণ! 
করিতেছি । এই অবস্থায় আমরা যে জ্ঞানকে সাধারণতঃ গ্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান বলিয়া বলি তাহার নিশ্চয়ত। ও অত্রান্তত্ব কিরূপে স্বীকার কর! 
যাইতে পারে ? 

ঘিতীর়তঃ, আরও কিঞ্িৎ অবহিত হইয়া বিচার করিলে ইহাও 
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বোধগম্য হইবে যে, আমর] সচরাচর যাহাকে প্রত্যক্ষজান বলি, 
তাহার একাংশমাত্র বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, এবং অপর ছুই অংশ স্বতি ও 
অন্থমান। একটী চতুষ্পদবিশিষ্ট বন্ত দেখিয়া আখি বলিলাম যে 
ইহ! 'গো' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পরস্ত বিচার করিলে দেখা যায় 
যে এঁ চতুম্প্দবিশিষ্ট পদার্থ, আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে, আমি 
প্রথমে তাহার অবয়ব ইন্দরিয়গ্রণালীারা গ্রহণ করি, এই মাত্র 
ইন্জিয়জনিত প্রত্যক্ষের কার্য্য। এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে, আমার 
পূর্ব শ্বৃতি উপস্থিত হইয়৷ আমাকে জ্ঞাত করায় যে, এইরূপ অবয়ব ও 
ধর্মববিশিষ্ট পদার্থ আমি পূর্বে আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এবং তাহা 
“গো” এই সংজ্ঞা ঘারা অভিহিত বলিয়া জাশিয়াছি। এইটি স্বতির 
ব্যাপার। তৎপর অনুমানশক্তি উদুদ্ধ হইয়া, আমাকে এই মীমাংসার 
উপনীত করায় যে বর্তমান প্রত্যক্ষীভূত অবয়ববিশিষ্ট পদার্থটি গো। 
পরস্ত এই তিন প্রকার কার্য্য -ইন্জরিয়ব্যাপার, শ্থতি ও অন্থমান-_ 
বুদ্ধির জড়তাবশতঃ আমি পৃথক করিতে না পারিয়া, বলিয়া থাকি যে 
আমি গে! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার এই জ্ঞানের ইঞ্জিয়ব্যাপার- 
জনিত প্রত্যক্ষাংশ শারীরিক যন্রদোষহেতু ছুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে; 
দ্বিতীয়তঃ, এ অংশ, আমার মনের চঞ্চলতা অথবা জড়তাবশতঃ 
সম্যক আয়তাধীন না হইয়া! থাকিতে পারে। একটি ইন্দিয়ব্যাপার, 
চিন্তে স্থিরভাবে গৃহীত হইয়া সম্যক ধারণ! হইতে না হইতেই, অন্ত 
ব্যাপার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়। মন যে অন্য দিকে ধাবিত হয়, ইহ! কাহারও 
অবিদিত নাই। এবং চিত্তের জড়তাবশতঃও যে সময়ে সময়ে উন্জিয়- 
ব্যাপারের ধারপাই মনে উপজাত হয় না, তাহাও সকলেরই বিদিত 
আছে। পরস্ত মনের চাঞ্চল্য এবং জড়তা হেতু, শ্বতিশক্তি ও সমাক্‌ 
উদ্দীপিত হইয়া পূর্বাহ্ছতৃত বস্তর রূপ সম্যক্‌ প্রকাশ করিয়া না 
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থাকিতে পারে; এবং অন্থুমান কার্যে যে সাম্য-বৈষম্য প্রভৃতি 
বিষয়ের বিচার আবন্ঠক, তাহাও, মনের পূর্বোক্ত দোষহেতু; ষথার্থরূপে 
না হইতে পারে । বস্তুতঃ একই বস্তকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, একই কালে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করা অনেক সময়ে শ্রুত হওয়া যায়। রজ্জুতে 
সর্পন্রম, অন্ধকারস্থলে বৃক্ষেতে মনুষ্ত্রম সর্বত্রই প্রসিদ্ধআছে। দ্িগ্ত্রম 
ব্যাপার ও সকলেরই বিদিত আছে 7 আমি যাহাকে পূর্বদিক্‌ বলিতেছি, 
আপনি তাহাকেই পশ্চিমদদিক্‌ বলিয়া দেখিতেছেন। পরন্ত আপনার 
ও আমার চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়ব্যাপারের এই স্থলে কোন তারতম্য নাই ; 
আপনি যে যে বস্ত দেখিতেছেন, আমিও সেই সেই বস্তই দেখিতেছি; 
কিন্তু, পৃর্বস্থতি ও অনুমান বিষয়ে বিভিন্রতা হেতু, আমাদের এইরূপ 
বিপরীত প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেছে যে, আমি যাহাকে পূর্বদিক্‌ বলিয়া 
বোধ করিতেছি আপনি তাহাকে তথদ্বিপরীত পশ্চিমদিক বলিয়া বোধ 
করিতেছেন। সুতরাং ইহা অবপ্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা 
যাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া মনে করি, ইন্দ্রিয়প্রণালীর দোষ এবং মূল 
প্রত্যক্ষের সহিত স্মৃতি ও অনুমানের বিমিশ্রণ বিষয়ে বিভিন্্তা হেতু, 
তাহার উপর সম্পুর্ণ নির্ভর কর! যাইতে পারে না) এবং প্রত্যক্ষাংশকে 
স্বৃতি ও অন্যান অংশ হইতে পৃথক্‌ করিয়া বুঝিতেও সকলের ক্ষমতা! 
নাই। 

তৃতীয়তঃ জগতের অতি অল্লাংশই আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয়ীভূত হয়। এক স্থানে অথবা কালে যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, তাহার 
উপরেই অন্ুমাঁনসকল স্থাপিত হইয়া থাকে । পরস্ত অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির 
সহিত পূর্ব প্রত্যক্ষের ব্যতিচার সচরাচরই বাহির হইয়া পড়ে, 
সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্তসকলও ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে। 

অতএব, নান! কারণেই, এই ভ্রান্ত ও সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষজানের উপর 
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নির্ভর করিয়া! ঘেসকল অনুমান স্থাপন কর! যায়,এবং তশ্মুলে যে 
সকল সিদ্ধান্ত আধুনিক গ্রন্থে গ্রকাশিত হয়, তাহা নিশ্চিত সত্য বলিয়। 
অবিতর্কিতরূপে গ্রহণ করা যায় না। পরস্ত ব্রক্মবাদী খবিগণের প্রণীত 
গ্রন্থ এরূপ নহে; কারণ ব্রক্ষবাদী খষিগণ, যোগবলে অত্রান্তজ্ঞান লাভ 
না করা পর্য্যত্ত, ব্রহ্মবাদী বলিয়! পরিচিত হয়েন নাই এবং মীমাংসক 
আচাধ্যদিগের স্থান অধিকার করেন নাই। তীহার] সমাধিবলে 
অত্রান্ত দিব্যচচ্ছু লাভ করিয়া! যখন স্ৃষ্টিবিষয়ক সর্ব বস্তর 
স্ব্ূপতত্ব অবগত হইতেন, তথনই সচরাচর ব্রহ্মবাদী আচার্য্য পদবী 
লাভ করিয়া, শিষ্যদ্রিগকে তাহাদিগের অধিকার অনুসারে তত্ব সকল 
উপদেশ করিতেন। পরস্ত সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্‌ ততজ্ঞান লাভ না করিয়াও 
অনেকে অধ্যাপনা কার্ষো ব্রতী হইতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদিগের 
সহিত বর্তমান উপদে্,গণের প্রতেদ এই যে, তাহাদিগের মধ্যে যিনি 
যতদুর নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিতেন তিনি ততটুকু মাত্রই উপদেশ 
করিতেন, কল্পন! করিয়া অতিরিক্ত উপদেশ করিতেন না। পরস্ত 
কেবল ব্রক্ষবাদী খবিগণকেই “আগ্ত” পদবী দেওয়া হইয়ান্ছে; এবং 
তাহাদের উপদেশ সকলকেই “আগ্তবাক্য” বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে । হিন্দুধর্মশান্ত্রে সর্বত্রই এই আগ্তবাক্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভ্রান্ত প্রমীণ বলিয়া! গণা করা হয়। কিন্তু আচার্য্য খধিগণের জ্ঞানোৎ- 
কর্ষবিষয়ে, তাহাদের সঙ্গাভাব হেতু, এক্ষণকার কালে অনেকের মনে 
নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়! থাকে ; অতএব এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়৷ যাইতেছে । 
প্রথমাধ্যায়ে সংশয়নামক দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত । 
ও" তৎসৎ॥ 





ও" শ্রীগুরবে নমঃ। 
ও' হব্রিঃ। 


ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিষ্ঠা। 
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ংশয় ভগ্ন ও ভারতীয় প্রাচীন গৌরব বর্ণনা । 

আচার্য্য খবিগণ যে প্ররুত প্রস্তাবে অত্রান্ত “আও” হইয়াছিলেন, 
তাহা আমর] কিরূপে বিশ্বাস করিব? এই প্রশ্ন অনেকের মনে এক্ষণে 
উদ্দিত হইয়া থাকে । ইহার উত্তরে আমরা প্রথমে এই বলিতেছি যে, 
আমি বঙ্গদেশে থাকিয়া, ইংলগুনামক স্থান ন| দেখিয়াও যে কারণে 
স্থান আছে বলিয়! ধরব বিশ্বাস করি, সেইরূপ কারণে আচার্য্য খষি- 
দিগের অভ্রান্ততাও আমাকে বিশ্বাস করিতে হয়। ইংলগুনামক দেশ 
আছে বলিয়া ইংলগুবাসী কোন কোন ব্যক্তি আমাদের নিকট প্রচার 
করিয়াছেন, এবং এদেশীয় লোক কেহ কেহ, তাহাদের বাক্যের উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়ঃ তাহাদের প্রদর্শিত পন্থা! অনুসরণ-পূর্ববক গমন 
করিফা, ইংলগুবাসিগণের বর্ণনান্থুরূপ ইংলগুনামক দেশ প্রাণ্ড হইয়াছেন 
বলিয়। আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কেহ 
ফিরিয়া আসিয়। বলেন নাই যে ইংলগডের অস্তিত্ববিষয়ক উক্তি 
সতা নহে। যখন যিনি যাইতেছেন, তখনই তিনি ইংলগেের সত্যতার 
বিষয় প্রকাশ কারতেছেন। ইংলগুহইতে আগত লোকের ভাব ছদী 
'আচার-প্রসৃতিঘারাও বোধ হয় থে তাহারা এদেশবাসী হইতে বিভিন্ন 
প্রকৃতির জনসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তীহাদ্িগকে 
নাধরণতঃ এইনধপ লোক বলিয়৷ আমর! জানি যে তাহারা ঈদৃশ বিষয়ে 
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অকারণ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। অতএব আমি ইংলগ দেশ 
ন! দেখিলেও ইংলগ্ডের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকি। আচার্য্য খবি- 
দিগের অন্রান্ততাও এইরূপ প্রমাণদ্বারাই সিদ্ধ হয়! তাহারা প্রথমে, 
জনসমাজের মধ্যে সত্যবাদী, জিতেন্দরিয়, ত্যাগী, এবং সঙ্জন রূপে পি 
চিত ছিলেন? বহু সাধন অবলম্বন করিয়া যখন তাহার! সিদ্ধমনো- 
রথ হইয়াছিলেন, তখন তাহাদের সাধনাবশেষে যে অবস্থা লাভ হইয়া- 
ছিল তাহার সমাচার জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন; এবং 
ষে মার্শ অবলম্বন করিয়] তাহারা সেই অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহাও তাহারা উপযুক্ত শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন; এবং 
এই উপদেশকে সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিয়৷ যখন যিনি তাহাদিগের 
প্রদর্শিত মার্গে গমন করিয়াছেন, তিনিই উপদেশের সত্যতা বিষয়ে 
সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন; উপদিষ্ট পথে সম্যক গমন করিয়া কেহ 
কখনও প্রত্যাগমন করিয়া বলেন নাই যে উপদেশ মিথ্যা । ঘিনি যত- 
দুর গরিয়াছেন, তিনি ততদূরপর্য্স্ত উপদিষ্ট পথের চিহুসকল প্রতাক্ষ 
করিয়া, উপদেশের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । তীহাঁদের কার্য্য- 
কলাপ শক্তিপ্রভূতি ও সাধারণ জনগণ হইতে বহুল পরিমাণে পৃথক্‌। 
এইরূপ নহে যে, কেবল পূর্ব পূর্ব কালেই লোক, উপদিষ্ট প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া, ফল লাভ করিয়াছেন ; অগ্যাপিও এই ভারত ভূমিতে 
অনেক লোক পূর্ববাচার্যযগণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন-পূর্ববক কৃত- 
কৃত্যতা লাভ করিতেছেন।* এক্ষণকার কালের গুণে, পোকসকল 








গ্উপদিই্ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিবার নিষিত্ত এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিবার 
উদ্দেস্টে প্রথমতঃ সহজ সহজ সাধন অবলম্বন করিয়া তাহার ফলম্বরূপ অভীন্টিয়- 
জ্ঞান কিঝিৎ প্রত্যক্ষ করিবার কথা যোগন্থত্রে গ্রন্থকার উপদেশ করিয়াছেন 
এই সকল সহ সহজ সাধন প্রণালীও গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে। 


৪৬ ব্রঙ্গাবাদী খষি ও ব্রঙ্মবিদ্যা । 


অতিশয় আলস্যপর এবং আত্মন্তরি হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং আচার্য্য- 
পদবী অথবা উচ্চসাধনাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্িগের বিষয়ে কোন অনু 
সন্ধানই তাহার! করিতে ইচ্ছা করেন না; এবং ভারত ভূমিতে 
যে অগ্ঠাপি এইরূপ শ্রেণীর লোক বহুসংখ্যক আছেন, তাহারাইহা! জাতও 
নহেন, এবং জ্ঞাত হইতে প্রয়াসও করেন না। কেহ কেহ এই-. 
রূপ আপত্তিও করিয়া থাকেন যে এইরূপ লোক কেহ আছেন বলিয়। 
তাহার! বিশ্বাস করিতে পারেন না; কারণ, যদি এইরূপ কোন পুরুষ 
থাকিতেন, তবে তিনি অবণ্ত জনসমাজে আসিয়া সেই শক্তির পরিচয় 
দিতেন। এই সকল আপত্তিকারীকে আমর! এই মাত্র বলিতে পারি 
যে তাহারা অতিশয় ভাগ্যহীন) কারণ দেশে অমূল্য নিধি বর্তমান 
থাকিতেও তাহারা কেবল আলস্য ও অহঙ্কার হেতু তাহা হইতে বঞ্চিত 
হইতেছেন। প্রথমতঃ, তাহাদিগের জানা আবশ্যক যে প্রয়োজন 
তাহাদেরই ১ ষাহার! কৃতকৃত্য হইয়াছেন, সমাজে আসিয়! উপদেশ 
দিবার কোনও প্রয়োজন তাহাদিগের নিজের নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও 
জানা আবশ্তক যে,মনষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যসন্ধন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা 
আছে, আচার্ধ্যদিগের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তাহা! খাটে না। পুরাণে 
বহস্থলে উল্লেখ আছে যে, বিধাতার নিপ্রমান্থসারে খতুগণের পরি- 
বর্তনের স্তায়, দ্বাপরযুগ অতিক্রান্ত হইয়া কলিকা প্রাহুর্ভ'ত হইলে, 
ভগবৎপ্রেরিত হইয়৷ দেবতা এবং খধিগণ আপনাদিগকে জনসমাজ 
হইতে লুকায়িত করিয়াছিলেন। তবে এই কালেও পরোক্ষতত্ব 
বিষয়ে বিশেষ অনুরাগী লোক সময়ে সময়ে তীহাদিগের দর্শন লাভ 
করিয়া! থাকেন। তীহারা কখন কখন জনসমাজে আনিলেও, নান৷ 
আবরণে আপনাদিগকে এইরূপ আচ্ছাদিত করেন যে কলিশক্তিবশীভূত 
সাধারণ লোক তাহার্দিগের প্রকৃত পরিচয় পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় না। তাহ।- 
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"দের ব্যবহার তন্লিমিত্ত দূষণীর নহে; কারণ বন্ধজীবের কর্মনীতিস্বন্বীয 
বিধান তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। আমাদের মধ্যে যাহারা 
ঈথরসত্তায় বিগ্বাস করেন, তাহারা এই বাক্যের যথার্থতা সহজেই 
উপলদ্ধি করিতে পারিবেন। ভগবান্‌ যে সর্বশক্কিমান্‌, ইহা! সকল 
ধার্মিক সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন) তবে তিনি কেন সাংসারিক লোকের 
পাপ ছুঃখ হরণ করেন না? যখন তিনি তাহার সন্তা প্রকট করিলেই 
সমস্ত নাস্তিকত] দুর হইক্সা যায়, তখন তিনি কেন তাহ! করিতেছেন 
না? যে সকল কারণ তাহার সম্বদ্ধে নির্দেশ করা বায়, ধাহারা তৎপদবা 
লাভ করিয়াছেন এবং ধাহাদিগের ভগবদিচ্ছার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ইচ্ছা 
নাই, দেই আচাধ্য খষিগণের সম্বন্ধেও তৎসমস্তই সম্পূর্ণরূপ প্রযোজ্য হর। 
কিন্ত এক্ষণে অপেক্ষারুত শুভ নমর উপস্থিত; সুতরাং দেবত| এবং খষিগণ 
এক্ষণে কথঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই শুভ 
সময়ে, বাহারা আলন্ত বর্জন করিয়া, বন্রবান্‌ হইবেন, তাহারা সন্দেহ- 
বিনাশক তাহাদের সঙ্গলাভ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমরা 
বিখান করি; কারণ এক্ষণে ধাহারা এইরূপ যত্র করিতেছেন, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্াহাদিগের কল্যাণজনক সঙ্গ লাভ করিয়। 
কৃতার্থ হইতেছেন। 

পরস্ত আচাধ্য খ্বষিগণের অলৌকিক জ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বল! 
হইল, তৎসম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, আচার্ধ্য খধিগণের 
অন্ররান্ততাপ্রতিপাদনের নিমিত্ত যে বুক্তি প্রদর্শন করা হইল, তাহা 
সমীচীন নহে ১কারণ ইংলগদেশ না! দেখিয়াও তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে 
যে আমি বিশ্বাপ করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, আমার প্রত্যন্ষীভূত 
ভূমিথগুদ্বারা পৃথিবীমণ্ডল পর্য্যাপ্ত হয় নাই; তদতিরিক্ত আরও যে অনেক 
দেশ আছে, তাহা আমি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। 

৪ 


৪৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


স্থতরাং ইংলগনামক আর একটি দেশ যে আমার প্ররত্যক্ষীভূত' 
ভূমিথণ্ডের বহির্দেশে, দূরস্থানে, অবস্থিত আছে, ইহাতে কিছু মাত্র 
বিচিত্রতা নাই) অতএব এ দেশ কেহ দর্শন করিয়াছেন বলিলে, 
ত্বাহাকে আপাততঃ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। 
কিন্তু আচাধ্য খধিগণের বেরূপ 'অলৌকিক দর্শন শ্রবণাদির কথা শাস্ত্রে 
উল্লিখিত আছে, তাহা আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিপরীত । 
স্থতরাং তৎসন্বন্ধে অন্থকুল অনুমান কিছুই হইতে পারে না; অতএব 
তাহা বিগ্বাসযোগ্য নহে। এইরূপ যুক্তি অধুনা অনেক লোকের 
মনকে অধিকার করিয়াছে ১ সুতরাং আচার্য খধিগণের যেরূপ অলৌকিক 
শক্তির বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, তাহা মন্তুষ্যের পক্ষে একদা অসম্ভব 
বিবেচনা করিয়া, অনেকেই তাহাদের অনুসরণ করিতে নিবৃত্ত হয়েন, 
এবং যাহারা অন্থদরণ করে, তাহাদিগকে বিকৃতমন' 'অখবা অসবুদ্ধি 
অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া পরিহার করেন। 

এই আপত্তি স্বন্ধে প্রথমতঃ আমাদিগের বক্তবা এই থে, মন্যোর 
অস্তনিহিত শক্তি কিপরিমাণ আছে, তাহা আপত্তিকাবিগণ পররজ্ঞাত 
নহেন এবং তৎসন্বদ্ধে তাহারা বিশেষ প্রণিধানও করেন নাই । আকাশে 
উড্ভীন হওয়া যে মন্ুুষ্যের পক্ষে কখনও সাধ্য/়ত্ত, তাহা পূর্ববে কথন 
কেহ কদ্গনাও করেন নাই। শ্রীরামচন্ত্র পুর্পকরথে আরোহণ করিয়া, 
সহশ্র সহম্র দৈম্ত সমভিব্যাহারে, লঙ্কা্থীপ হইতে অধোধ্যার আগমন 
করিয়াছিলেন বলিয়া যে রামায়ণে উক্তি আছে, তাহা আরব্য উপন্তাসের 
স্তায় অণীক বলিয়াই অনেকের ধারণ! ছিল। কিন্তু এই অদস্তব 
ঘটনা, এক্ষণে, মন্ুয্যবুদ্ধির উন্নতিসহকারে, সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। 
তৃতগ্রামের শক্তিজ্ঞান পরিবন্ধিত হওয়াতে, এক্ষণে নানা স্থানের লোকেরা, 
এমন কি বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বেলুন,-_এবং অপর আকাশ- 


প্রথম অধ্যায়-_তৃতীয় পাদ । ৪৯ 


গামী বন্তের সাহায্যে আকাশে উডভীন হইতেছেন। জার্মানী, ইংলও, ও 
ফরাসীদেশের বৈজ্ঞানিক পর্ডিতেরা, দেশহইতে দেশাস্তরে, সহস্র 
সহশ্র সৈম্ত সমভিব্যাহারে বাইবার উপযোগী বায়বীয় যান নিম্দাণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং এইরূপ যান নিশ্মীণ করা অসম্ভব 
বিবেচনা করিতেছেন ন। স্থল চক্ষুধারা আমি সম্মুণস্থিত প্রাচীর 
ভেদ করিয়া, তদভ্যন্তরস্থ অথবা বাহস্থিভ বন্ত দর্শন করিতে পারি না; 
কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এমন ষন্্ নির্মাণ করিয়াছেন যে, 
তৎসাহায্যে এই অনস্ভব কাধ্যও সম্পাদিত হইতেছে। বৈদ্যত শক্তির 
প্রভাবে সংবৎমরের পথ একদিনে অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে । 
দূরবীক্ষণবন্থ্-সাহায্যে দুরস্থিত চন্দ্রমগুলও অনেক পরিমাণে মনুষ্য- 
দৃষ্টপথের গোচর হইরাছে, অণুবীক্ষণযন্ত্রদাহাব্যে নব্য তর্কশাস্ত্রের 
উল্লিখিত পরমাণু অপেক্ষাও সুক্মবস্ত নয়নগোচর হইতেছে । এইরূপ 
নিত্য নিত্যই, পূর্ব্বে বাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ ছিল, তাহা সম্ভব বলিয়া 
গণ্য হইতেছে। স্থতরাং আচার্য খধিদিগের বদ্রপ জ্ঞানের উদ্নেথ 
আছে এবং যাহা এস্থলে উল্লেখ করা হইল, তাহা এক্ষণে জনসাধারণের 
মনে অসম্ভব বলিয়া! বোধ হইলেও, এইন্সপ জ্ঞান লাভ করা বে মনুষ্যের 
পক্ষে একদা অসাধ্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। 

পরন্ত এইস্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, এক্ষণে পাশ্চাত্য 
প্রদেশে, ভূতগ্রামের শক্তিনিচরের বিশেষ পর্যালোচনা হেতু, অনেক 
অসম্ভব কাধ্য সম্ভব হইয়াছে সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষে অথবা অন্ত কোন 
স্থানে এইরূপ ভূত-বিজ্ঞানের উন্নতি যে পুর্বে কখনও সংসাধিত 
হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং এইরূপ জ্ঞানোদয়, 
ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও হইয়! থাকিলে, তাহা এক্ষণে লুপ্ু হইবার 
কোন কারণ দেখা বার না। বিশেষতঃ নানাপ্রকার ভৌতিক যচ্ছের 


৫০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষমবিদ্া। 


সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পূর্বোদিখিত অমস্তব কার্যসকল সংসাধিত" 
করিয়াছেন ; কিন্তু আচাধ্য খবিগণের যেসকল শক্তির উল্লেখ আছে, 
তাহাতে এইরূপ কোনও বন্ত্রসাহাযোর উলেখ নাই; পক্ষান্তরে তাহার! 
নিজেই, কোন যন্ত্রসাহায্য বিন!, দূরস্থ লোক ও স্থান সকল দর্শন করিতেন, 
দুরস্থ স্থানে ইচ্ছামাত্র গমন করিতেন এবং তথাহইতে অস্তহিত হইতেন, 
ইত্যাদি নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতেন, এরূপ উল্লেখ 
পাওয়া যায়, কিন্তু এইরূপ শক্তি কোনও মন্ুষ্যের হইতে পারে বলিয়া 
দেখা যায় না; সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতির দৃষ্টান্তে ধষিদিগের 
অভাবনীয় শক্কিমত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। 

এই আপত্তির উত্তর সংক্ষেপতঃ নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে £- 

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান কালে ভারতবর্ষ 
অপেক্ষা পাশ্চাত্য প্রদেশে ভৌতিক বিজ্ঞানের আলোচনা ও উন্নতি 
অধিক। কিন্ধ বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, চিরকালই ভারতবর্ষের এইরূপ 
অবস্থা ছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। এক্ষণে ইতিহসিক 
পণ্ডিতের সমালোচনা করিয়া স্থিব করিয়াছেন যে, মিশরদেশ 
(ইজিপ্ট ) এককালে অতিশয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; তথা 
হইতে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়া, গ্রীক জাতিকে উদ্দীপিত করে ; পরে 
শ্রীম্‌ হইতে রোমান্‌ জাতি সেই আলোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের 
দ্বারা সমগ্র ইয়োরোপ খণ্ডে এই আলোক বিস্বৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু 
মিশরবাণী এক্ষণে যে অবস্তায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তী'হারা 
পূর্বে যে এইবূপ অন্াদয়সম্পন্ন হ্ইয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন 
হয়। গ্রীক ও রোমান্‌ জাতির অবস্থাও এইন্সস। অগ্ যে স্থান, 
অষ্রালিকাশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত হইয়া, আপন সমৃদ্ধি প্রক:শ করিতেছে, 
শতবর্ষ পরে, হয়ত, তাহা মরুভূমিতে পরিণত হইবে এবং শর 
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,সৌভাগ্যের কিঞ্চিম্মাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট থাকিবে নাঁ। ইহাই জগতের 
নিয়ম বলিয়া সর্বত্র দেখা যাইতেছে। দেড়শত বংসরও অতীত হয় 
নাই, ভারতবাসী পাশ্চাত্য প্রদেশের শাসনাধিকারে আসিয়।ছে) এই 
অন্ন সমরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেরূপ পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে, 
কেবল তাহাই স্থিরচিত্তে পধ্য/লোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, 
ভারতের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে অতীতশুকালের অবস্থা সম্যক অনুমিত 
হইতে পারে না। এক্ষণে সাধারণতঃ ভারতবাসীর ধারণা এই যে, সমুদ্র" 
ধাত্রা তাহাদের দেশাচাপের ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ এবং ভারতবাসী সমুদ্র- 
যাত্রা করিয়া, পুর্বে দেখ-দেশাস্তরে কখনও যাইতেন না এবং ইংরেজেরা 
এতদ্দেশে আসিয়া, সমুন্রলজ্ৰনক্ষম অর্ণবপোঙসকল ভারতবাসীকে 
প্রথম প্রদর্শন করিরাছেন এবং ইংরাজী শিক্ষালাভে বাহার! স্বীয় সনাতন 
ধর্মের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তীহারাই, পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ 
করিয়া, বিদেশীর অর্বপোতে আরোহণপুর্র্বক দেপদেশান্তরে গমন 
করিতেছেন। পাশ্চাত্যপ্রদেশঝাসিগণ আসিবার পুর্বে যে এই 
দেশে অর্ণবপোত কখনও |ছল, তাহ। বর্তমান ভারতবাসিগণ মনেও 
কল্পনা করিতে পারেন না। কিন্তু, দৌভাগাবশতঃ, ইংরাজগণ এদেশ 
অধিকার করিবার অব্যবহিত পূর্ববকালের অবস্থা বিষয়ে অবগত হইবার 
উপায়দকল অগ্ঠাপি একেবারে বিল্প্ত হয় নাই। “দেশের তাৎকালিক 
অবস্থা-বিষরক গ্রন্থ অগ্ভপি কিছু কিছু বর্তমান “আছে এবং তৎকাঁলের 
ইংরাজগণও, কেহ কেহ, স্বরচিত গ্রন্থে ও শাসন-ব্ষয়ক বিবরণে 
এদেশের অবস্থা কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া গিরাছেন। তদৃষ্টে জানা 
বায় যে, উনবিংশ খুষ্টশতাব্দীর প্রথমভাগেও ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক 
বৃহকায় অর্ণবপোত ছিল) সে সকল অর্ণবপোত পাশ্চাত্য প্রদেশের 
অর্ণবপোঁত অপেক্ষা অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল। ইংরাজ-অধিকার 
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এই দেশে প্রবর্ঠিত হইবার পরেও, ভারতবাসিগণ নিজনির্ষ্িত অর্ণবপোত, 
সকলে আরোহণ করিয়া, ইংলগুপ্রভৃতি দূরদেশে গমনপুর্ববক বাণিজ্য 
করিতেন। কামান প্রভৃতি আগ্রেয়ান্ত্রথারা সুসচ্জিত বহুসংখ্যক অর্ণৰ- 
পোত ভারতসমুদ্রের উপকূলসকল স্থশোভিত করিত। সম্প্রতি কয়েক, 
বৎসর হইতে, ভারতের পূর্ধবৃত্ান্ত আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; 
তাহাতেই এই সকল কথ প্রকাশ পাইরাছে; নতুবা বর্তমান ভারতবাসী 
পরার কেহই এই সংবাদ অবগত ছিলেন নাঁ। পুর্বাঙ্গালার তত্তবার- 
সকল যেসমুদায় উংকৃঞ্ঠ বন্ধ প্রস্তুত করিত, তাহা বিদেশীয়দিগের 
অনন্ুকরণীয় ছিল এবং তাহার ঘেসকল আদর্শ কখন কখন এযাবও 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অগ্যাবধি পাশ্চাত্যপ্রদেশবাসীদিগের বিশ্মর 
উৎপাদন করিতেছে। তিন চারি বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষের অনেক 
লোকের মনে এইবূপই একপ্রকার ধারণা ছিল যে, পাশ্চাত্য- 
প্রদ্দেশবাসিগণ এদেশে আসিয়াছেন বলিয়াই বেন ভারতধাসিগণ, 
নানাবিধ বস্ত্র পরিধান করিয়া, লক্্া নিবারণ এবং শীতাতপ 
হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। বস্ততঃ ইহাদিগের কোনও 
বিষয়ে ;কোনপ্রকার সামর্থ্য যে কখনও ছিল, তাহাই মনে বিশ্বাস 
করা কঠিন হইত এবং এযাবংও অনেকের মনের এইবূপ ধারণা 
সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। কিন্তু এই দেশ, পাশ্চাত্যবাসিগণের 
অধিকারে আসিবার পৃর্ধে, স্বপ্রতিষ্ঠ ছিল, ইহা সর্ববাদিসম্মত। ভারত- 
বাসীর সকল অভাব, ভারতবর্ষে জাত ও নির্মিত বস্তদ্বারা, পৃরণ হইত । 
ইহাদদিগের বস্ত্রাভরণের চাক্চিক্য, ইহাদিগের সভাগৃহের সৌনদধ্য, 
ইহাদিগের অক্রালিকানকলের দৃঢ়তা এবং স্থদর্শনতা, দেড় শত বৎসর 
পূর্বেও, সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলকে চমতকৃত করিরা রাখিয়াছিল। অন্ঠাপি 
তাজমহলপ্রহতি অট্টরালিকার সৌন্দর্য অপর সকলজাতীয় লোকের পক্ষে 
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অনগ্ৃকরণীর হইরা রহিয়াছে। বিজাপুরে যে ইংরাজাধিকারের পূর্ববসময়ের 
'এই-দেশকৃত কামান বিগ্তমান আছে, তাহার ব্যাস ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি) তাহা 
১৫ ফুট লন্বা এবং তাহা প্রায় ১১০* শত মণ তারি) তদপেক্ষা বৃহত্তর 
কামান পাশ্চাতাথণ্ডেও অগ্তাপি বিরল। এইরূপ আরও অসংখ্য বিষয়ে 
দৃষ্টান্ত ছারা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরাজাগমনের অব্যবহিত 
পূর্বের, ভারতবাপিগণ নানা প্রকার রাজবিপ্লবে প্রপীড়িত হইলেও, অপর 
কোন জাতীয় লোক অপেক্ষা বিগ্তা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য, বাণিজ্য, ধনমর্ধ্যাদা 
প্রতি বিষ-র হীন ছিলেন না। কিন্তু এই দেড়শত বৎসরের পূর্বের 
বেদমন্ত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ বর্তমান আছে, তাহা কোন কারণ বশতঃ লুপ্ু 
হইয়া গেলে, এ ধেড় শত বদর পূর্বের অবস্থাও জানিবার কোন উপায় 
থাকিত না। তাহাতে পঞ্চ সহস্র বধ পুর্বে ভারতবাদীর অবস্থা কিরূপ 
ছিল, তাহা এইঞ্ণকার ভারতৰনের অবস্থা দ্বারা নিরূপণ করা যে আরও 
কঠিন, তাহা সহজেই বোধগম্য হ। আমাদের প্রাচীন আধ্য ইতিহাসে 
উল্লেখ আছে যে, পঞ্চণত পতান্দী * পূর্বে, কালপ্রেরিত হইয়া, ভারততূমির 
সমগ্র রাভন্যবর্গ, স্বীর স্বীর বীরবাহিনী-সমভিব্যাহারে কু৭ক্ষেত্রে সম্মিলিত 





« ভাঁরতব-্ প্রতিবৎসর গ্রহাচার্ষেরা পঞ্জিক প্রস্তুত কাপয়া থাকেন এবং 
নববর্ধীরভ্তদময়ে বৎমরের ফগাফপ গ্রামবানা সকলে গ্রহাগর্ধের নিকট শ্রবণ 
করেন এই পদ্ধাত প্রাচীনকালহহতে এই দেশে প্রচর্ণিত হহয়। আসিয়ছে। 
যুধিষ্টিরহইতে গণনা! কণিয়। কালকালের আযুঃসংখ্য।য় পঞ্জিক। সকলে বৎসর বৎসর 
এক এক সং্য। বৃদদি কর। হয়। সুতরাং খুধষ্িগাব্ধার গ্িডিপগিমাণ বিষয়ে 
বিশেষ ভুল হইবার নম্ভাবন। অল্প। এতদ্দেশীয় প ঞ্কানুসারে, এক্ষণে ইহার ৫৯১১ 
যংমর ঢালতেছে। ছু-যা।ধন কলির অংশে জন্ম গ্রহণ কারয়।ছিলেন এবং অপরাপর 
অনুরেরাও, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়!, কলিকাল প্রবৃত্ত হংলে, আবতৃ ত হচয়াছিলেন। 
জ্যোতিঃশান্ত্বিচারেও জান! যার যে, ছুধোধন ও যুধন্টিরের কিছু পূর্ব হইতেই 
কলিকাল প্রাছুভূতি হয়। রাঞ্ততরজিলীততি উল্লেখ আছে যে, কাঁলগ ৬৫৩ অন্দে 
যুধষ্টির জন্ম গ্রহণ করেন। ইত্যাদি আরও প্রমাণস্বারা জান। যায় যে, কুরক্ষেত্র- 
বুদ্ধ প্রায় ৫*** বৎনর হইল হইয়াছে । 
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হইয়া, পরম্পর আঘাত প্রতিঘাতপূর্বক নিধন প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার 
অন্ন দ্রিন পরেই প্রভাস ক্ষেত্রে মুবীরগণ সংগ্রামে মিলিত হইয়া)এই ভারত- 
ভূমিকে একেবারেই বীরশৃন্তা করেন। এ ক্ষত্রিয়কুলবিধবংসী ব্যাপারের 
পরে অধিমন্থ্য-পুত্র পরীক্ষিৎ এবং তৎপুত্র জনমেজয় পর্যন্তই, ভারতবর্ষে 
একচ্ছত্রী চক্রবর্তী রাজা হ্ইয়াছিলেন। তৎপরে, কলিপ্রভাব-বৃদ্ধির 
সহিত, রাজগণ হীনবী্ঘ্যতা প্রাপ্ণ হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিথগ্ডের উপর 
আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন এবং পরস্পরের সহিত কলে প্রবৃত্ত হইয়", 
আপন আপন শক্তি ক্ষয় করিতে থাকেন। ইহারা, এইরূপ পরস্পর 
₹ঘর্ষে, ক্ষীণদশী প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, বিদেশবাদী কুটযোদ্ধ গণ, 
কালশ্রোতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, দলে দলে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন এবং ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সমন্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন ও অপহরণ 
করিয়া, পরে এই দেশ সন্যক্‌ অধিকারকরতঃ স্বীয় প্রন্ত্ব সংস্থাপন 
করেন। ইহার! কেবল বিদেশবাসী ছিলেন এইরূপ নহে, পরন্ত ইহারা 
বিভিন্নধন্্াবলম্বীও ছিলেন; অধিকন্ত গ্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম ও ধর্শ- 
ং্রাস্ত গ্রস্থাদি ও কীত্তি বিলুপ্ত করা, ইহাদিগের মধ্যে অনেকের 
অবশ্তকর্তব্য ধশ্ম কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। এইরূপ এক শ্রেণীর 
বিজাতীয় রাঙ্গার পর অপর শ্রেণীর বিজাতীয় রাজা, পৃথিবীকে শোণিত- 
প্লাবিত করিয়া, ভারতভূমিকে সর্বত্র দীর্ঘকালব্যাপী অশাস্তিতে পূর্ণ 
করিয়া রাখেন। সহতবর্ষবাণী এইবূপ বিশৃঙ্খলতার মধ্যে থ|কিয়া যে 
ভারতবাসী আত্মোন্নতিদাধনে পরাহ্মথ হইবেন এবং তাহাদের প্রাচীন 
কীর্তিকলাপ বে লোপ প্রাপ্ত হইবে, ইহা কি বিচিত্র কথা? এক্ষণে সর্ব 
বিধ ধনবত্রাদিবিবঙচ্জিত হইয়া, ভারতভূমি একেবারে দারিজ্রযপক্কে 
নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; ছুরভিক্ষ ও মহামারী এই দেশকে নিয়ত 
আবাসতূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবাসীর ঘানদিক তেজস্থিতাও 
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নানাবিধ কারণে অস্তমিতপ্রার ; ব্রাঙ্মণগণ দ্বারে দ্বারে ভিখারী ও অবজ্ঞাত, 
তৃম্বামিগণ কম্পিত-কণেবরে অবস্থিত, ব্যবসা বাণিজ্য বিলুপ্ত এবং 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মসীবৃত্তি দ্বারা কষ্টের সহিত জীবিকা নির্বাহ 
করিতে প্রবৃত্ত। সমাজশৃঙ্খলাসকলও এক্ষণে বহুল-পরিমাণে ভগ্ন 
হইয়াছে এবং ভারতবাসা সম্প্রতি এইবপ শিক্ষা! প্রাপ্ত হইয়াছেন বে, 
পুর্বে যে তাহাদেত্র নিজের গৌপনবের বিষয় কিছু ছিল, তাহা তাহারা 
বিশ্বাস পর্যন্ত করিতে সমর্থ নহেন। * কিন্তু গ্রাচীনকালে ভারতীয় 
হিন্দু জাতি যে মভাবনীর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে ইহাই যথেষ্ট 
প্রমাণ বে, সহস্রাধিকবর্ষব্যাপী এইরূপ ছূর্গতিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়াও, 
এই জাতি এযাবৎ লোপ প্রাপপ হয় নাই এবং এযাবৎ পৃথিবীমগ্ডলের 





%&. ইংরাজশানন প্রবর্তিত হইবার প্রান্ত ভারতবযে যেদকল সমৃদ্ধি বর্তমান 
থাক! পূর্বে উল্লেখ করা হঈযাছে, হাহ! হংরাজ শাননকালে বিরূপ বিলুপ্ত হইল, 
তাহার লিশেষ সমালে'চন। কর! এই গ্রন্থে অপ্রানঙ্গিক। রাঁজশক্তিব অপবাপহারই 
ইহার কারণ বলিযা অনেকে এক্ষণে নির্দেশ করিতেছেন । এই মীনাংসায় আংশিক 
সংয থাকিতে পারে; কিন্তু স্থিরচি ত্র সমুদয় বিষষ পধ্যাঃলাচ৭। করলে প্রতিপন্ন 
হইবে যে, কেবল রাজ*ভির অপব্যবহ্ারই বর্তমান অবনতির একমাত্র কারপ নহে; 
ইংরাজশাসন প্রবন্তিত হইবার সহত্রাধক বর পূর্ব হইতে নানাখিধ বিপ্লবে ভারতবাসী 
প্রগীড়িত হওয়ানে, তাহাদের শ্বধর্ম ও স্বজাতিনিষ্। এবং জ্ঞাশানুশীলনেয় হাস হইয়। পড়ে 
এবং তাহ্‌'দের চরিত্রবল ও তেজন্বিতা অনেক পরিমাণে বনষ্ট হয়! ফায়। আমাদের 
বর্ধমান অবনতিব ই51৪ একটি প্রধান কারণ। কন্ততঃ এই মুখা কারণ বিদ/মান 
ন| থাকিলে, ইংরাদ্রশানন এই দেশে প্রতিটিত হইতেই পারত ন।। তত্তিন্ন দৈব- 
নিগ্রহও আর একটি বসব কারণ। এতৎনন্বপ্ধে ইংরাজ শাসনের যে সমস্ত দোষ আছে, 
তাহ। গধগালে।চন। করাতে এক্ষণে কোনও ফল নাই। ইহাতে কেবল প্রতিহিংসাবৃত্তির 
বৃদ্ধি হইবে। তদ্দ|র, বর্তমান দুরবস্থা হ্।স হওয়] দুরে থাকুক, বরং অশান্তিই আরও 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । এই বিষয় 'ঘচার করিতে গিং1 ইহাও স্মরণ রণ! কর্তব্য যে, এক্ষণে 
ঘোর কলিকাল প্রবর্তিত; এই কালে কেহ উচ্চ ক্ষমতা প্রা্ড হইলে, নিজ সাংসারিক 
কল্পিত স্বার্থনাধনের নিমিত্ত এই ক্ষমতার নুনাধিক পরিমাণে অপব্যবহার করে না 
এমন লোক নকলদেশেই অত বিরল। 


৫৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষবিষ্ভা । 


অন্ত কোনও জাতির সহিত তুলনায়, প্রক্কতমন্ুব্যত্ব বিষক়েও নু[নতা প্রাপ্ত 
হয় নাই। 

বাহা হউক, যদ্দিও বর্তমানে তারতের পূর্বোন্নতির প্রমাণ সচরাচর 
ৃষ্ট হয় না, তথাপি এযাবৎ যাহা কিছু বর্তমান আছে, তৎপ্রতি বিশেষ 
প্রণিধান করিলে, ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে যে, ভৌতিক- 
বিজ্ঞানদম্বন্ধে পাশ্চাত্যদেশবাধিগণ বর্তমান সময়ে বে উন্নতি লাভ করিয়া 
ছেন, গ্রাচান ভারতবাদিগণ তদ্ধিবয়ে এতদপেক্সা কোন অংশে অন্ন 
উন্নত ছিলেন না । 

প্রথমত:.ইহা সর্ববাদিসম্মত বে, সর্বজাতীয় মন্তুষ্যেরই উন্নতির 
পরিচয় তাহাদিগের ভাষাবিচাঁে অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
ঘে পরিমাণে জ্ঞানের বিকাস হইতে থাকে, ভাষারও উন্নতি সেই পরিমাণে 
হয়) কারণ ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে সাধারণতঃ কোন চিন্তাই হইতে 
পারে না। বিশেষতঃ চিন্তা প্রকাশ করিতে হইলে, সকলের বোধগম্য 
ভাধায় তহা প্রকাশ করিতে হইবে চিন্তাশক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার 
উন্নতি অনিবাধ্য এবং ভাষাই সচরাচর চিন্তার উন্নতির অন্মাপক । 
এক্ষণে পৃথিবানগ্ডলে বত ভাষা পণিজ্ঞাত ও প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 
সংস্কৃত ভাষা সর্ধপ্রধান। পাশ্চাত্য-দেশবাদী ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ 
পৃথিবীমগ্ুলের বাবতায় ভাষ! তুলন। করিয়াও এক বাক্যে বলির.ছেন 
বে, সংস্কৃত ভাষা যথার্থই অপর সকল ভাষা হইতে শ্রেষ্ঠট। এমন কোনও 
চিন্তাত্োত এযাবৎ মনুষ্যঙ্গদরে প্রবাহিত হয় নাই, যাহা সংস্কৃত ভাষায় 
উত্তমরূপে প্রকাশ্রিত কর। যায় না। সংস্কৃত ভাষার ধাতুসকল এমন 
ব্যাপক-অর্থ-যুক্ত বে, নন্ুষ্ঞাতির কোন প্রকার শারীরিক অথবা 
মানসিক ব্যাপার ইহাদের ব্যঞ্জনার বহিভূ্ত নহে। খাহাদিগের ভাষা 
এই “দেবভাষা”” সংস্কত-তীহাদিগের উন্নতির পরিচর কি আর অধিক 
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*দেওরা প্রয়োজন? কেবল সংস্কৃত ভাষা নহে, সংস্কৃত বর্ণমালা যেরূপ 
বৈজ্ঞানিক কৌশলে গঠিত এবং যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্প, তাহা আর 
কোন ভাষায় দেখিতে পাওয়া বায় না। ইহাতে কি প্রাচীন ভারতীয়: 
আর্যদিগের উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হয় না? 

দ্বিতীয়ত:,-_কবিত্বশ্ি, বর্ণনাশক্তি, মনুষ্প্রক্কতির অভিষ্ঞান প্রতি 
বক্ধপ মহাভারত, রামায়ণ, শীমস্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকটিত আছে, তাহার 
উপমাস্থল কি অন্তত্র কোন জাতীর গ্রন্থে আছে? কবিতার বে সকল 
ছন্দ নংস্কতভাষায় প্রচলিত আছে, তাহারই উপমাস্থল অন্থাত্র নাই। ভারতের 
প্রাচীন গ্রন্থনকল লুপ্তপ্রার; তন্মধ্যে বে কিছু অগ্াপি বর্তমান আছে, তাহারই 
তুলনা জগতীমণ্ডলে অপ্রাপা। আধুনিক কবি কালিদাস প্রভৃতির 
্রন্থই এক্ষণে জগতে শীর্বস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পর্ত 
সাধারণ সাহত্যসম্বন্ধে বর্দি কোনপ্রকার তকিত বিষয় থাকে, তথাপি 
দশনণাস্ত্রস্বপ্ধে ত কোন প্রকার আপত্তিরই স্থল নাই। ভারত- 
বর্ণে প্রচলিত শ্রুতিনকল অপৌরুষের ) সুতরাং তাহার তুলনাস্থণ হইতেই 
পারে না। কিন্তু জগতের ক, ঠিতি, লয় প্রতিপাদক সাংখাজ্ঞান এবং 
বৈদান্তিক ব্রহ্গবিগ্কারও কি আর কোন স্বানে উপম| আছে? ইউরোপ 
ও আমেরিকাখণ্ডেও এক্ষণে, ভারতীর ব্রন্মবিগ্ভার উৎকর্ষ ঘুক্তকণ্ঠে 
ঘোধিত হইতেছ। ভারতের গ্রাচানকালের সর্ববষয়ে টন্নত অবস্থার 
কি ইহা যথেষ্ট পরিচর নহে? ধাহাদের মানসিক তেজস্থিতা এত অধিক 
ছিল, তাহারা কি জড়জগতের ব্যাপার বিষয়েও জ্ঞানলাভ করিতে একদ। 
উদাসীন ছিলেন বলিপ্না বিপ্বাস করা বায় ? জীব. সাধারণতঃ. জড়জগৎকে 
আয়ন্ত করিতেই প্রথমে চেষ্টা করে) তৎপরে ক্রদশঃ অন্তন্ধান 
হইতে আরম্ভ করে। ইউরোপ ও আমেৰিকাখণের দৃষ্টান্তই তথবিষয়ে 
প্রমাণ । এই স্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে বে, জগং-তত্ব সমাক্‌ 


৫৮ ব্রহ্মবাদী খধি ও ব্রহ্মবিষ্ভা। 


জ্ঞাত না হইলে, আত্মতব্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না বলিরা, সাংখাকার জগৎ- 
তত্বই অধিক বিস্তৃতরূপে সাংখ্যদর্শনে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। অতএব 
গগতের জ্ঞানলাভ বিষয়েও ভারতবাসী উদাসীন ছিলেন না। 

তৃতীক্ন ত:,--নঙ্গী শ-বিগ্ভা মনুধ্যজাতির উন্নতির আর একটা পরিমাঁপক। 
ভারতধর্সে ছর রাগ, ছত্রিশ রাগিণী এবং তাহার সঙ্কর অপরাপর অপংখ্য 
রাগরাগিণী, যাহা বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীর মানপিক বিকাসের 
পরিচয় প্রদান করিয়া আনিতেছে, তাহাহইতে শ্রেষ্ঠ কোন রাগরাগিণী 
অদ্য।বধি কোন জ!ভিতে প্রকাশ পাইরাছে কি? শব্দবিজ্ঞনের যে বুল 
চচ্চা পাশ্চাত্য প্রদেশে অধুনা প্রবাঙত হইয়াছে, তাহার ফলে, সম্প্রতি 
কেহ কেহ অধগত হইয়াছেন যে, সঙ্গীতসকলের মৃত্তি আছে,__রাগরাগিণী 
সকল অমূত্তক নহে। মার্গারেট ওয়াটুস্‌ হিউজেস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 
ঈডফোন ভয়েস ফিগার্স্ (15101970170 ৮9166 ঠিএ7৫৯) নামক পুস্তকে 
ইউরোপীয় অনেক সঙ্গীতের মৃ্ি প্রদর্শিত হইরাছে, নেইনকল মুক্তি 
প্রবাল, পুষ্প প্র্গতির আক্ুতিসদৃশ ) কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসী আধ্যগণ 
এই শন্দবিজ্ঞানে এতদূর পারদর্শী হইরাছিলেন যে, তাহারা ভারতীয় সঙ্গীত- 
স্বর-মূত্তি কোন্ট পুরুব, কোন্ট স্ত্রী, কোন্টির কে'ন্‌ বর্ণ, কোন্টর কি 
অবয়ব, কোন্টির বালকদু্তি, কোন্টির প্রোচমুপ্ডি, কে ন্টির বাক্যা- 
বন্তায় উপনীত মু্তি, কোন্টর ক্রোধািষটমুত্তি, কোন্টর শাস্তমৃদ্তি, কোন্টর 
হাস্তনরমুণ্ডি কোন্টর নির্বেদপৃক্তমূ্ি__-এতৎ সমস্ত অবধারণ! করিয়া, ইহা 
দিগকে পুংস্ত্রী এই ছ্ুহভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং ইহাদিগের বিমিশ্রণে 
যেযে সম্করঘুপ্তি সকল আবিভূতি হয়, তাহাও স্পষ্টর্ূপে প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন ; বিশেষ বিশেষ কালে, যেসকল বিশেষ বিশেষ ভাব ঘানবীয় 
অন্তরে সাধারণতঃ পা:ভূতি হর, তাহার বিশেদরূপে উপযোগী স্বরগ্রমসকল 
অবধারিত কধিয়া, তাহার ব্যবহার নিয়মিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় 
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পঙ্গীত অতি উচ্চ শ্রৌর সঙ্গীত হওয়াতে, ইহাদের মূর্তিনকল নানাবিধ 
ভাবময় দেবতা ও মন্ুষামূত্তি।* কিন্তু এই সঙ্গীত-বিদ্ভাও এক্ষণে লুপ 
প্রায়; কারণ, ভারতবাপী বহকাশ হইতে আনন্দবিহীন হইয়াছেন; 
সুতরাং সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনার যে তাপ হইবে. ইহা কি বিচিত্র বিষর ? 
এক্ষণে ষড়জ, খষভ, গান্ধার, মধ্যন প্রভৃতি সপ্তবিধ্বর এবং উদাত্ত 
অন্ুদাত্ত স্বরিত এই তিনট গ্রাম সঙ্গীতের আছে এবং বীণা গ্রস্থৃতি যন্ত্রে 
এই সকল 'অবলম্বন করিয়া, ঘাট বাঁধান হয় ) এই মাত্র গারকদিগের 
অবগতি অছে এবং গায়কগণ যন্ত্রের সহিত মিলন করিয়া, এই সকল 
অভ্যাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এইনকল গ্রামের 'উৎপন্তিস্থান দেহ- 
মধ্যে কোন্টির কোন্‌ প্রদেশে আছে, তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ'নবেদী গারকই এক্ষণে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। সহস্রের মধো যদি একট গায়ক তাহ! অবগত 
থাকেন, তবে তাহার তৎসন্বন্ধে জ্ঞনও কেবল মুখস্থ বিদ্যা) ইহা তাহার 
অনুভবের খিষয় নহ। এইসকল প্রত্যক্ষর্ূপে অনুভব করিতে যে সকল: 
সাধনের প্রয়োজন, তাহা এই ছু্দেবপীড়িত ভূমিতে এক্ষণে লুপ্ুপ্রায় 
হইয়াঞ্ঠে। যাহাহউক, এই অবস্থার ও. সঙ্গীতেব জ্ঞান এক্ষণে ভারতবর্ষে 
যাহা আছে. তাহা অন্তত্র কোথায়ও অতিক্রান্ত হয় নাই। ইহা কি 
ভ'রতবর্ষে শন্দবিস্তার উন্নতির ও ভারতবাসীর প্রাচীন উতকর্সের একটি 
অকাট্য প্রমাণ নহে? 

 চতুর্থতঃ __জ্যোতিংশান্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রিক 
বিদ্যার যে অংশ এই দেশে অগ্য!পি অবশিষ্ট আছে, এযাবৎ অপর কোন 
দেশীয় লোক তাহ! লাভ করিতে পারেন নাই । জ্যোতিম্ধ গুলের বিজ্ত'ন, 
যাহা ইউরোপ খণ্ডে আছে, তৎসমস্তই ভারতবর্ষে এযাবৎ বর্তমান আছে। 








ক. এতৎ সম্বন্ধে আর বিশেষ তথা এই গ্রস্থর উপমংহারনানক শেব অধ্যায়ে 
প্রকাশিত কর! হইরাছ। 


৬০ ব্রহ্মবাদী ধষি ও ব্রহ্মবিদ্তা ৷ 


পরস্থ ভারতবর্ষে এইসকল বিদ্যার অবশিষ্টাংশ, যাহা এক্ষণে বর্তমান 
আছে, তাহা অন্যত্র নাই । তবে ভারতীয় জ্যোতির্বি্তা বিষয়ে সাধারণতঃ 
এইরূপ আপত্তি করা হয় যে, ভারতবালিগণ ক্রধ্য, চন্দ্র, গ্রহাদি পিওকে 
জীবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াই, তাহাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের পরিচয়. 
দ্রিয়াছেন। বস্ততঃ, নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতবাসি- 
গণের 'এই সংস্কার অজ্ঞতার পরিচর দেয় না) পরন্ত ইহা তাহাদের 
অপরিসীম জ্ঞানবত্তারই পরিচয় প্রদান করে। পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ জীব 
জন্তুর উপর আকাশমার্গস্থিত যে ভৌতিক পিগড সকল কার্য করে, 
তাহাদের কার্যভেদে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোির্বিদ্গণ, তাহাদিগকে নানা, 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারতবাসীর উচ্চবিজ্ঞানবলে জানিরাছিলেন 
যে, এ জগতে কোন বস্তুই সম্পূর্ণ চৈতন্তবিহীন নহে। জড় ও চৈতন্ের 
বিমিশ্রণে এই সম্যক জগৎ প্রকাশিত । এক্ষণে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র 
বন্থ, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতরদিগের প্রণালী অবলম্বন পূর্বক অন্ুন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়া, সমুদয় পাশ্চাত্যবাসী পঙ্ডিতদিগের নিকট প্রমাণিত করিয়াছেন 
যে, প্রাচীন আধ্য খধিগণের এতৎ সম্বন্ধীয় উক্তি মিথ্যা মনে করিবার কোন 
কারণ নাই) প্রত্যুত তাহা সত্য বলিয়াই অনুমিত হয়। আধ্য খষিগণ, 
পৃথিবীমণ্ডলনিহিত চৈতন্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এই পৃথিবীরও জীবসংজ্ঞা 
দিয়াছেন। এইরূপ তাহাদের মতে স্থণ্য জীব, চন্দ্র জীব, মঙ্গলাদি গ্রহ জাব, 
অশ্িন্তাদি নক্ষত্রসকল জীব, এবং সমগ্র আকাশমগুল জীবময়। বে 
মকল জ্যোতিম্বয় পিণড আকাশে লক্ষিত হয়, তাহা তত্তন্নিহিত জীব- 
চৈতন্তের বহির্ধপু। মন্থুষ্যের দেহও জড়) কিন্তু তাহার অন্তরে জীবচৈতন্ত 
প্রবিষ্ট থাকাতেই, তাহাকে জীব বলা বায়। জড় শরীরের দ্বারা যেরূপ 
কাম্য যেজীব সম্পাদন করেন, এই জড় শরীরের ঘেরূপ আক্কৃতি 
প্রকৃতি, তদসুনারেই তাহার নাম ও জাতিগংজ্ঞ! হয়। প্রাচীন খষগণও 
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তদনুসারে আকাশস্থ ভৌতিক পিগসকলের আকৃতি এবং ফলোৎপাি কা 
শক্তি প্রন্ততির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগকে নানাশ্রেণীর জীবরূপে 
আখ্যাত করিয়াছেন। তাহারা কোন কোন পিগুকে গ্রহ 
আখ্যা দিয়াছেন, যেমন আদিত্যদি নবগ্রহ; কতকগুলি পিগুকে 
দিকৃপাল আখ্যা করিয়াছেন বেমন ইন্দ্রাদি দশদিকৃপাল; কোন কোন 
পিগুকে বস্থ আখ্যা করিয়াছেন, যেমন ভব, ঞুব ইত্যাদি) কোন 
কোন পিগুকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন 
শিবাদি পঞ্চদেব; কোন কোন পিগুকে ধর্্াধিষ্ঠাতা শাষ বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, বেমন মরীচ্যাদি; আবার কোন কোন 
পিগুকে নক্ষত্র বলিয়া আখ্য। দিরাছেশ, যেন অখিন্যাদি। এইকপে 
£ই সকল জ্যোতির্ময় পিগুধারী জীব সকল কেহ দেবতা, কেহ অন্থুর, 
কেহ রাক্ষস. কেহ যক্ষ, ইত্যাদি নানা প্রকার জাতিতে খধিগণকর্ভক 
শ্রেণীবদ্ধ হইপ়্াছেন। পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য জীব বান করে, তদ্দদ 
গগনস্থ এইসকল জ্যোতিম্মর পিণ্ডেও অপংখ্য জীবের বনতি আছে। 
এঠ সকল জীবের সাধারণ প্রকৃতি তাহাদের আশ্রদীভূত প্যোতি্ময় 
পিগুধারী জীবের প্রকৃতির অহ্রূপ। পৃথিবানগুলস্থ জীবসমূহ্র উপর 
গগনমওলস্থ গ্রহাদি জীবদকল যেরূপ কাধ্য উৎপাদন করিয়া থাকেন, 
তৎদমস্ত অবগত হইয়া, খধিগণ পৃথিবাস্থ জীবপকলের কম্ম 'ও ভাগ্য 
অবধারণ করিবার নিমিত্ত অতি সহজ সহজ সাঙ্কেতিক নিয়মস্কল 
উপদেশ করিয়! গিক়্াছেন। বস্ততঃ সমস্ত জগন্মগুল তীহাদিগের জনের 
এত সম্পূর্ণূপ আরন্ত হইয়াছিল বে, সমগ্র বরহ্ধাগুকে তাহারা “কনুতঃস্থ 
আমলকব” বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে এই সমস্ত জ্ঞান লোপ- 
প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত জ্যোতির্দনগুলের কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানসাহাম্যে মন্ুযযের 
জন্ম, কর্ম ও ভাগ্য গণনার নিমিত্ত যে সমস্ত সহজ সাধারণ সঙ্কেত তাহারা 
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প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এযাবৎ সগ্যক্‌ বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই। 
কোন কোন স্থানে, অশিক্ষিত গ্রহাচার্দ্য জাতি, স্বীয় উপজীবিকার 
নিমিত্ত, তাহার কোন কোন অংশ রক্ষা করিয়াছে এবং সাধারণ যোগ- 
বিয়োগমাত্রগণিতজ্ঞ হইয়াও, এইজাতীয় লোকেরা অগ্তাপি মন্ুষ্যের 
জন্ম, কর্ম ও ভাগ্য অবধারণ করিতে যেরূপ অনেক স্থলে সমর্থ হয়, তাহা 
দেখিয়া কোন্‌ ব্যক্তি প্রাচীন আধ্যদিগের অপরিসীম জ্ঞানবত্তার বিষয় 
চিন্তা করিয়! বিশ্য়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন? অবশ্যই সকল 
স্থানে প্রকৃত অবস্থার সহিত গ্রহাচা্যধিগের গণনার সিল হয় ”1) কিন্ত 
অনেক স্থলে মিল হইয়াও থাকে ; ইহা অবণ্যস্তাবী। কারণ গণৎকারেরা 
সাধারণতঃ অতি অশিক্ষিত লোক; জ্যোতিন্মগুলের সম্বন্ধে তাহাদের কোন 
জ্ঞানই নাই বললে অত্যুক্তি হয় না এবং তীহারা অতি অন্নসংখ্যক 
সম্কেতই শিক্ষা করিতে পারেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রাবষর়ক মূল গ্রন্থসকল 
প্রায় সমুদযই এক্ষণে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে ; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহারও 
কিয়দংশ মাত্র একজনের নিকট, অপর কিরদংশ অপর একজনের নিকট, 
এবং অপরাংশ অপরের নিকট, এইবপ ভাবে বিশৃঙ্লরূপে নানাস্থানে 
ছড়াইয়া আছে এবং যাহার নিকট যে অংশটুকু আছে, সেও সেই টুকু 
গোপন করিয়া রাখে; তাহার ব্যবপায়ের ক্ষতি হইবে বিবেচনায়, অপরকে সে 
তাহা! দেখিতে বা জানিতে দেক় না। ভগুসংহিতা, জ্যেতিঃশাস্ত্রের একখানি 
অতি প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থ ; কিন্তু তাহার অত্যন্লাংশ মাত্র বহু চেষ্টায় 
এক্ষণে সংগৃহীত হইয়! প্রকাশিত হইরাছে? গ্রন্থের অধিকাংশের কোন 
অন্ুসন্ধানই পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় বর্তমান অশিক্ষিত গণৎকার- 
দ্বিগের সকল গণনা যে ঠিক হইবে, ইহার আশা! করাও অন্ুচিত। কিন্ত 
তথাপি এই অশিক্ষিত গ্রহাচ ধ্যগণও কখন কখন যেরূপ গণনা করিতে 
পারেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিষ্ে প্রনর্শিত হইতেছে :__ 
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আমার ১৭ বৎসন বয়সের সমযে, আমার পিতা গ্রহাচাধ্যদিগের 
দ্বারা আমার এক কোটী প্রস্তুত করান) আমার জন্ম অধিক রাত্রে 
পল্লীগ্রামে হইরাছিপ এবং তৎকালে কোন ঘটিকাধস্ত্রের ব্যবহার এ গ্রামে 
ছিল না; অনুমান করিয়া আমার জন্মপময় তিনি গণৎকারদিগকে 
বলিয়াছিলেন ; তদন্ুলারেই গণনা করিয়া, তাহারা আমার কোন প্রস্তুত 
করেন। প্রান্ন ছরন বৎসর হইল, আনার জনৈক ওকালতি-ব্যবসারী 
শিক্ষিত বন্ধু_ধিনি জ্যোততঃশান্ত্রে কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তিনি-_ 
আমার এ কোষ্ঠা দেখিগা, এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন বে, আমার 
জন্মকাল এ কোঠ্ীতে ঠিকরূপে লেখা হয় নাই, সুঙরাং জন্মের 
লগ্ন অশুদ্ধ হইয়াছে ; কারণ, কোর্ীতে বেরূপ জন্মলগ্র উ্নিখিত আছে, 
হাহা প্রকৃত হইলে, আমার জীবনের অবস্থা ও আনার প্রঞ্কতি, তিনি 
বেরূপ অবগত আছেন, তদ্রপ হইত ন।। সুতরাং আনার সহিত 
পরামশ করিরা, তিনি নারারণজ্যোতিভূষিণনামক কলিকাতার একজন 
প্রধান জ্যোতিঃশান্ত্রবাবনারা পণ্ডিতকে আমার কোষ্ঠাথানি দেখিতে 
দেন; তিনি কয়েক দিবস ধরিয়া বিচার করিয়া বলিলেন যে, কোষ্ঠীর 
গণনার ভূল আছে; লগ্ন ঠিক হয় নাই) কোঠীর পিখিশরূপে জন্মের 
“মীন” লগ্ন না হইয়া “কুস্ত” লগ্ন হইবে। ইনি গ্রহাচাধ্যজাতীয় নহেন ; 
অতি সন্ত্াপ্তকুলোস্তব ব্রাঙ্গণ। 'আনার উকিল বন্ধু তাহার সহিত আলাপ 
করাতে, কোন্ঠীর শুদ্ধতা বিষয়ে তাহার অধিকতর সন্দেত জন্মিল; কিন্তু 
তিনি বলিলেন বে, হ্হাদ্বাপাও তাহার পদ্দেই সম্পুণরূপে বিদুরিত হয় 
নাই; শী আচাব্য নামে একব্যক্তি সামুদ্রিক শাস্ত্র কিিৎ অবগত 
আছেন) কলিকাতা সহরে বহুবাজার নামক-স্থানে থাকিয়া, তিনি এ ব্যবসা 
করেন; তিনি, করতপনাত্র দেখিয়া, তাহার জ্ঞাতসারে অনেক স্থলে 
অতি অদ্ভুতরূপে জন্মলগ্ন স্থির করিয়াছেন; এজন্ত তিনি তাহাকে আমার 
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কলিকাতাস্থ বাটাতে আনিয়া তাহাদ্বারা আমার হাত পরীক্ষা করাইতে 
ইচ্ছা করেন। এই শশী আচার্যের কথ! আমি বহুকাল পূর্ব শুনিয়া- 
ছিলাম এবং প্রায় ১৪ বতসরের অধিক কাল পূর্বে, তদ্বারা আমার করতল 
পরীক্ষা করাইয়াছিলাম ; কিন্তু তখন তিনি আমার করতল দেখিয়া, জন্ম- 
মুহূর্ত অবধারণ করিতে পারেন নাই ; এমন কি, যে বসরে আমার জন্ম, 
সে বৎসর পধ্যন্ত ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। সুতরাং আমি 
স্াহাদ্বারা আর কিছু গণনা করাই নাই। অতএব আমার বন্ধু এ শশী 
আচাধ্যকে আমার হাত দেখাইবার প্রস্তাব করাতে, আনি তাহাকে খর বৃত্াস্ত 
বলিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন বে, একবার গণনায় ভুলও হইতে 
পারে) কিন্তু হাত দেখিয়া! যে এ আচার্য জন্মলগ্ন অবধ|রণ করিতে পারে, 
তাহা তিনি স্বচক্ষে অনেক স্থলে দেখিরাছেন, এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে 
তাহার গণনাশক্তির উন্নতিও হইয়া থাকিতে পারে। আমি আমার বন্ধুর 
অন্থরোধে তাহাকে আনাইতে সম্মত হইলাম, এবং অবধারিত সময়ে তিনি 
আমার বাটাতে আসিলেন; আমি তীহাকে পূর্ববদৃষ্ট শনী আচার্ধা বলিয়াই 
জানিতে পারিলাম। তখন আমার বন্ধু তাহাকে আমার হাত দেখিয়া আমার 
জন্মলগ্ন স্থির করিতে বলিলে, আমি তাহাকে বলিলাম যে, তিনি অনেক 
দিন পুর্ব আমার হাত একবার পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তখন 
তিনি আমার জন্মসময় স্থির করিতে পারেন নাই। এ ব্যক্তি ব্যবসারী লোক) 
স্থতরাং তিনি প্রথমতঃ এই কথা স্বীকার করিতে ইচ্ছ! করিলেন না, এবং 
গণনা বিষয়ে তাহার অনেক কীণ্তির কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ) কিন্ত 
আমি তাহাকে নিশ্চিতরূপে বলিলাম যে. আমি তাহাকে বিশেষরূপ জানি 
ও পরিচঃ করিয়াছি; আমি পূর্বে অন্ত বাটীতে থাকিতাম, তথাক্ন তাহাকে 
আনাইয়া আমার হাত দেখাইয়াছিলাম ; তখন তিনি আমার জন্মসময় স্থির 
করিতে পারেন নাই। তখন সেই গণৎকার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, 
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জিজ্ঞাস করিলেন, আমার স্ত্রী এইখানে আছেন কিনা, এবং তাহার কোঠী 
আছে কিনা । আমার স্ত্রীর কোষ্ঠী এ সময়ের এক বৎসর কাল পূর্বে, 
আমার জন্মস্থানে, কলিকাতাহইতে প্রার ৩০* মাইল দূরে, আমি প্রস্তুত 
করাইয়্াছিলাম, এবং এ কোষ্ঠী আমার স্ত্রীর কাছে ছিল; কলিকাতায় 
কাহাকেও দেখান হর নাই ; আমার পূর্বোক্ত বন্ধুও তাহা পূর্বে দেখেন 
নাই। আমার স্ত্রী তংকালে কলিকাতায় ছিলেন; স্থৃতরাং আমি বলিলাম 
যে, তিনি তথায় আছেন এবং তাহার কোষ্ঠীও আছে। তখন শণী আচাধ্য 
বলিলেন বে, আমার হাত দেখিরা, তিনি প্রথমে আমার ভ্ত্রীর জন্মকাল 
অবধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন ) তাহাতে যদি কৃ কার্ধ্য হয়েন, তবে পরে 
আমার জন্মকাল গণনা করিবেন; কারণ আমার সধন্ধীয় গণনায় তিনি এক: 
বার অক্কৃতকার্দ্য হইফ্মাছেন বলিয়া আমি প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে তিনি 
অনুমান করেন যে, আমার হাতের রেখাতে কোন প্রকার বিশেষ ব্যতিক্রম 
থাকিবে। আমি তীহার প্রস্তাবে খুব আগ্রহের সহিত সম্মত হইলাম । 
তখন তিনি আমার দক্ষিণ করতল মিনিট ছুই কাল স্থিরচিন্তে পরাক্ষা করিয়া, 
পঁচি মিনিটের মধ্যে সাধারণ যোগ, বিয়োগ ছুই চারিটি অঙ্ক পাত করিলেন, 
এবং আমার স্ত্রীর জন্মের সংবৎ্সর, মাস, *রিখ, বার ও মুহুর্ত স্থির 
করিয়া এবং তাহার জন্মের রাশিচক্রটি কাগজে অস্কিত করিলেন ; তৎপরে 
আমাকে, আমার স্ত্রীর কোষ্ঠীথানি আনিরা, তাহার সহিত মিলাইয়া, তাহার 
গণনা মিলিয়াছে কি না, দেখিতে বলিলেন। আমি আমার স্ত্রীর কোঠী 
মিলাইয়া দেখিলাম যে, তাহার জন্মের সন, মাস, তারিখ, বার, মুহূর্ত, এবং 
রাশিচক্র অবিকল ঠিক ঠিক অবধারিত করিয়াছে । ইহা দেখিয়া আমি 
অতিশয় আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলাম। গণৎকারও খুব উৎসাহাম্বিত হইয়', আনার 
নিজের জন্মলগ্ন অবধারণ করিবার নিমিত্ত পু্রার অঙ্কপাত করিতে আরম্ত 
করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে, আমার জন্মবৎসর পথ্যন্ত ঠিক করিয়! 


৬৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ত্রল্ধবিদ্া । 


বলিতে পারিলেন না) তখন কিছু অপ্রতিভ হইয়া, আমার করতল বারং-, 
বার টিপিয়া দেখিয়া বলিলেন বে, আমার হাতের চম্্ব অতিশয় পুরু, তাহা 
টিপিলে চন্মের নীচে একটি রেখা লুক্কারিত আছে বলিয়া অনুমান 
হয়; সেই একটি রেখা আছে মনে করিয়া, তিনি আর একবার অঙ্ক- 
পাত করিয়া দেখিবেন; বদ্দি তাহাতে জন্মসংবৎসর মিলাইতে পারেন, 
তবে অন্ত গণনা করিবেন; নতুবা তাহাদ্বারা আমার কাধ্য হইবে না। 
এইবপ বণিয়া তিনি পুনরায় অন্কপাত করিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই 
আমার জন্মের বখলর অবধারণ করিলেন। আমি দেখিলাম তাহা ঠিক 
মিলিয়াছে। তখন তিনি উৎসাহিত হইরা, পরে আমার জন্মমাস, তিথি, 
বার অবিকল ঠিক ঠিক রূপে অবরারণ কাঁরলেন এবং অবশেষে 
জন্মমুতূত্ত স্থির করিয়া, আমার কোন্ঠীর লিখিত লগ্ন ভুল বলিয়াই সিদ্ধান্ত 
করিলেন। 

যে বিদ্যাপ্রভাবে খষিগণ "এমন সাশান্ত সঞ্ষেতনকল আবিষ্কার করিয়া 
ছেন, যদ্ারা অন্ত ব্যক্তিও এইরূপ অদ্ভুত গণনা করিতে সমর্থ হর, সেই 
বিগ্তা যে কত গভীব, তৎসম্বন্ধে এহ একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। আমার 
করতল দেখিয়া_-কেবল আমার নহে,_আমার যিনি স্ত্রী হইয়াছেন, 
তাহারও জন্মমুহূর্ত পথ্যন্ত বে বিদ্ভাবলে অবধারিত হয়, সেই বিদ্যা যে সমগ্র 
বিশ্বকে বিষয় করিয়া আয়ত্ত করিরাছে, তদ্বিষরে কি আর সন্দেহ থাকে? 
এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর! হইল। অনেকের জীবনই এইরূপ 
অপরাপর দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য প্রদান করে 3 এবং মহাসামুদ্রিক বিগ্যাবলে ইহা 
অপেক্ষাও অদ্ভুত ও আশ্চর্য গণনামকল এই ছুর্দশাগ্রস্ত ভারতবর্ষে 
অগ্যাপি গণৎকারগণ সম্পাদন করিতেছেন। ভূগু-সংহিতার যে অল্লাংশ 
এখন বর্তমান আছে, তদৃষ্টে দেখা ঘায় বে,মন্ুুষ্যের রাশিচক্রের সংস্থান যত- 
প্রকার হইতে পারে,প্রায় তৎসমস্তই সাতে বর্ণিত আছে। এই জ্যোতিষ, 
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আছে, তাহাই ভারতবর্ষের প্রাচীন উতকর্ষের 'থকটি অকাট্য প্রমাণ । 
অপর কোনও জাতি অগ্যাপি তাহা লাভ করিতে পারেন নাই । 

জ্যোতির্মগুলের এবং অপরাপর আকাশস্থ ভৌতিক পিওসকলের 
বিজ্ঞান এবং ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রকের জ্ঞান, যাহা 
বর্তমান কালে পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের 
বর্তনান জ্ঞানের সহিত তুলনায় ও অতি অকিঞ্চিংকর। ফরবকে আশ্রয়স্থান 
করিরা বে জ্যোতিশ্মগুল, সপৃযিমণ্ডল, এবং অপরাপর দেবলোকসকল, 
একই শিশুমার-নামক চক্রের দেহস্বরূপ হইয়া, আকাশমার্গে সঞ্চরণ 
করিতেছেন, এবং ঞবসমন্ধিত সমশ্র শিশুমার চক্র যে পুনরার তদুর্দস্থিত 
লোৌকসকলকে পদক্ষিণ করিতেছেন, ইভার অত্যনাংশের জ্ঞানমাত্র 'অগ্ভ 
পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে জীবজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে) এবং এই 
হতভাগা দেশেও, আলোচনার অভাবে, «ই সকল প্রাটীন বিগ্ভা একেবারে 
লোপপরাপ হইয়াছে । খধিদিগের এতৎ্মন্বন্ঠীয় উক্তিসকল এক্ষণে বৃদ্ধির 
অগম্য প্রহেলিকার স্ঠ।য় হইয়া বর্তমান আছে। ফলিত জ্যোতিষ, 
সামুদ্রিক ও মহাসামুদ্রিক বিগ্যা, পাশ্চাত্য প্রদেশে, সম্প্রতি, অগ্নে অল্পে, 
প্রবন্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; সুতরাং ইংরাজীবিদ্ভায় শিক্ষিত ভারত- 
বাসিগণ, এক্ষণে, এই সকল বিদ্া ও কেবল মূর্খ ভারতবর্ষীয় গণৎকারদিগের 
প্রতারণামূলক নহে বলিয়া সন্দেহ করিতে আরন্ত করিয়াছেন কিন্তু 
কিছুকাল পূর্বে, এইসমন্ত কেবল প্রতারণ| বলিয়্াই তাহাদের ধারণা! 
ছিল। কালচক্রে খষিদিগের আবাসস্থান ভারতভূমি এইরূপই শোচনীয় 
অবস্থা গ্রাপ্ত হইরাছে যে, প্রাচীনকালে যে, ভারতবাসীর গৌরবের বিষয় 
কিছুমাত্রও ছিল, তাহাই তহাদিগের এক্ষণে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া 
পড়িয়াছে। 


৬৮ ব্রক্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্ভা । 


পঞ্চমতঃ,__রাসায়ন বিগ্তা এবং ভৌতিক ন্ত্রাদির শক্তি এবং তাঁপ ও, 
তড়িদ্বিজ্ঞানের আলোচনা এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রদেশেই অধিক; কিন্ত 
ভারতবর্ষে এত দীর্ঘকাল পরে, এই ছুর্গতির সময়েও, এই সকল প্রাচীন 
বিদ্তার ফলস্বরূপ যে সকল চিহ্ন বর্তমান আছে, তদৃষ্টে কি এই কথা বলা 
যাইতে পারে বে, প্রাচীন ভারতীয় আধ্যগণ, এই সকল বিগ্যাবিষয়ে, 
অধুনাতন পাশ্চাত্যবাসিগণ হইতে অপকৃষ্ট ছিলেন? তাহাদের সর্ববাদি- 
সম্মত মনস্থিতা এই অনুমানের বিরুদ্ধ । প্রাচীন হিন্দু রাসায়নিক প্রক্রিয়া- 
সকল এক্ষণে কেবল বিজ্ঞানাভিজ্ঞ অর্থপ্ররাসী চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের 
উপজীবধিকার উপায়রূপে পরিণত হইম্কাছে। কিন্তু তদ্রুপ অবস্থা হইলেও, 
এই অন্মশিক্ষিত লোকধিগের ক্রিরাফণও, পৃথিবীমগ্ুলে অন্তত, এযাবৎ, 
অনেক স্থলে, অনন্ুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে । মকরধ্বজ একটি পারদঘটিত 
রসায়ন) ইহা এতদদেশীয় অশিক্ষিত কবিরাজগণ প্রস্তত করিয়া থাকেন ; 
পাশ্চাত্যপ্রদেশেও ইহা ওঁষধের নিমিন্ত প্রস্তুত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় 
মকরধবজ যে কল পাশ্চাত্য চিকিৎস/ব্যবসায়িগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, 
তাহারা একবাক্যে বলিরাছেন যে, এতদ্দেশে প্রস্তত করা মকরধবজের 
ওষধরূপে কাধ্যকারিতা, পাশ্টাত্য প্রদেশে প্রস্তত মকরধবজ অপেক্ষা 
বহুল পরিমাণে অধিক । 

লৌহভন্ম এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে প্রস্ততই হয় 
না) সহ পোড়ের লৌহভম্ম এক্ষণে পাওয়াই যায় না; তথাপি 
এদেশীয় প্রণালী কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া, তদন্থুসারে যে লৌহভন্ম অগ্ঠাপি 
প্রস্তুত হয়, তাহার ওষধরূপে কার্যকারিতা, পাশ্চাত্যপ্রদেশে প্রস্তত 
লৌহভম্মহইতে, সহস্রগুণে অধিক। কেবল উদ্ভিজ্জসংযোগে পারদভন্ম 
প্রস্তুত করিতে এক্ষণকার কবিরাজগণ কেহই জানেন না ) কদাচিং কোন 
সাধু সন্ন্যাসী তাহা! প্রস্তত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে তদ্বিষয়ে 
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অভিজ্ঞান এবাবৎ কিছুমাত্র নাই। এক একাট ওষধ প্রস্তুত করিতে, 
অনেক সময়ে, শতাধিক বন্ত একত্র মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা আর্যাগরস্থাদিতে 
উল্লিখিত আছে, এবং এই সকল বস্ত্র পরিমাণের ইতরবিশেষেরও উল্লেখ 
আছে; তন্মধো অনেক বস্তু এক্ষণে পাওয়াই যায় না, এবং সংগ্রহ করিবার 
বিশেষ চেষ্টাও এক্ষণকার অর্থাভিলাধী চিকিৎসকদিগের নাই। যেকিছু 
দ্রব্য তাহারা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন, তন্দারাই ওষধ প্রস্তত 
করিয়া, তাহারা চিকিৎপাকার্য্ে প্রবৃত্ত হয়েন; কিন্তু ভাহাতেও ইহাদিগের 
চিকিৎসার ফল, পাশ্চাত্য চিকিতৎমকদিগের চিকিৎসার ফলের সহিত তুলনায় 
অপকৃষ্ট নহে; ববং অনেক স্থলে এদেণীর কবিরা'জদিগের চিকিংসাকে 
অধিক কার্ধ্যকরী হইতে দ্রেখা যায়। এই কলিকাতা" সহরেই, হিন্দু- 
প্রণালীতে চিকিৎসাকাবী কবিবাজগণ বেষপ খানির সহিত স্ব স্ ব্যবসায়- 
কাধ্য পরিচালন করিতেছেন, তাহাই ইহার যথে প্রমাণ। ইহাকি 
প্রাচীন আধ্যদিগেব রাসারনবিগ্ভাবিষয়ে উৎকর্ষের বেষ্ট প্রমাণ নহে ? * 
দিল্লীতে একট লৌহনিন্মিত স্তম্ত অতি প্রাচীনকালহইঈতে বর্তমান 
আছে হহা চুঙ্গার অ'কৃতি; দৈর্ধো প্রার ৬০ ফুট, মৃত্তিকার উপরে প্রায় 
৩* ফুট, ব্যান ১৩ ইঞ্চি) ইহা ঢালা শৌহে নির্মিত। ইহা পূর্ব্বে মথুরায় 
ছিল; তথ৷ হইতে আনীত হইয়া, প্রার ৮০* বৎসর যাবৎ দিল্লীতে স্থাপিত 
হইয়াছে ; ইহ! কুকক্ষেত্র সমরের সামসমরিক বলির়। প্রবাদ আছে। সহত্র 
সহজ বংসর অতীত হইরাছে, বৌদ্র বৃষ্টি ইহার উপর ধারাবাহিক ক্রমে 
কার্ধ্য করিতেছে? কিন্তু এযাবৎ একটি স্থানে হহার লৌহে কলঙ্ক জন্মে 
নাই। এরপ নিম্মল লৌহ পাশ্চাত্য জাতিগণ. এবাবৎ তাহাদের রাসায়ন- 





ক ভারতবধের প্রাসীন রাসাঘনবিব্যািষয়ে এনুক্ত ডাক্তার ও প্রকুলচন্ত্র রায় সম্প্রতি 
একপানি গ্রন্থ লিখিয়াংছন ; প্রচীনকালে ভারতবর্ধে রাঁসাযনবিদ]ার যে গুভূত চর্চচ। 
ছিল, তাহ। এই খ্রস্থে তিনি উত্তমরূপে প্রমাণত করিয়াছেন। 


৭০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


বিগ্াবলে, গ্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়েন নাই ১ স্থাহাদের নির্মিত লৌহ 
কলঙ্কিত না হইয়া এত দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না। অপর দিকে এই 
একটি স্তস্ত প্রস্তুত করিতে কি পরিমাণে বুহৎ বন্ত্রের সাহাব্য প্রয়োজন, 
তাহ চিন্তা করির! দেখিলে, অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হর যে, প্রাচীন ভারত- 
বাসিগণের বুহুৎ বস্ত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা এক্ষণকার পাশ্চাত্যদিগের 
অপেক্ষা কোন অংশে নন ছিল না এবং ইহা দ্বারা তাহাদের যেরূপ 
ভৌতিকশক্কিপরিচালনের ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহা চিন্তা করিয়া 
দেখিলে, এক্ষণকাব পাশ্চাতা দেশবাসিগণ বে তাহাদিগকে এযাবৎ এই 
সকল বিষয়েও কোন প্রকারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত 
রূপে অবধারিত হয়।+ এই স্তত্তটি যে হিন্দ্রীজা সময়ের তাহা 
সর্ববাধিসম্মত | 

পুরীক্ষেত্রে ৬ শ্রীীজগন্নাথ দেবেব যে অকৃত মন্দির অগ্যাপি বর্তমান 
রহিয়াছে, তাহার শিঘনৈপৃণ্য ও কাধ্যকৌশল অতুলনীয়। পরস্থ যেসকল 
রৃহৎকার প্রস্তর এই মন্দিরের উচ্চপ্রদেশসকলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং 
বে অতি বৃহৎ ধাহুনিশ্িত চক্র তছৃপরি সংস্থাপিত আছে, তাহা তদ্রপ 
উচ্চস্থানে বহন করিয়া, যথাস্থানে সম্সিবেশিত করিতে যে প্রভূত ভৌতিক 
শক্তির (01018101001 [১০৮০৮) গ্ররোজন, তন্বিষয়ে [চন্তা করির! 


* আবিখাাত রাএাঘ।শক পওত রক্কো (২4০০) সাহেব তাহার প্রশ্নীত ১৮৮, 
নাল প্রকাশিত বসাধনবিষয়ক গহের স্থিত গওল হিতীন শেক ৩৫ পুঠাল এই সমস্থ 
সম্বন্ধে এরূপ লিবিধাছেন “্য এই প্তপ্তটি +৮0।1৫111 0 [1709 105 10717 
9০160611010 10175 1701157 902105 09000 30056৮9৪691 016 8101101 
210 175. 090) 01112877071] 050 1১০ নয 11১01100107 17) 3701316111 
010 69124100010 1615 001 ঝথা দেক 91১07200077 20100 
77650171079 0০ 0078০ 9101) 2 হাতন5 100) ০00 17196901015 200. 51021 
112107)02 ০, 
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পাশ্চাত্য-দর্শক-পণ্ডিতগণ মন্দির-নিম্্ীতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । 
'কিছুদিন হইল, মন্দিরের উপরিভাগহইতে একখানি প্রন্তর থাঁসয়। পড়িয়া 
গিম্'ছিল ; কিন এবাবৎ ভাহা পুনরার যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে 
পারে নাই । 

তড়িৎসন্বন্বীয় বিদ্ধ/ বে মনম্বী প্রাচীন ভারতবাসিগণের আযন্তাধীন 
হইরাছিল, তাহার পরিচয় এযাবৎ সম্পূর্ণরূপে লোপ প্রাপ্ত ভয় নাই। 
অগ্ঠাপি প্রাচীন মন্দিরসকলের শীণভাগে যেসকল বিচি ত্রিশাখাবিশিষ্ট 
অথবা চক্'কৃতি লৌহমর কলকগকণ দৃ্ হর, তাহা পাচান ভারছবর্ষে 
তড়িদ্বিজ্ঞানের একট কাটা গ্রমণ। প্রভৃভভড়িৎসম্পন্ন মেঘদকল 
ইহাদিগের সমীপবর্পী হইখানাত্র এইসকন ফলকহইতে ভড়িতগ্রবা 
নির্গত হইন্না, মেঘ- টি প্রশমিত করে । স্থুতরাং বদাঘাতে এইরপ 
মন্দির আহত হওয়া কখনও শ্তিগোচর হন নাং এইসকল লৌহফলক 
বন্ধ, ত্রিশূল এবং চক্র নামে পরিচিত । মন্দির এ অডালিকানকলের 
উপরিভাগে এইরূপ বঙ্গ সন্নিবেশিত করিবার প্রথা আছে, জুতরা" তাহা 
করা কর্তৃবা, এইমাত্রই চ্ারতবাসী এক্ষ'ণ অবগত আগেন | হীহার যথার্থ 
বিজ্ঞান ভীহাবা একেবারে বিশ্বৃত ভইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে পাশ্চাতা 
দেশবাসিগণের আগমনে, এই প্রথার এ)ঢুমন্ম পকাশিত উইতেছে। 
(এইরূপে পরাধীনতারূপ মহ বাসনহইত৪ ভগবত্কপায় নানাবিধ 
মঙ্গলসাধন হইতে আরম্ভ হইরাছে। প্রাচীন ভারতীর আর্যবিদ্গানের 
দিকে পৃথিবীমণ্ডলস্থ 'অপন সকল ভাতিরও দূ আকৃষ্ট হইতে আরম্ত 
হইরাছে এবং ভরতীর গৌরবের পুনরভ্াদয়চিঙ্গকল এক্ষণে 'গ্রকাশমান 
হইতেছে )। 

সুবিখ্যাত ডাক্তার ৬সীতানাথ ঘোষ মহাশর--বিনি এতদ্দেশে সর্দ প্রথমে 
তড়িদ্-সন্ত্ নির্মাণ করিয়া, তৎসাহায্যে ব্যাধিচিকিৎসা গ্রবঞ্তিত করেন, 


৭২ ব্রল্গবাদী ঝষি ও ব্রন্মবিদ্যা। 


তিনি-_-তত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৯৪ শকাবার অগ্রহায়ণসংখ্যায় একটি 
প্রবন্ধে এতদেশে মন্দিরের শিরোভাগে ত্রিশূলাদিস্থাপনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত 
আছে, তৎসন্বন্ধে নি্নলিথিতরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশিত করেন ৮ 

“শাস্ত্রের বিধান এই যে দেবমন্দিরের উপরিভাগে ত্রিশূল ও দেবীমন্দি- 
রের উপরিভ|গে চক্র স্থাপন করিতে হইবে । এই উভয়কেই আবার তান্র 
লৌহ ব৷ পিত্ত দ্বারা সুক্্মাগ্র করিয়া গঠন করিতে হইবে। যিনি আমাদিগের 
শাঙ্কাদি পর্যালোচনা করির অনেক স্থলে ততপ্রণেতাদিগের মনোগত গুঢ় 
ভাব অবগত হইতে পাপ্রিরাছেন, তিনি অবগ্তই একেবারে স্বীকার করি- 
বেন যে, তাহাদিগের এই বিধানটির কোন বিশেষ অভিগ্রায় আছে। 
আমরা যতদূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় বে, ইয়োরো- 
পীয়েরা প্রাসাদপার্থে নৌইদণ স্থাপন করিনা যে বদ্গপাত নিবারণ করেন, 
আমাদিগের শান্ত্রকারগণও তাহাই করিবার জন্ত তাত্রলৌহাদি ধাতুনিশ্মিত 
ত্রিশূল ও চক্র প্রোথিত কাপধাব আদেশ করিয়া গিশ্রাছেন। প্রঃকৃতিক- 
তত্ববিৎ পঙ্ডিতেরা পরীক্ষার্থীরা স্থির করিয়াছেন বে, আকাশগ্তিত মেঘে 
হয় পুরুষাকার, না হয় স্ত্রাাকার তড়িৎ সততই মুক্তভাবে অবস্থিতি করে। 
মুক্ত তড়িৎকেই সকলে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে দেখিয়া থাকেন। 
বসন্ত ও গ্রীন্ম খতুতে বায়ু-প্রায়ই শুক্ষাবস্থায় থাকে ; এই সমরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
মেঘসকল একত্রিত হইলে, তাহাতে যে মুক্ত ওড়িতের সমান্ট হয়, 
তাহা! বেগে ধাবিত হইয়া প্রারই নিকটস্থ মেঘান্তরে প্রবেশ করতঃ 
সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্ত বদি সেই সময়ে নিকটে কোনও মেঘ না থাকে, 
অথবা যাহা থাকে, তাহা যদি সজাতীর মুক্ত তাড়িদ্বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, 
এ তড়িৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কোন পদার্থে পতিত হয়; কি মেঘান্তর, 
কি পৃথিবী, যাহাতেই হউক, পতিত হুইবার পূর্বে প্র মেঘস্থ মুক্ততড়িৎ 
সেই মেঘ ব! পৃথিবীস্থ পদার্থের অন্তর্গত সাম্যাবস্থ তড়িদৃদ্বয়কে বিরোগ 
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করিয়া, অসমান বর্ণটিকে আপন অভিমুখীন প্রান্তে আকর্ষণ ও সমানবর্ণটিকে 
বিপরীত প্রান্তে গ্রক্ষেপ করিয়া দেয়। এইরূপ বিয়োগের পর, অপরি- 
চালক শুষফ বায়ুর মধ্যবান্ততা নিবন্ধন এ মুক্ততড়িৎ ও তদাকষ্ট অসমান- 
বর্ণট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরম্পর মিলিত হইতে উগ্ভত হয়। 
এই সময়ে সমানবর্ণ তড়িৎটির যে বুদ্ধি না হয়, এমত নহে। এই সময়ে 
উক্ত মিলনোনুখ তড়িদ্দ্বর়ের মধ্যে একটি অগ্রসর হইয়া অপরটির সাঁহত 
মিলিত হইব সাম্যাবস্থা প্রাপু হয়। 

“যেরূপ মেঘের বিষ উল্লিখিত হইল, যদি সেইরূপ কোন মেঘ মন্দি- 
রাদির উপরিস্থ আকাশে আসিয়া উপস্থিত হর, তাহ! হইলে, তস্তর্গীত 
মুক্তভড়িতের বিয়োজনী শক্তির প্রভাবে মান্দরের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থ তড়িদ্‌ 
দ্র পরস্পর বিধুক্ত হওয়াতে, উক্ত মুক্ততড়িতের অসনানবর্ণটব উপারাস্থৃত 
ত্রিণৃণ বা চক্রের অগ্রভাগ অভিমুখে আক্ষ্ট ও সমানবর্ণাট নিয়স্থ ভৃভাগের 
অভ্যন্তরাভিমুখে প্রক্ষিণ্ত হর। এইরূপ বিয়োগের পর, শুষ্ক বাযুর 
মধ্যবহিতা নিবন্ধন আকাশের তড়িৎ ৭ ত্রিশুলাগ্র-স্থিত আকৃষ্ট তড়িৎ 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই সমরে, ত্রিশূলাদির অগ্রভাগ, মেঘের 
নিয্নভাগ অপেক্ষা অধিকতর পরিচালক ও স্শ্মীতর বলিয়া, মেঘস্থ তড়িৎ 
আপন অবস্থান-প্রান্তহ্টতে অগ্রসর হইবার পূর্বেই, মন্দিরস্থ তড়িৎ 
সহজেই ত্রিশূলাদির অগ্রভাগ হইতে উদ্ধগামী হইয়া, উক্ত তড়িতের সহিত 
মিলিত হয়। মেঘভড়িৎ এইরূপে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, কোন্প্রকার 
অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা থাকে না। ত্রিশূলাগর উৎকৃষ্ট পরিচালক ১ স্থতরাং 
তাহাতে সাঘান্তপরিমাণ তড়িৎ সংগৃহীত হইতে না হইতেই, তাহা উদ্ধগামী 
হইয়া! উপরিস্থ মেঘে গমন করে, এই জন্য কোনপ্রকার আলোক দর্শন 
বা শব শ্রবণ করিতে পাওয়া যার না। 

“ইয়োরোগীয়েরা আপন প্রাসাদপার্খে বে প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড ভূমিতে 


৭8 ব্রহ্মবাদী খধি ও ব্রঙ্গাবিষ্ধা ৷ 


প্রোথিত করিয়া রাখেন, ত্রিশূল বা চক্র অপেক্ষা তাহার বিছাদ্‌- 
নিবারণী শক্তি প্রবলতর নহে। ত্রিশূণা্দির কার্য্যকারিতা অপেক্ষা 
ইয়োরোপীয় শলাকার ফলোপধাগ্রিকা যে শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা শুনিলে বোধ 
হর অনেকেই বিশ্মিত হঈবেন। কিন্তু সেরূপ হইবার কোন কারণ নাই; 
কেন না, ইরোরোগীয় লৌহ-শলাকাও ঘেব্প, ত্রিশূলসংযুক্ত মন্দির ও ঠিক 
সেইরূপ একটি ভূমিসংপগ্র পরিচালক দপ্তস্বরূপ | স্থৃতরাং উভয়ের 
মধ্যেই পৃথিবীর তড়িৎ সমান বেগে গমনাগমন করাতে হুলান্ধপ কার্য্যসাধন 
করে । যদি ইহীতে কাহারও অবিশ্বাস জন্মে, তবে তিনি এদেশের কি 
পুরাতন, কি নৃতন, সকলপ্রকার মন্দির পর্যবেক্ষণ করুন; তাহা 
হইলে দেখিতে পাইবেন ধে, ইর়োরোপীয়শলাক রক্ষিত প্রানাদাদিও 
যেরূপ প্রায় বন্রাত হয় না, সেইরূপ ক্ষুদত্রিশূলাদিবিশি্ট মন্দিরাদিও 
প্রায় কখন বদ্দপাঁতে বিনষ্ট হর না ৷ অলবারে প্রকা্ এলাকার কাণ্য 
নির্বাহ করায়, শান্ত্রকারদিগের তড়িতশাস্তবষরক জ্ঞানের বথেষ্ট প্রাখধ্য 
প্রকাশ পাইতেছে। শাঁহাদিগের জ্ঞানের বিশুদ্ধতা প্রকাশের আর একটি 
স্থল আছে। ইয়োরোপীয়েরা শড়িৎশাস্ত্রেরে প্রাথমিক অন্ুণীলন 
কালে মনে করিতেন বে, মেঘস্ত তড়িৎ অন্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া, 
প্রোথিত লৌহশলাকার উপবেই আসিয়া পতিত হয়, এবং তন্বারা তাহ 
পৃথিবীর অভান্তরে নীত হওয়ায় কোন অনি সম্তাবনা থাকে না। 
এইরূপ সিদ্ধান্তদ্রার! পরিচালিত হওয়ার, তাহার! কোন স্থানেই এ দণ্ডকে 
অট্রালিকাঁর গাত্রে সংস্পষ্টভাবে স্থাপন না করিয়া, কতিপয় পরিচালক 
গু কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করতঃ তাহাকে কিঞ্চিৎ বাবধানে প্রোথিত 
করিতেন। কিন্তু ীদেণীর আধুনিক পণ্ডিতের! বহুপরীক্ষাদ্ারা স্থিব 
করিয়াছেন থে, মেঘের তড়িৎ আসিক! লৌহশলাকার উপরে পতিত 
না হইয়, পৃথিবীর তড়িৎই তাহার অগ্রভাগহইতে অগ্রসর হইয়া 


প্রথম অধ্যায়-_তৃতীয় পাদ। ৭৫ 


মেঘতড়িতের সহিত দিলিত হয়। এই 'দদ্ধান্তের বশবর্তী হইয়া, তাহারা 
এইক্ষণে অনেক স্থলে শুদ্ধ গান্রসংস্পর্শ কেন,উত্ত শলাকা দ্বারা অট্টাণিকার 
ংশবিশেষ ভেদ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। ইয়োরোপীরদিগের এই 
ংস্কৃত সিদ্ধান্ত যে ব্ভকাপ পুব্বেহ আমাধিগের শান্বকারণনেব জ্ঞান- 
ক্ষেত্রে উৎপন্ন হ্হয়াছিল, ভাহাব সুস্পষ্ট 'পরমাণ এই থে, তাহারা 
বঙ্জনিবারক ত্রিশুণাদিকে মন্দিরের উপরিভাগে প্রোথিত কারবার আদেশ 
দিতে কিছুমাত্র সন্কুচি ত হয়েন নাই। 

“পূর্বতন পণ্ডিতের! যে ধাতু!নশ্মিত শলাকাদ্বারা খছাৎ্পাত নিবাবণ 
করিতে জানিতেন, তাহার আর 'একটি চমতকার প্রম।ণ 'এখনও বিদ্যমান 
আছে *। পুব্ব এদেনে গীপ্মকালে বেসকল শশ্ত জন্মে, তাহার অনেকাংশ 
[শিনাবুষ্ট দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আদদ্শিবারণার্থে গ্রামন্ত কষক- 
'গের প্রার্থনায় একব্যপ্জি নিধুক্ত হয়, ভাহাকে শিলারি কডে। 

“সে গ্রান্মকালের তিন চারি নাস পথ্যন্ত “ত্র ধারণ, আতৈল স্বান, 
নিরামিষ ভোজন এবং সর্বদা শুচি হইয়া কানযাপন করে। যখন 
আকাশে শিলা-মেঘ দৃষ্ট হয়, তখন শিলারি আপন কেশবন্ধন খুলিরা "দিয়া 
এবং কপালে বৃত্দারতন সিুরচিঙগ, দক্ষিণ ভণ্তে দার্ঘাকার় পৌহত্রিশৃল, 
ও বাম ক্কপ্ধে একটি মহ্ষিশৃঙ্গনিশ্মিত তেগা ধারণ করিয়া উপ 
ভাবে গৃহহইতে বহিত হর, 'এবং এ ভেরা বাদন করিতে 
করিতে শন্ত ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হর। তথায় উপস্থিত হহরা প্রান্তরে 
যে ভাগের শপবিস্থ আকাশে উক্ত শিলা-মেবকে দেখিতে পায়, সেইভাগে 
খাইর! হ্তস্থিও ত্রিশূন ভূমিতে প্রোথিত করে, এবং যতক্ষণ এ মেঘ ছিন্ন 
ভিন্ন ভাবে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ এ স্থানে দণ্ডারমান 





্ধ কালের গতিতে, এই প্রঃদ্ধ হকানিত হইবার পর এই ৩* ৩৮ বৎনরের মধ্যে, 
এই প্রমাণও বর্তমানে বিরল হহয়। পড়িযাছে । 


৭৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্তা । 


থাকিয়া ভেরী বাদন করিতে থাকে। এ মেঘ বদি প্রস্থানে 
ছিন্ন ভিন্ন না হইয়া বাদুপহযোগে স্থানান্তরে গমন করে, তাহা হইলে শিলারি 
সবেগে তাহার পম্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হর, এবং যেখানে তাহাকে স্থির 
হইতে দেখে, সেইখানে উপস্থিত হইরা ভূমিতে ত্রিশূল প্রোথিত 
করে। এ মেঘ যদি বানুকর্তুক প্রান্তরহইতে বহিষ্কত না হয়, তাহা! 
হইলে শিলারির এপ প্রক্রিরাদ্ধারা প্রারই তাহার শিলাবধিণী শণ্ডি নষ্ট 
হইয়া বার। শিলাৰি সমস্ত গ্রীঘ্নকাল এইক্ধপে শন্তরক্ষণে শ্রম করিয়া, 
ককষকদিগের নিকট হইতে যে কিঞ্চিৎ শস্ত প্রান্ত হয়, তাহাই তাহার 
ভূতিম্বরূপ। এই ব্যাপারের বান্তবিকতা বিষয়ে কিছুমাত্র ংশয় নাই; কারণ 
পল্লীগ্রামের অবস্থার বিশেবজ্ঞমাত্রেই বোধ হয় ইহা অবগত আছেন। 
“এইক্ষণে শিলারি বেকল উপায়ে শিলাবৃষ্টি নিবারণ করে, তভ্তাবতের 
কাধ্যকারিতা পধ্যালোচনা করিয়া দেখ 'আবশ্তক। ইয়োরোপীয় 
পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, নেঘে কোনপ্রকার শুক তড়িতের 
আবির্ভাব নিবন্ধন হঠাৎ অত্যন্ত শৈত্য উদ্ধৃত হইলে, বাপ্পরাশি জধিয়া 
শিলারূপ ধারণ কবতঃ ভূপৃষ্ঠে পতি হর। উক্ত তড়িতের 
কাধ্য কাপ্সিতা বিন করিব!র নিমিত্ত শিলারির ত্রিশূলই একমাত্র উপায়। 
উক্তত্রিশুল শিলামেঘের নি্নদেশস্থ ভূমিতে প্রেথিত করিলে, পৃথিবী হইতে 
অসমানবর্ণতড়িৎ উখিত হইয়া ত্রিশূলাগ্র হইতে উদুখে অগ্রসর হয়, এবং 
মেঘস্থ তড়িতের সহিত মিলত হইয়া, তাহাকে সাধ্যাবস্থায় আনয়ন করে; 
সুতরাং উক্ত মেঘে প্র সবে আর শিলা! জন্মিতে পারে না *।” ইত্যাদি । 





* [শলা|রর শুচিবাবহারপ্রস্ৃতি বধ: [বষয়ে যাহ! উল্লাহ । হইয়াছে, তাহারও 
বৈজ্ঞানিক হেতু আছে। উত্তপ্রকার বাবহারদ্বারা ইচ্ছাশঞ্চি গতিশর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, এবং তান্রবন্ধন তাঁড়ৎকাঁযা উৎ্পাঁদন করিতে বি:শষ সামা জন্ম। ডাক্তার 
সীতীনাথ ঘোষ যে সময়ে এই প্রবন্ধ লিখফাছিলেন, তৎকাংল ইউারাগীয়গণের এই 
বিধায় আলো6ন। আরম্ত হয় নাই । এখণে তাহাও আরম্ভ হইয়াছ। 
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. উক্ত ডাক্ত!র ৬সীতানাথ বোষ মহাশয় আধ্য খষিদিগ্ের তড়িদ্‌-বিষয়ক 
জ্ঞান সম্বন্ধে আর একট প্রবন্ধ এ ১৭৯৪ শকান্দার তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
মাঘসংখ্যার ম'ছুলিধারণ প্রভৃতি বিষয়ে তড়িৎশক্তির কাব্য ব্যাখ্যা করিয়া 
লিখিয়াছেন,_-“অনেকদিন হইল, এসিয়াটিক সোপাইটির অন্থুসন্ধানে 
“শি্লসংহিতা” নামধেয় একখানি পুরাতন সংস্কৃত পুস্তক বাহির হইয়া 
পড়িয়াছে, তাহাতে পুষ্পক রথ বা ধূমধন, তোরবগ্র বা তাপমান যন্ত্ 
দুরবীক্ষণ বস্ত্র এবং দিগ্দর্শন যন ইত্যাপি নানা বিষয়ের সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । আবার এক্ষণে যদি পৌভাগাক্রমে তড়িদিগ্াসবন্বীর ফোন 
পুস্তক পাওয়া বার, তাহ! হইলে, তড়িৎসন্বন্ধে আমরা বে কিঞ্চিৎ বলিলাম, 
তাহার মত কত শত বিষয় যে তাহাতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন, 
তাহা বলা যায় না।” ইত্যাদি । 

ভারতবাসী মাত্রেই জানেন যে, বিছ্যুৎই দেবরাজ ইন্দ্রের অন্ত্র। 
আকাশেণ মেঘনগডণের বিদ্যুত্সংঘর্য দেবরাজের বদ্রনিনাদ বশিয়া 
ভারতবধীয় আবাদবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। কথিত আছে 
যে, এই বৈদ্যাতিক এন্ধস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া, উ্নন্নরদেব অজ্জুন 
খাণ্ুবদাহকালে সাক্ষৎ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাহাকে পরাস্ুখ 
করিরাছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্রের মহাসমবে লৌইদন্নবন্াঃত অযুত অনূত 
সেন! এককালে নিধনকরিতে সনর্থ হ্ইরাছিলেন। কিন্তু এক্ষণকার 
কালে এই প্রন্দ্বিগ্তা লোপ গ্রাপূু হওয়ায়, তাহার প্রদকল কীতি-বণনা 
আরব্য উপন্াসের স্থান প্রান্ত হইয়ছে। ভীগ্ম, দ্রেণ, কর্ণ, অশ্বথামা 
প্রভৃতি অপরাপর মহাবীর সকলও এীদকল দৈবান্্ প্রয়োগে নিপুণ 
ছিলেন। তড়িদ্‌বিজ্ঞান পুর্বে ভারতবাসীর এত অধিক আতন্ত ছিল যে, 
আহারে, বিহারে, আসনে, গমনে, শয়নে, স্বপনে, সকলস্থলেই 
তড়িৎশক্তির কার্য্যের প্রতি ভারতবাসীর লক্ষ্য ছিল। তাহার! দেহতন্ব 


৭৮ ব্রহ্মবাদী ঝষি ও ব্রক্ষবিষ্তা | 


সম্যক অবগত হইয়াছিলেন; স্থৃতপনাং কিরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া আগীন, 
হইলে, কিনধপ তড়িতপ্রবাহ দেহে সঞ্চারিত হর) কোন্‌ পদ কিন্ূপ 
বিক্ষেপ করিলে, দেহাভ্যন্তরে কিরূপ তড়িৎকাধধ্য হইতে থাকে ) কোন্‌ 
দিকে মন্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, দেহস্থ তড়িতের বেগ পরিবদ্ধিত 
হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মার ও বোগোৎপাদন কৰে) কোন্‌ দিকে মুখ 

করিয়া আসীন হইপে, ভড়িত্প্রবাহ প্রশমিত হই! মনের স্ৈধ্য ও ভজনের 
আহ্থকুল্য সণ্পাদন কবে ইত্যাদ নমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, আপ্য খষিগণ 
সমুৰয় নিতানৈমিত্তিক ব্যাপারের প্রণাণী অবধারিত করির। গিরাছেন। 
কিন্তু এক্ষণে সেই বিজ্ছান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কেবল চিরপ্রচলিত 
প্রথাম্বরূপে কোন কোন স্থলে তাহার ব্যবহার পবিলাক্ষত হয়। স্থৃতরাং 
তাভা কসংগ্কাণ বণিষ্বাই নবা শািক্ষতলমাজে পরিগুহীত হই থাকে । 
একট দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক্‌ £-_গৃহস্থব্যক্তি উদ্তরশিয়রা হইয়া শয়ন করিবে 
না) ধাহার নিদ্রালন্ত জয় করাই সর্ববতোভাবে শ্রেয়স্কর, তাদৃশ যোগী পুরুষের 
উত্তর দিকে শিবঃস্থাপন কবিরা শরন কারতে বাধা নাই। এইদাত্র ব্যবস্থা 
আনাদিগের জানা আছে। এই প্রথার কেহ অঙ্ুসরণ করিলে, তিনি 
কুসং্কারাপন্ন বলিয়াই ইংরাজাবিগ্ঠাবিবূদগের নিকট পরিচিত হয়েন) 
কারণ এই প্রথার অন্গনরণকারিগণ ইহার তথ্য অবগত নহেন। কিন্তু 
এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভাবে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, পৃথিবা একট 
প্হৎ, তড়িদ্বন্ত্র; উত্তর দক্ষিণে ইহার কেন্ত্রৰর । নিল মৌহ-ফলক 
চুঙ্ছকের সহিত সংলগ্র হইয়| কিয়খকাল অবস্থান করিলে, ত্র লৌহফপক 
যেমন কালক্রমে চুম্বকধশ্ম প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ উত্তর দক্ষিণাধকে লম্বিত 
করিরা এ গৌহফলককে দীর্ঘকাল এক অবস্থায় বক্ষ কর! হইলে, তাহাতে 
টুপ্বকধন্ম সকল প্রকাশ পায়) ইখর কার? এই বে, তাড়দ্‌- 
ন্ত্ররূপ প্রথিবী এ লৌহের উপর অতিবেগে তড়িৎ সধারিত করে। 
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লৌহের স্তার মন্ষ্যদেহও শীঘ্ব ভড়িৎ-শক্তি গ্রহণ করিতে সমর্থ। সুতরাং 
পৃথিবীর উত্তরার্দে শয়নকারী পুরুষের ,মস্তক পৃথিবীর উত্তর দিক্‌ তড়িৎ 
কেন্দ্রের সমীপবর্তী হওয়ায়, উত্তরাভিমুখে শয়নকারা ব্যক্তির নস্তকে 
অতিবেগে তড়িৎ প্রবাহ প্রবর্তিত হয়) ইহা সহজ অন্থমানদিদ্ধ। এইরূপ 
তড়িতপ্রবাহ পবর্তিত হইলে যে তাহার মণ্ডিষ্ক নিদিতাবস্থার অতিবেগে 
আলে'ড়িত হইবে, ইহাও সহজ অন্ুমান। সুতরাং উত্তরশিররী ব্যক্তির 
অবশ্ঠ সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে এবং নিদ্রান্তে তাহার দেহ অবসাদ প্রাপ্ত হর়। 
পূর্বোক্ত ডাক্তার ৬সীতানাথ ঘোষ তস্ববোধিনী পত্রিকায় ১৭৯৪ শকান্দায় 
একটি প্রবন্ধে এতৎস্বন্ধে আরও বিশেষ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঙিনি 
বলেন যে, “পুথিবীরূপ মহান্‌ চুম্বককে একট মধ্যরেখাদ্বারা উত্তর দক্ষিণ 
ছুই ভাগে বিভাগ করিলে, দেখিতে পাও যায় যে, মামরা (ভারতবাসীরা) 
ই রেখাটি হইতে অনেকদুরে উন বিভাগে বদতি করিতেছি । বখন 
পৃথিবার উত্তব বিভাগ চুঙ্ধকের উত্তর প্রাপ্ডের গুণসমন্িত এ ং দক্ষিণ 
বিভাগ চুদকের দক্ষিণ প্রান্তের গুণসম্পন্ন এবং আমাদিগেণ পাদন্য খন 
দিবারাত্রির অধিকাংশ কান উত্তরধিভাগের পৃষ্ঠে সংলগ্ন থকে, তখন 
আমাদিগের পাদদর চুষ্কীর দক্ষিণপ্রাস্তের গুণসমন্ধিত এবং মণ্তক সুতরাং 
উত্তর প্রান্তের 'গুণধুক্ত হইয়া উঠে । পুথিবব উত্তর বিভাগস্থ দেশস-দানে 
দর্ষিণ শিরে শয়ন করিলে, দিবাভাগের চুকত্ব যেরূপ বর্ধিত ও বদি হয়, 
উত্তর খিরে শয়ন করিলে, তাহা আবার সেইনূপ বিন? ও পরিবাঙত 
হইয়া বায়। এইরপে প্রত্যেক ধিধারাত্রিব মধ্যে শহীরের চুম্ধকত্ব পুনঃপুনঃ 
ন্ট ও পরিবর্তিত হওয়ার, স্বাস্থা, সুতরাং আমু, কুমশঃই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে 
থাকে 1” 

পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার ৬সীত!নাথ ঘোষ নগাশয় ১৭৯৪ শকাবায় 


তত্ববোধিনী পত্রিকায় মাঘসংখ্যাতে আর একট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন 
ঙ 


৮০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্মবিষ্ভা । 


তাহাতে পূর্বশিয়রী হইয়া শয়নের বিধি ও পশ্চিমশিয়রী হইয়া শয়নের , 
নিষেধ-বিষয়ক হিন্দু প্রথার তথ্য তিনি নিক্নলিখিত্তরূপে ব্যাখ্যা করেন £- 

“পণ্ডিতপ্রবর ফ্যারেডে সাহেবের অ-শ্চর্্য পরীক্ষাবলিদ্বারায় প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, আমাদিগের পদতলস্থ পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়া “কটি তড়িৎ, 
প্রবাহ নিত্য বহমান রহিয়াছে। এ তঙ্টিৎ নুধ্যকিরণোৎপন্ন তাপদ্ধার়া 
উৎপাদিত হইতেছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। পুথিবী গোলাকার এবং 
তাহার গতি পশ্চিম দিক্‌ হইতে পূর্বদিগভিমুখে হইতেছে । এজন্ ৃু্ধ্য- 
কিরণদ্বারা তাহার সমুদায় অংশ একসময়ে তাপিত নাহইরা ক্রমে 
পূর্বব পশ্চিম অংশক্রমে হইতেছে। যে সময়ে পৃথিবীর যে ভাগ র্যা 
কিরণদ্বারা তপু হয়, সেই সময়ে তাহার পশ্চিম ভাগ অপেক্ষাকৃত 
শীতল থাকে ; এই কারণে পৃথিবীতে সৃর্য্যকিরণোৎ্পন্ন তাপ দ্বারা তড়িৎ 
উৎপন্ন হইতেছে, তাহ। পূর্ব ব্যাথাত নিয়মানুসারে ক্রমাগত পুর্বদিক 
হইতে পশ্চিমদিগভিমুখে ধাবিত হইতেছে। 

“অধুনা যেসমুদায় শরীরতত্ববিশারদ পণ্ডিত তড়িৎপ্রয়োগদ্বারা 
মানবশরীরের বিবিধ রোগ আরাম করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহারা 
শারীরিক তড়িতপ্রবাহকে ছুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া! প্রত্যেকের 
ফলাফল নি'্ধীরণ করিয়াছেন। শরীরে স্বাযুকেন্দ্র বা মূল হইতে তাহার 
শাখাগ্র অভিমুখে, অর্থাৎ মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি অথবা মেরুদণ্ড হইতে 
বক্ষ, উদর, এবং অধোদেশ অভিমুখে যে তড়িতপ্রবাহ বহিতে থাকে, 
তাহাকে তাহারা অধোগ প্রবাহ কহিয়া থাকেন। এইরূপ প্রবাহ শরীরের 
পক্ষে শ্বাভাবিক। মানবশরীরের যে অংশে এরূপ অধোগ প্রবাহ যোগ 
করা যায়; সেই অংশস্থিত শিরাপ্রতৃতি প্রসারিত হইয়া পড়ে বলিয়া, 
রসরক্তাদি অনায়াসে সঞশলিত হইতে পারে। স্ৃতরাং শরীরের সেই 

ংশে রসরক্তপ্রভৃতির অবরোধজনিত কোন প্রদাহ বা পীড়া থাকিতে 
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পারে না। আর বে ভড়িৎপবাহ ্নাযুসমুদায়ের শাখাগ্রহইতে কেন্ত্র বা 
মূলাভিমুখে অর্থাৎ পদাঙ্থুলি হইতে মস্তক অথব! বক্ষ, উদর বা অধোদেশ 
হইতে মেরুদগাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাকে তাহারা উদ্ধগ প্রবাহ 
.কহেন। এইরূপ প্রবাহ শরীরের পক্ষে অস্বাভাবিক । শরীর যে 
অংশে প্ররূপ উদ্ধগ প্রবাহ প্রয়োগ করা যায়, দেই অংশস্থিত শিরাপগ্রভৃতি 
স্বাভাবিক অপেক্ষা সংকুচিত হুইয়৷ পড়ে বলিয়া, রদরক্তাির সধালন 
সম্বন্ধে বিস্তর ব্াঘাত জন্মে; স্থতরাং শরীরের অংশে র্সরক্তপ্রভৃতির 
অবরোধবশতঃ নানাপ্রক।র প্রা্দাহিক গীড়া জন্মিতে পারে ( ১০৩ 1১৪৪৩ 
9011), [12010518066৭ 01 00৩ 0127108] ৪১৫১ 01 
151600100, 7871 )। 

“এইক্ষণে আন'দিগের প্রস্তাবিত বিবয়ে অবতীর্ণ হইলে, সহজেই 
দেখিতে পাইবেন যে, অস্মদ্দেণীয় শান্ত্রকারগণ যেরূপ অন্ঠান্ত বিদ্যায়, 
সেইরূপ তড়িদ্বিষ্ঠারও অসাধারণ ব্যুৎপন ছিলেন। ইতিপূর্বে তড়িদ্‌- 
বিগ্যাসন্বন্ধে যে কয়েকট পরীক্ষিত সত্য উল্লিথিত হইল, তাহার প্রতি 
দুষ্টি রাখিলে, বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন বে, শয়নকালে পৃথিবীর 
পশ্চিমদিকে মগ্রক স্থাপন করা অপেক্ষা পূর্বদিকে মন্তক স্থাপন করিলে, 
শরীর, বিশেষতঃ মন্তিফ, নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে) কারণ 
পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়া প্রতিনিয়ত যে তড়িৎপ্রবাহ পূর্বাদিকৃহইতে 
পশ্চিমদিগভিমুখে ধাবিত হইতেছে, পুর্ব শিরে শয়ন করিলে, তাহা 
শরীরের পক্ষে অধোগ প্রবাহ এবং পশ্চিমশিরে শয়ন করিলে, তাহা উর্ধগ 
প্রবাঞ্থের সমুদীয় কাধ্য সাধন করে। এতদনুসারে পশ্চিম .শিরে শয়ন 
করিলে, মস্তিকপ্রত্তি বিবিধ শরীরযস্ত্রে রক্তাদি সংগৃহীত হইয়া, প্রদাহ ও 
তজ্জনিত ব্যাধি সকল উৎপাদন করে” 

“অন্মদ্দেশীয় শান্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, পুর্বশিরে শয়ন করিলে, 


৮২ ব্রহ্মবাদী ঝষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


বিগ্ভা এবং পশ্চিমশিরে শয়ন করিলে মন ছৃশ্চিন্তাঁপরায়ণ হয়; তাহার 
যৌক্তিকতা বিষয়ে বোধ হয় এক্ষণে কাহারও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে 
না। পুর্বশিরে শরন করিলে বে মপ্টিষ্কপ্রভৃতি যন্ত্রলকল সততই পরিষ্কৃত 
ও সুস্থাবস্থ এবং পশ্চিম শিন্পে শন করিলে, তৎসমুদরায় যে রস্রক্তাদি, 
পূর্ণ, প্রদাহিত, স্থতরাং পীড়িতাবস্থাগ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে। যদি মস্তিকপ্রতৃতি সকলই সুস্থ থাকিল, তাহা হইলে আর 
জ্ঞানলাভের ভাবনা কি, এবং যদি তৎসমূদ্বায় বক্তাদিপূর্ণ প্রদাহিত 
হইয়া পড়িল. তাহা হইলে মনের দুশ্িন্থাগ্রন্ত হইবার অসস্ভাবনা 
কি? অতএব শয়নবিষয়ক শ্রাঙ্ীর বিধান যে সম্পূর্ণরূপে ঘক্তি- 
সঙ্গত ও হিতকারী, তাহা অবশ্যই আমাদিগকে শুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে 
হইতেছে |” 

বস্ত্তঃ আনাদিগেব দেহ অতি সুক্পৌশলে নিশ্মিত একাটি তড়িদ্যন্ 
বিশেষ। অন্ুলিন্ত নখসকল তরী দেহনপ তড়িদ্যন্ত্রেন ভড়িন্লিক্ষমণ- 
দ্বারস্বরূপ, এবং চক্ষুৰ্থর দেহস্থ তড়িনিক্ষমণের নিমিত্ত সুবিস্তত গবাক্ষ- 
বিশেষ । ইহা জানিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহের তড়িতের কাধ্য বিভিন্ন 
ইহা অবগত হইয়া, প্রাচীন আধ্যগণ দুিদোষ ও নখম্পর্শদোষ নিবারণের 
নানাগ্রকার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। যিনি বন্গবিগ্ঠা অভ্যাস করিবেন, 
তাহার দেহ ও মনকে সর্ধদী অপরের বহিম্মখ তড়িৎপ্রবাহহইতে 
রক্ষা করিবার জন্য নানাগ্রকার নিরম স্থাপন করা হইয়্াছে। তিনি 
আহার করিবার সময়ে নিজ্জন প্রদেশে, অপরের, বিশেষতঃ অপকৃ্- 
প্রক্কৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির, দুষ্টির বহিভূ্তি থাকিয়া আহার করিবেন, ব্রহ্গচর্ধ্য- 
সময়ে অপকৃষ্টগ্রক্কৃতি শুদ্রাদির দর্শনের অগোচর থাঁকিবেন ;* অপরৃষ্ট 
এবং অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিব স্পৃষ্ট অন্ন. ভক্ষণ করিবেন না) কারণ 











* জাঁতিতেদ যে মুলে গণানুগত, তাহা পরে পুদশিত হইবে। 
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শাহাদিগের স্পশে তাহাদগের শারীরক তড়িৎ নিপ্রান্ত হইরা, "পৃষ্ট বস্ত 
সকলকে তব্গুণাক্রান্ত করে। মৈথুনব্যাপারে পুংস্ত্রীমিথুনের শরীরের 
ওতড়িৎ্রাশি একেবারে উদ্বেণিত হইগা, পরম্পরে সংক্রামিত হয়। 
অতএব উত্তনপ্রক্কৃতি, গুরাং উত্তনতঙিদ্বৃক্ত পুরুষ অপকৃষ্ট প্র্ততির 
সত্রীতে গমন করিবেন না, এবং উত্তম প্রকৃতির ভ্ত্রাও অপক্কষ্ট প্রকৃতির 
পুরুষের সহিত মৈথুনব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবেন না। স্থতিশাস্ত্রে 
উল্লেধ আছে থে, আঙ্গণ, শুদ্রপকান্ন চতুর্ষিংশতিবার ক্রমা্র়ে গ্রহণ 
করিলে, ব্রম্মণাইহতে ভ্রষ্ট হয়েন) কিপ্ত একবার মাত্র শৃদ্রাগমনে 
উঠার পাতিত্য জন্মে। পণস্ক নৈথুনব্যাপারে মৈথুনাসক্ত ত্রীপুরুষের 
পরস্পরের ভাঁডৎ পরস্পরে 'ঙ্থ প্রবিষ্ট হর সতা, কিন্তু স্্ীদেহে পুরুবশক্কি 
নত 'আধকগ।বমাণে লঞ্চাারত হর, পুরুষদেহে স্্রীণন্তি তত অধিকপরিমাণে 
সঞ্চারিত হন না) কারণ প্রা পুরুষশক্তিল ধাবিকা। অতএব খধিগণ 
ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উত্তম শ্রেণার স্ত্রী অধম এ্রেণর পুরুষের সাইত 
কখনই বিবাহকাধ্যে সান্মপিত হইবেন না। বরং উত্ততেজোধারী 
পুরুষ অধনা স্ত্রাকে গ্রহণ করিতে পারেন) কাখণ তাহার শাক্ত লাভ 
করিয়।স্তা উন্নত। হইবে, এবং তিন নিজে ওগঃ-প্রভাবে অধমন্ত্ী- 
সহবাসজনিত দোব ক্ষালন শারতে পারবেন। কিন্তু তাহার পক্ষেও 
ইহা প্রশস্ত নডে। পূর্বক্চকাণে ভারত-ভূ মতে উচ্চজাতার পুরুষদিগের 
আত্মসংবম পূর্বক বহুলপরিমাণে আধ্যাপ্মিক শক্তি সঞ্চয় করা অভ্যাস 
করিতে হইত 3 ন্থুতরাং তৎকালে খবিগণ সময়ে সমরে অন্থুলোম বিবাহও 
অনুমোদন কার্সয়ছেন। এমন কি অপুত্রক কাহারও মৃত্যু হইলে, 
তাহার বংশরক্ষার নিমিত্ত উত্তমজাতীর ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া, মৃত 
ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিবার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে দেখিতে 
পাওয়! ঘায়। এই নিয়োগান্গসারে, বিচিত্রবীর্য্যের পরীতে স্বয়ং কৃষ্ণ- 


৮৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


দ্বৈপায়ন খষি সম্তানোৎপাদন করিয়া, ভরতকুল রক্ষা করেন। বশিষ্ঠ খষি 
সৌদাসরাজপত্বীতে সন্তানোৎপাদন করিয়া স্র্যবংশ পরিবদ্ধিত করেন। 
এক্ষণ কলিকাল প্রবন্তিত হইয়াছে; লোৌকসকল তপস্তা ও জ্ঞানোপার্জনে 
পরাত্মথ হইয়াছে) মৈথুন এবং অপর সকল বাবহার বিষয়ে অতিশয় 
অধিক পরিমাণে কাদপরতন্ব, বিজ্ঞান-বিরহিত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। 
খধিগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা '£ই দ্ররবস্থা অবশ্থন্তাবী জানিয়া, এই কলিকালে 
বিভিন্ন বর্ণে অগ্ঠলোম বিবাহ ও নিয়োগদ্ধাবা সন্তানোৎপত্তি প্রতিষেধ 
করিয়াছেন। এতৎসমন্তই বিজ্ঞান) ইহা! কুসংস্কার অথবা স্বার্থপরতা- 
মূলক নহে। আমরা বিজ্ঞান-বিরহিত হইয়', সকল ব্যবস্থারই তথা 
বিস্বৃত হইয়াছি। সুতরাং সকল বিষয়ই কুসংস্কার বলিয়া জ্ঞান করি, 
এবং স্বেচ্ছাধীনতা ও যথেচ্ছ আহার-বিহারই সভ্যতাব চরম চিহ্ন 
বলিয়া গ্রহণ করি। আহার-বিহারের সহিত যে মনুষ্য প্ররুতিগঠনের 
ও ধর্মের কোন প্রকার সম্বদ্দ আছে, তাহা স্বীকার করিতেও ইচ্ছা! করি 
না) এবং যদি কোন বাক্তি প্রাচীন প্রথান্থুসারে নিয়ম প্রতিপালন 
করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে কুসংস্কারাপনন বলিয়া, অশ্রদ্ধা করিয়া 
থাকি। পক্ষান্তরে যাহারা ব্যবহারকালে প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
থাকেন, তাহারাও তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানশৃন্ত হওয়াতে, তাহাদের আচার 
কেবল পূর্বান্থগত সংস্কারমাত্রের উপরই স্থাপিত | সুতরাং আমাদের থে 
এইরূপ মতিভ্রম ঘটিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু একটু 
স্থিরচিত্তে বিষয়সকল পর্যালোচনা করিলে, প্রাচীন আধ্যগণের সকল 
বিষয়ে অপরিসীম জ্ঞানবস্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। উন্মাদরোগ প্রধানতঃ 
একটি মানসিক-বিকার ) একটি স্থুলবস্ত্র-_যাহাকে ওঁষধ বলা যায়, তাহা__ 
সেবন করিলে, এই মানসিক বিকার দূর হয়। কামবৃত্তি একটি মানসিক 
বৃত্তি) কোন বস্ত সেবন করিলে, সেই বৃত্তি প্রশমিত হয়; কোন বস্ত 
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ব্যবহার করিলে (যেমন মগ্ধ, মাংস. পলাওু ইত্যাদি আহার করিলে ), 


এই কামবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সহজ সহঅ দৃষ্টান্ত সর্বদাই 
দেখিতেছি । স্ৃতরাং আহার্ধ্য বস্তর সহিত যে মানসিক প্রকুতির প্রভৃত 
সম্বন্ধ আছে, তাহা অতি অল্প প্রণিধানেই অবগত ভওয়! যাইতে পারে। 
অতএব ধিনি যেরূপ প্রকৃতি গঠন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার তদন্থুরূপ 
আহার্ধ্য স্তর ব্যবস্থা করিতে হয়। বিনি শাস্ত, ইন্দ্রিয়দমনশীল হইয়া, 
ব্রহ্মবিগ্ভালাভে গুয়াস করিবেন, উত্তেজক বস্তুসকল তাহাকে আহার্য্য 
বিষয়ে বঙ্ছন করিতে হইবে । খিনি উতসাহপূণ ও বলাগ্িত হইয়া, সংগ্রাম- 
কুশল তইতে ইচ্ছা কবেন, তাহাকে বলোৎসাহব্ধক আহার্ধ্য বস্তু গ্রহণ 
করিতে হইবে । গুতরাং, ভিন্ন ভিন্ন বাবসায়ী ব্যঞ্জিদিগের জন্ত ভিন্ন 
তিন্ন আহারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক । খবিগণও বস্ত্রশক্তি বিচার 
করিয়া, 1ভন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, দেশকালবিবেচনার, ভিন্ন 
ভিন্ন আহারধ্য বন্ত অবধারণ করিরাছেন। ইহাতে কি তীহাদের বিজ্ঞান- 
গ্রভাবেরই পরিচয় পাওষা যায়, না অযৌক্তিক কুসংস্কারের পক্ষণ প্রদশিত 
হয়? পাশ্চাত্য এদেশে এ সকল স্ঙ্গাবিচার এবাবৎ প্রবর্তিত হয় 
নাই দেখিয়'» এবং পাশ্চাত্যপিগের বিজ্ঞানই সর্শ্রেন্ঠ বিবেচন৷ করিয়া, 
আমরা আয্যদিগের আগারার় বন্তর ব্যবস্থাসন্থন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকি । 
বস্ততঃ এইসকল বিয়ে স্থিরচিন্তে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে, 
আধ্যগণের ভৌতিক বিজ্ঞানও এক্ষণকার কালাপেক্গা অনেক অধিক 
ছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধার্ণ করিয়াছেন বে, রেশম ও 
পশম তড়িতপ্রবাহের বাধা উৎপাদন করে) সুতরাং ইহারা তড়িতের 
অপরিচ!লক বস্ত্র মধ্যে গণ্য । ভজনোপাসনা কালে, খধিগণও রেশমের 
অথবা পশমের বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কারণ তৎকালে 
বাহিরের তড়িতপ্রবাহের শরীরে প্রবেশ বিষয়ে বাধা জন্মান প্রয়োজন, 


৮৬ ব্রল্গবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্থা। | 


এবং মনঃসংবমদ্বারা স্বীয়দেহে বে প্রশান্ত শড়িৎ প্রবাহ উপস্থিত হয়, 
তাভারও বাহিরে নিক্ষনণহেহব অপচর নিবারণ কৰা প্রয়োজন। তৎকালে 
কুশ, অজিন, পশন নির্মিত আদন এই কলের উপর উপবেশন করিবার 
ব্যবস্থা আছে। কেবল মৃত্তিকার উপর এবং ধাতুময় স্থানোপরি আদনস্থাপন 
নিষিদ্ধ আছে ; কাঁরণ পুথিবী ও ধাতুদকল অতিশয় ভড়িৎপরিচালক, এবং 
কুশাসন প্রতি বন্ত তড়িৎপ্রবাহনিবর্তক। যে স্থানে সাধক ব্যক্তি 
অবস্থিতি করিরা ত্রহ্মবিদ্ভা সাধন করিয়াছেন, সেই স্থান তীহার দেহস্থ 
সথনিন্মন তড়িতপ্রবাঠে আপ্লুত হইয়া পবিত্র শক্তি ধারণ করিয়াছে ; সুতরাং 
তৎস্থল অপর জীবগণের ভীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে ।* বস্ততঃ, মহাত্মগণ 
যেস্থান বা যে ধস্ত স্পশ করিরছেন, সেই স্তান এবং সেই বস্তই তন্নিমিত্ত 
পবিভ্রীকৃত ইইয়াছে; অতএব অপরের পক্ষে পাবত্রতাসম্পাদনের নিমিত্ত 
তাহা আদরণীয় ও উপাদের । এতৎ সনস্তই বিজ্ঞান ; ইহাতে কুম স্কার 
কিছুই নাই। এইরূপে আধ্যধিগের আচার বাবশারের ব্যবস্থা যতই 
পর্যযালোচন। করা যায়, ততই দেখা বায় বে, তাভাদিগেব বিধানসকল 
অপরিসীম বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত 1 । 


* স্মুঙশাস্ত্রেব বিশেষ আলোচনায প্ররৃত্ব হওয়ার স্থল এইটি নহে; সুতরাং 
এই স্থলে তৎস্ম্বন্ধ বিশেষ আলোচন।ষ প্রবৃত্ত হওঘ| গেল না; কেবল সাধারণভাবে 
কয়েকটি যুবারা দিগর্শনমাতর কর! হইল। স্ুতিশাস্ত্রে৫ মূলে যে বিজ্ঞান আছে, 
এবং তাহ! যে কুসংস্কাএপ্রহ্থত ঝলযা পারহ!ধা নহে, কেবল তাহাই প্রন্থন করিবার 
উদ্দেশে কয়েকটি নাধারণ বিষধ উল্লেখ কর! হহল। 

1 গুত্োেক পুরুষের প্রকৃতিগত শক্তি যে এইরূপে তৎ্সন্লিকৃষ্ট পদার্থমকলে সঞ্চারিত 
হয়, তহ্ছিষধে বিশ্বান উৎপাদনের নিমিত্ব স্বিপ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ওয়ালেসের 
একথানি গ্রন্থ হইঠে শিক্পনি থিত বৃ্তান্তটি উদ্ধত কর! হইল-_ 
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-. পাথিৰ পর্রমাণুসকল যে অধিনাণী ও আবহমান কাল বিরাজমান 
আছে, ইনাই পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক পঠিতদিগের এ যাবৎ ধারণা! 
ছিল; অতি অল্প দিনবাবৎ তড়িদ্বিষ়ক এবং অপর গল ভূতগরামসনবন্বীর 
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বিজ্ঞানের উন্নতিহেতু, পাশ্চাত্য পঞ্ডিতদিগের এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে 
যে, এই সকল পাখিব 'ও জলীয় পরমাণু এতদপেক্ষা সুঙ্মতর শক্তি- 
নিচয়ের সংঘর্ষ হইতে প্রস্থত। কিন্তু বহুসহত্র বর্ষ পূর্বে প্রাচীন আর্ধ্য- 
খষি ভগবান্‌ কপিলদেব ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, এই পাথিব, 
জলীয় ও আগর পরমাণু সকল তদপেক্ষা বহু সুক্ষ মারুতিক পদার্থ 
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প্রথম অধ্যায়__তৃতীয় পাদ । ৮৯ 


হইতে উপজাত হইয়াছে। এই মরুৎশব্যে আমরা এক্ষণে যাহাকে 
বায়ু বলি, তাহা বুঝিতে হইবে না; এই বাধুতে সুক্ম মরুতের সঙ্গে 
পাব, জলীয় এবং আগ্নেয় পরমাণু সকল মিশ্রিত আছে। বস্তুতঃ 
এই চারিটির বিমিশ্রণেই 'এই বর্তমান বাষু গঠিত হইয়াছে। এই জগতে 
সকল বস্তই মিশ্রিত বন্ত বলিয়া খষিগণ অবধারণ করিয়াছেন ; তবে 
যে বস্ততে ক্ষিত্যপ্তেজঃপ্রভৃতি পদার্থ মধ্যে যেটর অংশ অধিক, সেই 
বস্তর সংস্ঞ1! সেই পদার্থরই অনুগামী হইয়াছে মাত্র। * 
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এই বৃত্তান্ত পাঠে দেখ! যায় যে, হত্যাকাসী ব্ঞিনিকল যে পন্থা অবলম্বনে গমন 
করিয়াছিল, যে বেখের উপর উপনবেশন করিয়াছিল, যে শধাষ শহণ করিযাছিল, 
যে বোতল ম্পশ করিয়া! তাহ। হইতে নদাপান করিয়াছিল, ষে বালক দিগের সংস্পর্শে 
আলিয়।ছিল, তত্নমন্তর উপর হাহাদের শঙ্ি সকচারিত হইয়াছিল । পুলিশকম্্চরিগণ 
ন €চষ্টায়ও তাহাদের ক্ষোন ম্নুদঙ্গান গন দাই । কিন্তু গাইমার তৎকালে 
অলৌকিক শক্তিষলে অনেক দিনের পরও তৎসমন্ত চিহ্ন অবলম্বন কারয়। হতা।- 
কারীকে ধৃত করে। বস্ততঃ প্রত্যেক মন্যোর দেহই তাহার প্রকৃতির অনুরূপ 
শক্তিসকলের আশ্রয়; স্বতরাং প্রতোক কিযাতেই অনুষাদেহের সেই শঙ্কি বহির্গত 
ভইয়। সেই সকল ক্রিয়ার দাধনভূত পদাখনকলে যে নঞ্চারিত হইবে, উহা! অবশ্যন্তাবী । 
আমাদের সাধারণ দৃষ্টি্ঠে তাহা লক্ষিত হয় না সত); কিন্ত তঙ্লিঘিত্ত তাহা অলীক 
বলিয়। সিদ্ধান্ত কর! সঙ্গত নহে। উহ! পরীক্ষা করিয়া দেখ! গিয়াছে -য, স্ত্রীলেকের 
[লগখিত একপানি পত্র তড়িদ্যস্ত্বর নিকটে উপস্থিত করিলে, তাতার কার্য একপ্রকার 
হয়, পুরুষলোকের লিখিত অন্ত একখানি পত্র উপস্থিত করিলে, অন্ত প্রকার কার্ধা 
উৎপন্ন হয় । এইরূপ প্রতোক মনুষ্যেরই শক্তি তৎনংসষ্ট সকল পদার্থে ই যে সঞ্চারিত 
হয়, তাহ। নিশ্চিতরূপ এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে। 

ক আমর! যাহাকে বাধু বলি,তাহাতে অবিমিশ্র হুঙ্ম বারুর অংশ অধিক, এই নিমিত্ত 
ইহাকে বাবু বলা যায়। পরস্জ খাঁধগণ বলিয়াছেন যে, এই বিষিশ্রিত বাযু সপ্ত- 
প্রকারে বিভক্ত হুইয়!, সমস্ত লোক সকল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে ; এই তাগ দকলের নাষ 


৯৩ ব্র্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা । 


.ভগবান্‌ কপিলদেব যে সক্ষম “মক্রুৎ” পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেল, 
যাহা হইতে হুঙ্ম অনৃপ্ত ক্ষিতি, অপ. ও তেজ পরমাণু সকল সমুভূত 
হইয়াছে, তাহার স্বর্ূপগত শক্তি স্পশ ও চলননীলতা৷ মাত্র, এবং 
তদ্ধেতুই ইহা জীবের সুক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রামকে আঘাত করিতে পারে ? এই 
আঘাত হইতেই সাধারণত আমাদের সুঙ্ম স্পশজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
সৃতরাং ভগবান কপিলদেব এই মরুৎপদার্থকে মনুষ্যজ্ঞানের 
বিষয়রূপে স্পশশক্তিশীল বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষণবিচারদারা 
তড়িৎশক্তিকে কপিলোক্ত মরুত্তত্ব বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্ত 
খাধিগণ এই সুশ্ম তড়িৎ অথবা মরুৎকেও উৎপত্তিণাল পদার্থরূপে বর্ণনা 
করিয়াছেন। ফপিলদেব ইহা অনৌক্ষাও সুগম “আকাশ” নামে পদার্থ 
এই মরুতের জণকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিনেন। £হ নির্মল অবিমিশ্র 
আকাশ তত্বের তথ্য এযাবৎ পাশ্চাতা মগ্ডলে প্রকাটত হয় নাই। 
সৃতরাং পাশ্চাত্যবিচ্ছান অবলম্বন করিয়া, সাধারণ লোকের বোধগম্য- 
বূপে এই তত্বের প্রকটন অসন্তব। ভারতীর বোঁগিগণ কেবল সমা!ধ- 
যোগেই এই নিম্মল আকাশতত্বের লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়াছিলন। তাহারা 
বর্ণনা করিয়াছেন বে, এই আকাশতত্ব কেবল শন্দাত্মকরূপে জীবের 
বুদ্ধিগ্রাধ হয়। এই পন্দকে খবিগণ অনাহত ধ্বনি বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। এই “অনাহত"” বিশেষণ দ্বারা, আমাদের এত সাধারণ 


বখাএমে আধহ, প্রবহ, অনুবহ, নংবহ, [ববহ, পরাবহ এবং পািবহ ॥ পৃখবীর 
অব্যবহিত উপরে ছ্বাদশ যে।জন (৪৮ ক্রে!শ পধ্যন্ত) প্রদেশ বা।পী বাযুকে আবহ বলে, 
তদুর্ধে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সমগ্র জো।তিম্মওল-ব্যাপী স্ক্দর বাযুর নাম প্রবহ, ইহ।কেই 
পাশ্চাত্য প্ডতগণ “ইথার বলিয়। থাকেন। তদুগ্ধী লোকসকলে ব্যাপ্ত বায়ুকে 
অনুবহ্‌ প্রস্থৃতি নাম সবার আথ্যাত কর! হুইয়াছে। পাশ্চাত্া-প্রদদেশে অন্যাপি তাহার 
জ্ঞান প্রবেশ করে নাই। এই প্রবহ বায়ু আয়ন্তধীন করিল্লা! ভারতীয় রাজধিগণও 
কেহ কেহ লোকান্তরে গমন করিতে পারিতেন বজিয়। পুরাপাদিতে উল্লেখ আছে; কিন্ত 
ভারতীয় বিদ্যার লোপ হওয়াতে এক্ষণে তাহা আর বিশ্ব।ন-যোগ্যই নহে । 


প্রথম অধ্যায়-তৃতীয় পাদ । ৯১ 


শব্দ হইতে খষিগণ আকাণতত্বের মূলীভূত শব্বতন্মাত্রের বিভিন্রতা! 
প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদের যাবতীয় শব্ধের পরিজ্ঞান হয়, তৎ- 
সমস্তই কোন না কোন প্রকার আঘাত হইতে উপজাত। স্থূল শরীরের 
কর্ণ নামক অংশ বিশেষের অভ্যন্তরে কর্ণশঙ্কুলি নামে আখাত একথগ্ড 
চম্্মাবরণ আছে ; তাঁত! বামুদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চাণিত হইলে, 
সাধারণত: আমাদের স্থশ্ম শরবণেন্দ্রির কাধ্যোনুথ হয়; পনন্ত এ 
কর্ণযন্বের বিনাশ অথবা বিপর্যার ঘটিলেই যে জীবেব সুপ্ম দেহনিরবলন্ব 
শ্রবণেক্্রিয়ের বিনাশ হয়, তাহা নহে) এ সম শ্রবনেত্্রিয়ই অধৃগ্ঠ শন্দাত্মক 
আকাশকে বিষয় করিষা তন্দিযয়ক জ্ঞান উৎপাদন কবে। পরন্ধ 
ভগবান্‌ কপিলদেব 'এই শব-তম্মাত্রের অপেক্ষাও সুক্ষ “অহংতত্বকে” 
উক্ত শব্বতন্মাত্রের এবং সুক্ষ ইন্দ্রিরবর্গের উৎপত্তিস্থান বলিরা 
অবধারণ করিয়াছেন । বাতা ভট্টক, এই বিষরে বিশেষ আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইবাৰ এইটি উপযুক্ত স্থল নহে; ব্রন্গবিষ্ভা সমলোচন।-কালে 
এই সকল তর্বেব বিশেষরূপে বর্ণনা করা যাইবে । এই স্থলে এইমাত্র 
বলিয়া উপপংহান করা যাইতেছে শে এই বিশুদ্ধ অনাহতণব্দেব 
কিঞ্চিং আভাস খুষ্টধর্মাবলগ্বীদিগের প্রধানতম পর্ধগ্রস্থ বইবেলেও প্রার্প 
হওয়া যায়। এ ধর্মপ্রবর্তক মহান্ম! বীশুখু ভাবতের সাধক মহাত্মা 
দিগের সংসর্গলাভ কবিরাছিলেন বলির, এক্ষণে প্রমাণ পাওয়া থাইতেছে। 
তত্নিমিত্বই হউক. অথবা পরম্পরাস্থতে ভারতার বোগজ্ঞান এশিয়া 
মাইনর পর্ধান্থ খিশ্তৃত হওয়াতে ততন্দেশবাপী কোন কোন সাধকের 
নিকট পর্বব হইতে ইহা কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হওয়ার নিমিন্ুই হউক, * 


& ভারতায় জ্ঞানালোচন! যে এশিয়! মাইনর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিদ, 
এমন কি মিলরদেশবামগণও যে তাহাদের উচজ্ঞ।ন ভারতবাসী হইংত্ত প্রাচীনকাল 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ এক্ষণে প্রাণ হওয়। যাইতেছে। 


৯ই ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


বাইবেল গ্রন্থে এই স্থৃল দৃশ্তমান বহিঞ্জগতের মুলীভূত শব্বতন্মাত্রের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলে উক্ত আছে ৭) 0১5 106200106 
আহ5 65০ ০70, 2৫ 07৩ ৮০1৫ ৮4৪5 ৬1101) 000, ৪170 07৪ 
৮০৫৭ এস 0০,-(স্থষ্টর আদিতে শব্বমাত্র ছিল, নেই শব্দ 
পরমেশ্বরে অবস্থিত ছিল, এবং সেই শব্ধরূ্পই পরমেশ্বর )। এই যে 
“শবের'” কথা বাইবেলে উদ্লেখ আছে ইহা আঘাত হইতে উৎপত্তি- 
প্রা শব্দ নহে। এই পঞ্চভূতাত্মক বহির্জগতের স্থষ্টর আদিস্থিত 
পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ আকাশতন্ত, যাহা অনাহত শব্দরূপে জীবাত্মার গ্রাহ হয়, 
সেই শঙ্বই সকল ভৌতিক হ্ৃষ্টবস্তর মূল উপাদান কারণ) এবং 
তাহাই পূর্ববকথিত বাইবেলোক্ত বাকোর বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়। 
প্রাচীন আধ্য খধিগণও ইহাকেই মূল “শবব্রঙ্গ” ও ইহ জগতের 
উৎপত্তিস্থান বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্ত এই সপ্ন অনাহভ শক 
এবং তদ্বোধকারী সুক্ষ জীবেত্্িয়গণ উভয়ে অহংতন্ব হইতে সমুদ্ূত, 
এবং অহংতত্বেরও পুনরায় উতপত্তিস্থান মহত্বন্ব বলিয়া! ভারতীয় প্রাচীন 
খধিগণ অবধারণ করি্াছেন। ম্ৃতরাং এই ভূতগ্রাম*সমদ্থিত জাগতিক 
সম্পূর্ণ বিজ্ঞান যে আধ্য খষিগণ অবগত হইয়াছিলেন, তদ্দিষয়ে সনেহ করিবার 
কোন কারণ নাই। এক্ষণকার পাশ্চাত্য পঞ্ডিতদিগের জ্ঞান প্রতৃত 
হইলেও, আধ্যদ্দিগের জ্ঞানের তুলনায় ইহা বাল্যক্রীড়া মাঙড। 

ষষ্ঠতঃ__ বাণিজ্য, ব্যবসায়, শিল্পনৈপুণ্য ইত্যাদি বৈহাজাতীয় ব্যবসায়- 
বিষয়েও প্রাচীন ভারতবাসিগণ কোন প্রকারে হীন ছিলেন না। খগ্রেদে 
পর্য্যন্ত সমুদ্রগামী পোতদকলের এবং ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের সামুদ্রিক- 
যানারোহণে সমুদ্রষাত্রার বিষয় উল্লিখিত আছে এবং মন্ুসংহিতায়ও রাজ! 
সমুদ্রগামী যানসকলের শুক অবধারণ করিবেন, এরূপ ব্যাবস্থা দৃষ্ট হয়। * 


টির 55354 
* খথ্বেদ, তৃতীয় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ৫৫ সুক্ত, *্ খক্‌; ৫ম অই্টক, ৬ অধ্যায়, 
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ই] দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতবামিগণ সমুদ্রযা্রায 
নিপুণ ছিলেন। ভারতবর্ষীর রাজ। তুগ্রের পুত্র তূজ্যের, সেনাদল সম- 
ভিব্যাহারে সামুদ্রিক পোতারোহণে দ্বীপাগ্তর জয় করিবার অন্ত যাত্রা করা, 
খথ্বেদের ১ম অষ্টকের, ১১৬ সুক্তের সায়নভাষ্যে উল্লেখ থাক! প্রাপ্ত 
হওয়া ঘায়। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকল এক্ষণে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে) 
সুতরাং ভারতীয় গ্রন্থ হইতে সমুদ্রবাত্রা বিষয়ে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়। 
এক্ষণে কঠিন) তবে অন্থান্ত দেশে ই তিন সহশ্রবর্ষের পূর্বের ইতিহাস 
এক্ষণে প্রাপূ হওয়া গিয়াছে; তদৃষ্টে ইউরোপ এবং এশিয়াথণ্ডে ভারতবর্ষ 
অর্ণবযান সকল বে নানাপ্রকার পণাদ্রবা লইয়া! গমন করিত, তাহা স্পষ্টর্ূপে 
প্রমাণিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা নিঃসনেহরূপে এক্ষণে অবধারণ 
করিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত জাবাদীপে প্রাচীন তারতবাসিগণ 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ; শকট্রা্বীপেও হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত 
হইয়াছিল বলিরা পাশ্চাত্যগ্রস্থে প্রকাশিত আছে। রোমের ইতিহাসে 
উল্লেখ আছে যে, দই সহত্রবৎসর পূর্বের হিন্দুদিগের একখানি বাণিজ্য 
ব্যবসায়ী অর্ণবপোত ইউরোপের উত্তরপশ্চিনাংশস্থিত সমুদ্রে জলমগ্র হয়; 
কয়েকজন ভারতবাসী ঘূুবক তাহাতে অব্যাহতি পায়. ও তাহারা প্রথমে 
জান্্রণীতে ও পরে তথা হইতে রোমনগরে আনীত হয়।* আফিকা! 
প্রদেশস্থ মীসরদেশ প্রাচীনকালে ভারতবাসিগণের বাণিজ্যের একটি বিশেষ 
ক্ষেত্র ছিল, ইউরোপঅঞ্চলে কোন কোন স্থানে সংস্কত অক্ষরে খোদিত 


৮৮ হুক্ত 5 ১ম অষ্টক, ৮ম অধ্যায়) ১১৬ হুক, ধর্থ ধক ও সারনভাব্য ভষ্টবাঃ এবং 
১ম অষ্টক, ৪৮ অধ্যার, ৬ হুক; এ অষ্টক ৫৬ অধ্যায় ২ অষ্টক। মনুপংহিতা, ৮ম 
অধ্যায়, ৪*৬1৪৯৮।৪*৯ শ্লোক। 

* পুরাকালের রোমদেশীয় পর্ডিতবর প্লিনি তাহার "৪০211715079" নামক 
্রহ্থর স্বিতীপ় অধ্যায়ে এই বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন । [1125 টি 5০111156019, 
8৩০1৫ 1], 0, 67, 
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পদক প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে ; তদ্বার। নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করা যার যে» 
সেই স্থানে ভারতবর্ষের লোকের যাতায়াত ছিল। কিছুদিন হইল, জনৈক 
সন্ত্রা জাপানী ভদ্রলোক, পরিভ্রমণ উপলক্ষে কলিকাতার আসিরাছিলেন ; 
তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপানে প্রাচীন কালিকামূর্তি আবিষ্কত, 
হইরাছে। এমন কি, প্রশান্ত মহানাগরের পরপারস্থিত আমেরিকা অঞ্চলে 
পিরু নামক স্থানে প্রাচীনকাল হইতে “বানমীতার” মেলা হওয়া এবং তদ্দেশ- 
বাস। রাজন্তগণের সুর্নাবংণার্র বলিয়া গরিচর দেওয়া প্রকাশিত হইয়াছে; 
গণপতি দেবতার মৃত তথান্স পুজিত হওয়াও জানা গিরাছে, এবং বুদ্ধ- 
দেবের প্রাচীন গ্রস্তরময় মূর্তিপকল তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধধন্ম 
প্রচারকগণ যে তথার ঈউবোপীয় কম্বল যাইবার বভতপুর্সো গমন করিরা- 
ছিলেন, তদ্বিষে ও ভূরি তরি প্রাণ বন্তন'ন আছে। তথাকার অনেকানেক 
স্থানের নামও সংস্কৃত ভাষান নানের অপত্রংশ বিষ অন্থমিত হয় ও যেমন 
“গোয়া তেমালা” নামটি “গৌতনালর” শব্দের অপত্রংণ বলিয়া সিদ্ধান্ত 
কয়! যায়। অতএব স্পষ্টই অনুমান হর যে. 'প্রাচীন ভারতবাসিগণ প্রশান্ত 
মহাসাগরও অতিক্রম করিরা, আমেরিক1 অঞ্চলে নাতায়াত করিতেন এবং 
তথায় সম্ভবতঃ উপনিবেশও সংস্থাপন করিরাছিলেন। আ।মেরিকা অঞ্চলের 
পিক নামক স্থানবাসীদিগের প্রধান বাৎসরিক উৎসবের নাম “রানসীতার 
উৎসব” থাকা প্রভৃতি কারণ উর্লেখ করিরা £পিয়াটাক সুসাইীর সভাপতি 
সুবিখ্যাত সাব উইলিয়াম জোন্স্‌ সাহেব অষ্টাদশতম খুষ্টশতাব্দীর শেষ- 
ভাগে “ই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ একই জাতীর 
লোক ভারতরর্ষে এবং আমেরিকায় গিয়৷ উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। 
(5৮60 ৯৩01৯ ৮০1 1. 10700 1006০ দ756 0426 )। 
পরস্ত ভারতবর্ষে অযোধ্যাপ্রদেশে যে গ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল, এবং 
দণ্কারণ্য প্রভৃতি তীহার কীর্তিস্থাননকল অদ্যাপি যে ভারতবর্ষেই 
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বর্তমান আছে, তদ্বিযয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হর না। 
বিশেষতঃ বুদ্ধদেবের প্রাচীন মূর্তিসকল এক্ষণে আমেরিকায় আবিষ্কৃত 
হওয়াতে, এসিয়াখগুবাসী যে আমেরিক মহাদেশে গমনাগমন করিতেন, 
তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবধারণ করা যার। গ্রীস্দেণীয় ই্রাবো 
প্রভৃতি কোন কোন প্রাচীন লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারত- 
বর্ষের রণতরীসকল সমুদ্রে তংকালেও বিচরণ করিত; নানাপ্রকার 
মণিমাণিক্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, পশম ও রেশম-নিক্ষ্িতি উত্তম বস্ত্র, দারুচিনি 
প্রভৃতি নানা প্রকার মস্লা, চন্দনাদি নানাপ্রকার স্গন্ধিদ্রব্য, ভারতবর্ষ 
হইতে প্রাচীনকালে ইউরোপ প্রতি অঞ্চলে রপ্তানী হইত। বিদেশীয় 
গ্রন্থে, এমন কি বাইবেল গ্রন্থে, প্রাচীনকালের ইতিহাসে উল্লেখ আছে 
যে, ভারতবর্ষীয় পণাদ্রব্ঘকল অতি আদরের সহিত সমুদ্রপারস্থিত বিদেশ 
বাসিগণ গ্রহণ করিতেন । সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে যে প্রাচীন 
ভারতবাঁসিগণ সবিশেষ উন্নত ছিলেন, তদ্িযয়েও সন্দেহ করিবার কোনও 
কারণ নাই। 

মহাভারতে, রাঁজন্যবর্গের পরিচ্ছদ, তাহাদের সভানিম্মাণপ্রণালী, 
তাহাদের উংকষ্ট আসন, গালিচা, সাজসঙ্জা প্রঙ্গতি যেসকল শিল্পনৈপুণান 
পুর্ণ স্তর উল্লেখ আছে, তাহা কোন দেশে অদ্যাপি অতিক্রান্ত হইয়াছে 
বলিয়া জান! বায় না! রাজস্থয় যজ্জে বে স্ষটিকমর রাজসভা নিম্মিত 
হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে, যাহাতে রাজ! ছুর্য্যোধনের 
জলে স্থলত্রম ও স্থলে জলতভ্রম হইস্তাছিল এবং যাহা দেখিয়া তিনি সর্ক- 
প্রকারে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন, এইব্ূপ সভা কি এযাবং অন্ত কোন দেশে 
হইয়াছে? ইলোরার প্রস্তরে খোদদিত মন্দিরসকল এযাবংও পৃথিবী- 
তলস্থ সকলদেশীয় লোকের অনন্থকরণীর় হইয়৷ রহিয়াছে । প্রাসাদ- 


প্রভৃতি নিন্মাণে যে ভারতবর্ষে স্কটিকের ব্যবহার ছিল, তাহা কেহ 
৭ 
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অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং মহাভারতের লিখিত বৃত্তান্ত 
অবিশ্বাস করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই । 

সপ্তমতঃ_ সাধারণ রীতিনীতি, আইন ও ব্যবহার-শান্ত্র দ্বারাও ভিন্ন 
ভিন্ন দেশস্থ লোকের উন্নতির পরিচয় পাওয়াযায়। রামারণ গ্রন্থে ভগবান, 
বানীকি ত্রেতাগুগে ভারতবর্ষার জনসমাজের যেরূপ পবিত্রতা ও মনোহারিতা 
বর্ণনা করিয়াছেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা তন্তুল্য-রীতিনীতিপূর্ণ সমাজ, 
এক্ষণে কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় কি? কলিঘগের প্রারস্তেও 
মহাভারতে যেরূপ সামাজিক অবস্থার উদ্লেখ আছে, তাহারও তুলন! অন্য 
কোনস্থানে পাওয়া যায় না । বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লেখ আছে যে, বিদেহ- 
প্রদেশে করালনামক জনকবংণীন্ন রাজার বজ্তীয় সভায় পণ্ডিতগণের 
মধ্যে শাস্ত্রসত্বন্ধীয় এক বিচার হইয়াছিল ; তাহাতে ত্রহ্গতত্ব, জগন্তত্ব, জীব- 
তত্ব, এততসনস্তই আলোচনার বিষর ছিল। এই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতসতায় 
গর্গবংশোস্তবা একজন ব্রাঙ্গণকুমারী এইরূপ কঠিন বৈজ্ঞানিক বিচার 
করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া অবাক্‌ হইয়া! থাকিতে হয়। যেদেশে 
কুরুক্ষেত্রণৃদ্ধেরও বন বহু সহঅবর্ষপূর্ব্ব, স্ত্রীলোকসকল এইরূপ জ্ঞান- 
সম্পন্ন! হইয়াছিলেন,দেই দেশের সর্বাবিধ উৎকর্ষ কি আর অন্ত প্রমাণ ছারা 
স্থাপন করা আবশ'ক? উপনিষহুক্ত যে ত্রঙ্গবিদ্যা এক্ষণে পৃথিবী- 
মগুলস্থ সমুদয়জাতীয় উচ্চ পণ্ডিতদিগের ৪ বুদ্ধির অগম্য হইয়া রহিয়াছে, 
সেই ত্রহ্ষাবিদ্যা ভগবান্‌ বাজ্ঞবন্ধ্য খাবি স্বীয় পত্তী মৈত্রেরীকে সম্যক উপদেশ 
করিয়াছিলেন বণিয়া, বৃহদারণ্যক শ্রুতি স্বপ্পং প্রকাশ করিয়াছেন । মৈত্রেয়ী 
সেই ছুক্তে় ত্রহ্মবিদ্যা_-যাহা উক্ত আরণ্যক শ্রতিতে প্রকাশিত আছে, 
তাহা--পতিহইতে লাভ করিয়া সম্যক্‌ ধারণ করিয়াছিলেন । কপিলদেব 
সম্যক্‌ সাংখ্যবিদ্যা। স্বীয় মাতা দেবছুতিকে উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং 
তিনিও তাহা সম্যক্‌ ধারণা করিয়া! পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান 


প্রথম অধ্যায়__তৃতীয় পাদ। ৯৭ 


কালে এই সাংখ/শান্ত্র বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু .কয়জন 
পুরুষ আছেন, বাহারা৷ এই সাংখ্যবিদ্যা ধারণ করিতে সমর্থ? পরস্ 
পুরাকালে ভারতবর্ষে রমণীগণও তাহা ধারণ করিতে মমর্থ হইয়াছিলেন। 
এই দেশের প্রাচীন গৌরবের কি এতদধিক পরিচয় আবশ্যক আছে? 

ক্ষত্রিয় রাজগণ দেশের সুশাসনের নিমিত্ত যেরূপ স্ুশৃঙ্খলা স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহ এক্ষণে আমাদিগের কলুষিত সমাজে ধারণাও হয় না। 
প্রজারঞ্জনের নিমিন্তই রাজার অস্তিত্ব ছিল। স্ৃতরাং তীহারা রাজনীতি 
সম্যক অবগত ছিলেন। দাশনিক ভিত্তির উপর এতদেশীয় রাজনীতি 
প্রতিঠিত ছিল। বেসকল রাজব্যবহারশান্ত্র (আইন) এইদেশে 
প্রচলিত ছিল, তাহা! মন্ুনংহিতা প্রভাতি ব্যবহারশাস্ত্রে এবং মহাভারত- 
প্রন্নতি ধতিহাপিক গ্রন্থে প্রসঙ্গত; উল্লিখিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য রাঁজ- 
নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অপর।পর দেশে প্রবর্তিত ব্যবহারশান্ত্রের সহিত 
তুলন! করিয়া, মুক্তকণে স্বীকার করিয়াছেন থে প্রাচীন ভারতবাসিগণকে 
কোন প্রদেশের লোকেই ব্যবারশাস্ত্রের উৎকর্ষ বিষয়ে অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হন নাই । 

মহাভারত ও রামারণাদি গ্রন্থ পাঠ করিরা, ভারতীয় প্রাচীন জন- 
সমাজের প্রতি দৃষ্টনিক্ষেপ করিলে, তাহা এক্ষণকার কালের তুলনায় শ্বর্গ- 
স্বরূপ বলিয়া বোধ হ্য়। কোন স্থানে শংসিতব্রতধারী পরমহংসগণ ব্রঙ্- 
বিদ্য। লাভ করিরা, নির্বাত প্রদীপবং একান্তচিতে পরব্রদ্গে চিত্ত সমাধান 
করিয়া, চতুর্দিকে শান্তি বিস্তার কারতেছেন; কোন স্থানে বা আশ্রমবাসী 
ত্রাহ্মণগণ সহত্র সহ শিষ্সহ সমবেত হইয়া, নানান্ুম্বরসমন্থিত সামগান- 
দ্বারা দিজ্মগুল পরিপুরিত করিতেছেন; কোন স্থানে স্বর্ণরৌপ্যাদিথচিত 
বিবিধস্তম্তমমপ্িত উজ্জল দিংহাসনযুক্ত বৃহৎ সভামণ্ডলী, উত্তম ও মহার্থ- 
পরিচ্ছদবিশিষ্নণিমাণিকাযসমলক্কৃত মুকুটরাজিশোভিত রাজন্বর্গ ও গম্ভীর- 
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মন্তরণানিরত মন্ত্িবর্গদ্বারা শোভা! বিস্তার করিতেছে; কোন স্থানে ব 
পণ্ডিত ব্রাহ্মণম গুলী বিশুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া, জগত্ত্ব, জীবতত্ব ও বরহ্গতত্ব 
সমালোচনা! করিতেছেন; কোন স্থানে বীরগণ নানাবিধ ধন্ুর্বিগ্তা ও অস্ত্র- 
বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন ও শিক্ষা প্রদান করিতেছেন; কোন স্থানে বা 
রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকগণ পরস্পরের 
সহিত স্পর্গা করিয়া, আপন আপন যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিতেছেন, এবং 
দর্শকবুন্ব উৎসাহান্বিত-লোচনে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন) কোন 
স্থানে বা সুদর্শন বেশতৃষায় সজ্জিত বণিগঠণ মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, 
রৌপ্য ও অলঙ্কার, নানাবিধ বস্ত্র, নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য. নানাবিধ 
ভোজ্য সামগ্রী প্রদর্শন করিয়া, ক্রেতাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে- 
ছেন; কোন স্থানে বা ককষিজীবিগণ রাজপুরুষদিগের সহিত একত্র হইয়া, 
নানাপ্রকার কৃষিকার্যের স্ুবন্দৌবস্ত করিতেছেন; শিল্পজীবিগণ পুক্রুষান্ধু- 
ক্রমে আপনআ'পন বাবসার উন্নতি সাধন করিতেছেন ? দাসদাসীগণ প্রফুল্প- 
মনে সুসজ্জিত হইয়া, আপনআপন প্রভুর সেবাকার্ষে) নিদুক্ত রহিয়াছেন ; 
জীসকল শোভন পরিচ্ছদ ও নানাবিধ অলঙ্কারে আবৃত হইয়া, জনসমাজের 
প্রফুল্পতা সম্পাদন করিতেছেন) বালকগণ পিতৃভক্ত মীতৃভত্ত 'ও গুরুভক্ত, 
এবং আপন জাতিগতবিদ্কাশিক্ষার্থ যত্রণীল; স্ত্রীসকল উত্তম-ধর্ম্রনীতি- 
সম্পন্না, তপশ্চরণে অন্থুরক্তা, আলম্তবর্জিতা, গৃহকন্মে সুনিপুণ| এবং 
স্বামীর যথার্থ সহধর্দিণী;) জনসমাজ নীতি ও ধর্মান্থশীলনে সুশৃঙ্খলা- 
বদ্ধ; পরিবারসকল গ্রীতি পবিভ্রতা ও শান্তির আবাসভূমি ;) চৌর, 
দন্থ্যু প্রত্বতির উপদ্রব, মিথ্যাভাষণ ও কপটাচার অতিশয় বিরল; 
রাজ। ছুরাচারীদিগের শাসনব্যবস্থা করিতে অকপটভাবে সতত 
বত্তুণীল) প্রজার ধর্দ্ম ও সমৃদ্ধি সম্পাদন করাই তাহার জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ্য। এইত ভারত্ীক্স প্রাচীন সমাজের আদর্শ। নগরসকল 
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রহুতল-বিশিষ্ট অট্রালিকায় পরিপূর্ণ; রাজপথনকল প্রশস্ত, এবং স্ুক্সিগ্ধ 
৪ সময়ে সময়ে সুগন্ধি বারিদ্বারা অভিষিক্ত ) ছূর্গসকল নানা কৌশলে 
গঠিত ও রক্ষিত; উগ্ভাননকল নানারম্যবস্তসমন্িত হইয়া নগরের 
গবাক্ষদ্বারস্বূপে অবস্থিত) গ্রামসকল ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, সর্বপ্রকার 
শিল্পিভাতি ও কৃষক এবং দাসদাসীদ্বারা পরিপূরিত এবং প্রত্যেকেই 
্বপ্রতিষ্ঠ; গ্রামাধিপতি ও গ্রামরক্ষকগণ সর্বদা গ্রামের উন্নতি-সাধনে 
নিযুক্ত» মাঠসকল শসাপূর্ণ; বাপী, কৃপ, তড়াগপকল : সুস্বাদযুক্ত 
জলে পূর্ণ ; অতিথিগণ সর্ধত্র আদূত। এই ভারতবর্ষের প্রাচীন দৃশ্য 
মহাভারভাদি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এমন যে কলির অবতার ছূর্যোধন 
রাজা, উহার শাসনাধান গাকিরাও, সাধারণ প্রজাবর্গ এইরূপ সুখ 
সমৃদ্ধিতেই বাস করিতেন। ঘেখষিগণ এইসকল সমাজপ্রণালীর নিয়স্তা, 
যাহারা ব্রহ্ম-বিদ্যা, অস্্-বিদ্যা, আযঘুর্ধ্বদ, রাজনীতি, বাবহারনীতি, 
শিল্পবাশিজ্যনীতি, সকল বিষয়ের উপদেষ্টা ছিলেন, ধাহাদের সর্ধবনর্শিতাগ্তণে 
ভারতবর্ষ এইরূপ স্থুখসমুদ্গিশালী হইয়া, পুণ্যাত্মা জনগণের আবাসভূমি 
হইয়াছিল, ধাহাদের অন্ুশাসনগুণে ভারতবর্ষ বিদেশবাসীদিগের নিকটে 
রত্রগ্া বলিয়া পরিচিত হইর়াছিলেন, যাহাদের কৃপায় ভারতভূমিকে 
বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকগণ স্বর্ণ, রজত প্রভৃতির অ'লর বপিয়া জ্ঞত হইয়া- 
ছিলেন, সেই খধিগণের জ্ঞনোতকর্ষের বিষয় কি আর অন্ত প্রমাণ দ্বারা 
স্থাপন করিতে হইবে? মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি সনস্তই, আরব্য 
উপন্তাসের স্তায় অলীক বলিরা, যদি উড়াইয়! দেও, তবে অবশ্ত খষিদিগের 
ছ্বানোৎকর্ষ বিষয়ে এই বিশেষ প্রদাণের হানি হয়। কিন্তু ধাহাদিগের 
কল্পনায়ও এইরূপ জনসমাজের আদর্শ বর্তমান ছিল, তাহারা যে এই 
আদর্শ লাভ করিতে প্রযত্র করেন নাই, ইহা সহজে বিখ্বাসযোগা নছে। 
মহাভারতাদি গ্রন্থ যেরূপে রচিত, তদৃষ্টে ইহা কখনই অনুমিত হয় না 


১৪৬ ব্রহ্মবাঁদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ধা । 


যে, এইসকল গ্রন্থ কেবল কাল্পনিক এবং তৎকালের সামাজিক অবস্থার 
বিপরীতরূপে কেবল কল্পনামূলে এইসকল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 
আবহমান কাল হইতে সমগ্র ভাবতবর্ষীয় লোকের ধারণা এইসকল 
্রস্থের লিখিত বিবরণের সত্যতারই অন্ুকূল। অবশেষে বক্তব্য এই যে, . 
এই বহৃসহস্্রবর্ষব্যাপী অরাজকতা ও বিপ্রবদ্ধারাও ভারতীর জনসমাজের 
আত্ন্তরিক শাস্তি ও স্ুশূঙ্খলা যে একদা দূরীভূত হর নাই, ইহাই 
প্রাচীন আশ্য-সমাজের অভাবনীয় উতকর্ষের যথেষ্ট প্রমাণ | অপর কোন 
দেশীয় সমাজের এইনণ শক্তি গাঁকা দৃষ্ট হর নাই। 


উপসংহার । 


অবশেষে বক্তব্য এই যে, অলৌকিকশক্তিপম্পন্ন সাধকগণ, যদিও 
প্রায় গোপনে থাকিয়াই আপনাদের সাধনরহস্তরক্ষা করেন, তথাপি 
বর্তমানকালেও কখন কখন তাহারা ঘটনাচক্রে প্রকাশিত হইয়।৷ পড়িক্জা- 
ছেন এবং তখন তাহাদের অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া. সর্মলোক চমতকৃত 
হইয়াছে । রণজিৎ সিংহের সময়ে হরিদাসনামক সাধুকে কোন কোন 
ইউরোপীয় রাজপুরুষও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি সমাধিস্থ 
হইয়া, বাহেক্ট্রিরসকল প্রত্যাহার পূর্বক, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, স্ুদীর্ঘকাল 
অবস্থিতি করিতে পারিতেন। ১৭৬৮ শকান্দার চৈত্র মাসে ত্রাহ্মসমাজ 
হইতে প্রকাশিত তন্ববোধিনী পত্রিকায় তাহার বিবরণ নিম্নোক্তরূপে 
প্রকাশিত হইয়াছিল £_ 

রণজিৎ সিংহের রাজ্য পঞ্জাবেতে একজন যোগী দৃষ্ট হইয়াছিলেন, 
তিনি যথেচ্ছকালপর্য্স্ত মৃত্তিকামধ্যে বাস করিতে পারিতেন। জেনেরল 
বেঞ্চুরা-নামক একজন ফরাসীস ইহার প্রতি সন্দেহ করিয়া, পরীক্ষা জন্য 


প্রথম অধ্যায়__তৃতীয় পাদ । ১০১ 


স্তীহাকে মৃত্তিকামধ্যে স্থাপিত করেন এবং তিনি ও কাণ্ডেন ওয়েড, সাহেৰ 
তাহাকে মৃত্তিক! হইতে উথানকালে দৃষ্টি করেন। তাহার এই সংক্ষেপ 
বিবরণ যথা 2-_-একদা সেই যোগী রণজিৎ সিংহের আদেশ-অন্ুসারে তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া এবং কর্ণ ও নাসিকারন্ধ, এবং মুখভিন্ন অন্ত অন্ত 
শরীরদ্বার নধূচ্ছি্ অর্থাৎ মোম দ্বারা বন্ধ করিলেন, এবং এক পষ্টরের 
গোণীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জিহ্বা ব্যাবর্তনপূর্র্বক নিদ্রিতবৎ হইলেন। 
তদনস্তর তাহাতে রণজিৎ সিংহের নাম দুদ্রিত করিয়া, তাহার লোকেরা 
তাহা পিন্ুকমধ্যে স্থাপনপুর্ববক বন্ধ করিলেন, এবং দেই সিদ্দুক মৃত্তিকা- 
মধ্যে রক্ষা! করিয়া, তদুপরি বব বপন করিলেন। তাহার রক্ষা জন্য সে 
স্থানে রক্ষক স্থাপিত হইল। দশ মাস পর্ণান্ত সেই ঘোগী মৃত্তিকামধ্যে 
মগ্ন ছিলেন) ইতিমধ্যে রণজিৎ সিংহ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশরচ্ছেদ জন্ত ছুইবাব 
সেই স্থান খনন করিতে অনুমতি করেন, এবং ছুইবার ত্তাহাকে সমানরূপ 
অচেতন দেখেন। দশ মান পূর্ণ হইলে, যখন তীহাকে উত্তোলন করা 
বায়, তখন তাহাকে সম্পূর্ণ প্রাণহীন বোধ হইয়াছিল। কাহার সমুদক্ 
শরীর শীতল, কেবণ ব্রঙ্গরন্ধ, অত্যন্ত উত্তপ্ূণ ছিল। তদনন্তর প্রথমতঃ 
কাহার জিহ্বাকে আকৃষ্ট করিরা সহজ অবস্থাতে আনয়ন করিলে এবং 
তাহাকে উঞ্চজলে ন্নান করাইলে ছুই ঘণ্টা মধ্যে তিনি পূর্বৎ সুগ্থ হইলেন। 
বযকালে তিনি পৃথিবামধ্যে মগ্ন থাকেন, তখন তাহার নথ কেশ প্রভৃতি 
বৃদ্ধি হয় না। তিনি বাক্ত করিয়াছেন যে, মৃত্তিকামধ্যে অবস্থিতি কালে 
তিনি পরমানন্দে মগ্র থাকেন। * 

কলিকাতার নশীপবন্তী ভূকৈলাদের হুন্দরবনস্থ জমিদারীমধ্যে ১৭৫৪ 
শকান্বায় একাট মৃন্সয় টিপির মধ্যে একজন যোগী পুরুষ আবিষ্কৃত 
হয়েন। তাহার সম্বন্ধে ১৭৬৮ সালের তন্ববোধিনী পত্রিকায় এইরূপ 
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১০২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা ৷ 


বৃত্তান্ত লেখা হয় যে, তিনি “সর্বদা বাহাজ্ঞানশূন্ত থাঁকিতেন ; তাহার 
যোগভঙ্গ জন্ত শ্রীযুক্ত ডাক্তার গ্রেহাম সাহেব তাহার নাসিকারন্ধের 
নিকট এমোনিয়া নামক অতি উৎকট ইংরাজি ওঁষধ ধারণ করেন) কিন্ত 
তাহাতেও তাঁহার যোগভঙ্গ হয় নাই; কেবল স্পন্দনমাত্র হইয়াছিল ।” 
সম্প্রতি কলিকাতার উত্তর প্রান্ত হইতে অদ্ধ মাইল ব্যবধানে শ্রীযুক্ত 
হরেরাম গোয়েনকার বাগান বাড়ীতে একটি যোগী পুরুষ করেক মাস 
যাবৎ অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি ১৫ দিবস পর্য্যন্ত সমাধিস্থ হইয়া 
থাকেন। তাহার কেশ শ্মঞ্রু গ্রন্ততি সমাধিতে বসিবার সময়ে যেরূপ 
অবস্থায় থাকে, সমাধিহইতে যখন তিনি উথ্থিত হয়েন, তখন ঠিক 
তদ্রপই থাকে; কোন প্রকার ইতববিশেষ হ্য় না। গত প্রয়াগের 
কুস্তের মেলায়ও অনেক অলৌকিক*ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ আপিয়া- 
ছিলেন বলির! ইংরেজী পায্বোনিঘার প্রন্ততি সংবাদ পণ্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এইরূপ অলৌকিক-ক্ষমতাপন্ন পুরুষসকল সম্প্রতি ভারত- 
বর্ষের নানা স্থানে অনেক পাশ্চাত্য-প্রদেশবাসী পুরুষদিগেরও দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছেন বলিয়া তাহারা বর্ণন করিয়াছেন। পরস্ত এক্ষণকার পাশ্চাত্য- 
বিজ্ঞানবলে এই সকল যোগী মহাপুক্ষদিগের অবস্থা সম্বদ্ধে কোন প্রকার 
ব্যাখ্যা করা যায় না। স্থৃতরীং প্রাচীন খষিদিগের অলৌকিক শক্তিবিষয়ে 
সন্দেহ করিবার পক্ষে কোন কারণ দৃষ্ট হয় না । সর্বববিষয়ে এযাবৎ তাহাদের 
যেরূপ অপরিসীম জ্ঞানবন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাহাদের 
বর্ণিত কোন “বিষয়ে আপাততঃ দোষ দৃষ্ট হইলে, তাহাদের যথার্থ তা 
আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই বলিয়াই মনে করা উচিত; তত্লিমিত্ 
তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিতে সহজে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। 


ইতি প্রথমাধ্যায়ে ভারতীয়-্প্রাচীন-গৌরব-নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত। 
ও তৎ সৎ। 





ও শ্রীগুরবে নমঃ । 
ওঁ হরি: 


্রন্মবাদী খবি ও ত্রক্মবিষ্তা | 
প্রথম অধ্যায়_-চতুর্থ পাদ! 
জাতিভেদবিচ।র | 

আধ্য খিগণেব সার্বভৌমিক জ্ঞান বিষয়ে সন্দিহান হইবার আর 
একাট কারণ বর্তমানকালে অনেকেরই অন্তরে উপস্থিত হইয়া থাকে। 
তাহারা বলেন বে, ভারতবর্সে যে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা 
অবশ্য খবিগণের অন্থুমোদিত, এবং তাহাদের প্রণীত শাস্ধে এই জাতি- 
ভেদপ্রথার সবিশেষ পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়; স্ৃতিগ্রন্থমাত্রেই 
দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণজাতিকে সর্দশ্রেষ্ট বলিয়। বর্ণনা করা! হইম্নাছে, 
এবং রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ, সকল শ্রেণীর লোককেই ব্রাহ্গণদিগের 
নিকট মস্তক অবনত করিতে আদেশ করা হইয়াছে) দান এরিতে 
হইলে ব্রাঙ্গণদিগকে দান করিবে  অন্তজাতীর পঙ্চু, খঞ্জ, প্রতি সামান্ত 
আহা্য মাত্র পাইতে পারেন ; কিন্তু প্রকৃত দানের পাত্র ব্রাহ্মণেরাই। 
এইরূপ নান। স্থানে ত্রাহ্মণদিগের অনুকুল নানারূপ ব্যবস্থা স্মতিশান্তে 
উল্লিখিত আছে। এইসকল স্মৃতির প্রণেতা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণই 
সুতরাং স্বজাতীয উন্নতির নিমিত্ত স্বার্থপর হইয়া, তাহারা এই সকল 
ব্যবস্থা করিপ়াছেন বলিতে হইবে। অপরজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও 
অনেককে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষরে অধিকতর উন্নতি 
লাভ করিতে দেখা যায়; সুতরাং এই জাতিভেদ-গ্রথার মূলে কোন- 
প্রকার বিজ্ঞান নাই, কেবল স্বার্থপরতাই ইহার মুল বলিয়া অন্থমিত 


১০৪ ্রহ্মবাদী খা ও ব্রহ্মবিদ্তা। 


ভয়। এই জাঁতিভেদ বর্তমান থাকায়, ভারতবর্ষে একতা সম্পাদিত 
হইতে পারে না, এবং ইহাই ভারতবর্ষের বর্তমান অবনতির একটি 
প্রধান কারণ। সুতরাং এই জাতিভেদপ্রবর্তক অনিষ্টকর নীতি যে 
খধিগণের দ্বারা নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাদিগকে সর্বদর্শী অন্রান্ত জ্ঞানী 
বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যায়? 

এতৎসম্বন্ে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষের জীতিভেদ 
বাস্তবিক স্বার্থপরতাহইতে প্রত নহে। এক্ষণে সমাজে যে আকারে 
জাতিভেদ প্রবর্তিত আছে, তর্দুণ্টে অনেকেই এইরূপ মনে করিতে 
পারেন, সন্দেহ নাই, যে ত্রাঙ্গণদিগের স্বার্থপরতা হইতেই এই 
জাতিভেদ স্যষ্ট-প্রাপ্ত হইরাছে। কিন্ত সবিশেষ বিচার করিলে দেখ 
যাইবে যে, প্রকুত-প্রস্তাবে এইন্ধপ মনে করিবার কোনও কারণ 
নাই। সকল শান্ত্রই ব্রাহ্মণকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিরা কীর্তন করিয়া" 
ছেন, তাহারা যে অপর সকল-জাতীয় গোকের সম্মানার্ই ও সেবনীয়, 
তৎ্মদ্বন্ধে শানে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, এই কথা সত্য। কিন্তু ত্রাহ্গণ- 
দিগের সাংসারিক সমৃদ্ধিলাভের নিমিত্ত তাহ'দিগের প্রতি এই মর্য্যাদার 
ব্যবস্থা করা হয় নাই। ব্রাহ্মণ কখনও ধনী হইবেন না, তপন্তাই তাহার 
প্রধানতম কারা, ব্রাঙ্মণেরা সঞ্চয়ী হইবেন না, তাহারা আপতকাল ভিন্ন অন্ত 
কোন সময়ে কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করিবেন না, তাহারা কখনই 
রাজা হইবেন না, তীহারা আপতকালভিন্ন ঘুদ্ধব্যবসায় করিবেন না, 
জ্ঞানালোচনা ও তপসাই তাহাদিগের কর্ম । তাহার! কুশ-শয্যায় শয়ন 
করিবেন, সর্বপ্রকার বিলাসবঞ্জিত অন্নপানাদি গুহণ করিবেন, বিচিত্র 
বেশতৃষা পরিধান করিবেন না, নিজে ড্ঞানোপাজ্জন করির়া উপযুক্ত সং 
শিষ্যদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। আপনাদিগের নিমিত্ত যাহারা স্বন্পং এই- 
রূপ জীবনই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার! কি স্বীয় বৈষয়িক *স্বার্থ-সিদ্ধির'” 


প্রথম অধ্যায়--চতুর্থ পাদ । ১০৫ 


নিমিত্ত অপরজাতিহইতে ব্রাঙ্গণের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া 
বলিতে হইবে? বস্ততঃ এক্ষণকার কালেও, অন্থান্ত দেশে যেনকল ব্যক্তি 
এইরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন, তাহারা কি সমাজে অপর সকল শ্রেণীর 
লোকের আদরণীয ও সম্মানার্থ হয়েন না? এবং এই শ্রেণীর লোকের 
সংখ্য।-বৃদ্ধি হওয়া! কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে? বদি সমাজের 
পক্ষে মঙ্লজণক হর, তবে ঘি ন সমাজের মঞ্গলবিধান করিবেন, তাহাকে 
কি এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত হয় না দে, এইরূপ উন্নত-প্রক্ুতি তপন্থী 
ও জ্ঞানী এবং জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের যেসকল সামান্ 
সাংসারিক অভাব হয়, রাজা-প্রজা-নির্রিশেষে সকপ শ্রেণীর লোক তাহা 
মোচন করিতে বত্রপর হইবেন £ এবং 'াহাদদিগকে সর্বতোভাবে 
সংরক্ষণ করিয়া, বাহাতে তাহারা সর্ধগ্রাকার সাংসারিক উদ্দেগ-বিমুক্ত 
হইয়া তপঃসাধন এবং জ্ঞানালোচনায় প্রনৃন্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে 
রাজা সর্্দা যন্তরবান্‌ হইবেন? বস্তৃতঃ খষিগণ অপর সকলভরাতীয় লোকের 
প্রতিই থে এইরূপ তপত্যানির 5 ব্রাঙ্গণদিগের সেবা-শুশবা করিতে আদেশ 
করিয়াছেন, তাহা জগতের কল্যাণের নিমিনুহই কারয়াডেন বলিয়া, 
কিঞ্িৎ নিবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের গ্রন্থাদি পাট করিলে, অনার।সে 
জানিতে পারা যার। 

সুতরাং সামাজিক স্থশৃঙ্খলার দিকৃহইতে বিচার করিলে, শান্তর- 
বিধানোক্ত ত্রাহ্মণদিগের পুজার্তা ন্বার্থপরভ/মুলক বলিয়া বলা যাইতে 
পারে না। পরন্ত ব্রাহ্মণগণই দানের সর্বাপেক্ষা যোগ্য-পাত্র বলিরা দে 
খষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যে কেবল সামাদ্রিক স্শৃঙ্খলা-স্থাপনের 
অভিপ্রায়েই বাবস্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ তাহাদের গ্রন্থপাঠে বোধ 
হয় না। দান-কাধ্য স্থার্থত্যাগ-বোধক ) এই স্বার্থত্যাগকে মকল- 
দেশীয় ধর্ম-শাস্থেই অতি উতর পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া বদিত করা হইয়াছে । 


১০৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্গবিদ্া । 


যাহারা কোনও ধর্মের অনুপরণ করেন না, তাহারাও স্বার্থত্যাগী পুরুষকে 
অতি উচ্চমনা পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং স্থার্থত্যাগ- 
রূপ দানকার্য্য যে পুণ্যকাধ্য, তাহা সর্ববাদি-সন্মত বলা যাইতে পারে। 
খবিগণ দিব্যদর্শী ছিলেন, তাহারা কর্ম্মসকলের ফলাফল সুচারুরূপে 
অবগত হইয়া বলিয়াছেন যে, এই দান ত্রহ্গনিষ্ট, তপস্তানিরত, সন্থাক্গণে 
প্রযুক্ত হইলে, ইহা দাতার ইহ ও পরকালে পরম-কল্যাণসাধন করে। 
বিচার করিয়া দেখিলেও হহা অবস্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, কার্য- 
মাত্রই কোন না কোন প্রকার ফলোৎপাদন করে। দান কর্ম্মও যখন 
একটি কর্ম, তখন তাহাদ্বারা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কোনও বিশেষ 
ফল অবশ্যই উপজাঁত হইবে, এবং সেই ফল পরস্পরেব অবহার উপর 
অবশ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। দান-প্রাপ্ত হইয়া গ্রহীতার মনে 
সন্তোষ উপজ্াত হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দানের এই ফল; গ্রহীতার সন্তোষ 
উৎপাদন করাতে গ্রীতিপূর্ব্ক দানকর্তীরও আন্তরিক সন্তোষ লাভ হয়) 
গ্রহীতার সন্তোবদাতার উপর কার্ধা করিয়া তাহার সন্তোষ উৎপাদন করে। 
ক্রমশঃ এই সন্তোষ উত্তরোত্তর দান-কাধ্য দ্বারা পরিবদ্ধিত হইয়া, দাতার 
চিন্তকে আনন্দপূর্ণ করে। ইহজগতের কৃত কর্ম্মমকলের সংস্কার লইয়া, 
জীব দেহ পরিত্যাগ করেন? সুতরাং মৃত্যুর পরেও এই আনন্দোৎপাদক 
সংস্কারমকল উহার আনন্দই বর্ধন করে বলিয়া যে খষিগণ বলিয়াছেন, 
তাহা অযৌক্তিক মনে করিবার কোন হেতু নাই; বরঞ্ণ দানগ্রহীতার 
দবানপ্রাপ্তিহেতুক প্রীতি যদি দাতার উপরও ফলোৎপাদন করে, তবে 
সেই প্রীতির তারতম্যহেতু যে দাতার ফলেরও তারতম্য হুইবে, ইহা 
অবশ্যস্তাবী। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, দান-গ্রহীতার প্রকৃতির 
উপর এই প্রীতির পরিমাণ ও প্রকার অবন্ত নির্ভর করে। একই প্রকার 
অভাববিশিষ্ট ছুই বিভিন্ন ব্যক্তির দানপ্রাপ্তিহেত্ক প্রীতি ঠিক একই 


প্রথম অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ। ১০৭ 


প্রকার হয় না। অতএব দানের পাত্রাপাত্র বিচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। 
পাত্রের কেবল দারিদ্র্যই দানের সফলতা বিষয়ে একমাত্র বিচার বিষয় নহে। 
দিব্যদর্শী খধিগণ অবধারণ করিয়াছেন যে, পাত্র বিচার করিতে হইলে 
্রহ্নিষ্ ব্রাহ্মণগণই দানের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাত্র ; ইহা পৃর্ষোক্ত কারণে 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়াও অনুমিত হয়। 

কোন একটি মহাত্মা সাধুকে একটি ভদ্রলোক এই বিষয়ে সম্প্রতি 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন) তদুত্তরে সেই মহাপুকষ বলিলেন ১--দেখ জগতে 
প্রত্যেক দেশে রাজা আছে; প্রজাবর্গের সুশৃঙ্খল স্থাপন করা তাহার 
কাধ্য; স্তরাং যে ব্যক্তি অপরের পীড়াদায়ক হয়, এবং রাজার 
বিধানের বিন্ন উৎপাদন করে, তাহাকে রাজা কারাগারে প্রেরণ 
করিয়া দণ্ডিত করেন) তাহাকে কারাগারে অতি সামান্তপ্রকার আহাধ্য 
বস্ত দেন এবং তদ্দারা কঠিন পরিশ্রম করান) কাহাকেও বা রাজ! 
কারাগারে অবরুদ্ধ রাখিয়া কষ্ট প্রদান করেন) কাহারও বা প্রাণদণ্ড পত্যস্ত 
ব্যবস্থা করেন। ইহাতে দ্ডিত ব্যক্তিদিগের কষ্ট দেখিয়া যদি কেহ 
তাহাদিগকে উত্তম উত্তম আহার্ধ্য বস্ত প্রদান করেন, তবে রাজা এ দাতার 
প্রতি প্রসন্ন হয়েন না) বরং তাহাদিগকে উক্তপ্রকার কাধ্যহইতে বিরতই 
করেন; কারণ তদ্বারা দণ্ডের অভিপ্রায় নিক্ষল হয়। পরস্ক সৈনিক- 
পুরুষগণ যখন রাজার শক্র-বিনাশার্থ ও রাজ্য বদ্ধিত করিবার নিমিত্ত 
যাত্র। করে, তথন যদি কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সাহাধ্য ও শুশ্র্যা করে, 
এবং তাহাদিগের সর্বাবিধ অভ/ব দূর করে, তবে তন্লিমিত্ত রাজ। এ দাতা 
ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নই হইয়া থাকেন, এবং তাহাকে পুরস্কতও করিয়া 
থাকেন। ভগবান্‌ সাংসারিক জীবের সন্ধে রাজাও বটেন, সাংসারিক 
রাজার সায় তিনিও ক্রুরকম্মী পুরুষদিগকে পূর্বজন্মকৃত কর্মের নিমিত্ত 
কাহাকেও অন্ধ, কাহাকেও বধির, কাহাকেও থঞ্জ, কাহাকেও নির্ধন 


,১০৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্গবিদ্ধা। 


করিয়া! দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডিত ব্যক্তিগণ পুণ্যনিমিত্কক দানের 
্রেষ্ঠপাত্র নহেন, তাহাদিগের প্রতি দয়া-নিবন্ধন তাহাদের প্রাণধারণোপায় 
করিবার বিধি শান্খে আছে, এবং তাহা অবশ্ত কর্তব্য। ধাহাঁর! 
এইরূপ করিয়া থাকেন, তাহাদের অবশ্ত মহৎপুণ্য সঞ্চয় কর! হয় সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ-_ধাহাদিগের' দ্বারা ভগবানের নিজ মহুমা জগতে 
প্রচারিত হয়, ধাহারা তাহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্তা ; সুতরাং 
ধাহারা সকল জীবের যথার্থ শ্রেষ্টমঙ্গলদাতী, তাহারাই উক্তপ্রকার দানের 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাত্র; তাহাদিগের প্রতি দানে ভগবান্ও বিশেষ সন্তষট 
হয়েন, এবং তিনি দাতাকে ইহকালে যশেযুক্ত ও প্রফুল্লচিন্ত করিয়া, 
অস্তিমে স্বর্গাদি-স্থ প্রদীন করেন ।" 

অতএব যেরূপেই বিচার করা বার, ত্রাহ্মণগণ সর্বথা দানের যোগ্যপাত্র 
বলিয়া খধিগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহ স্বার্থপরতাহেতুক বলিয়া 
নির্দেশ করা ঘুক্তিসঙ্গত নহে । 

এই স্থস্ট অতীব বিচিত্র; কোন একটি বস্ত অপর কোন একটি 
বস্তর ঠিক অনুরূপ নহে; একটি বুক্ষে লক্ষ পত্র এক সঙ্গে হইয়া থাকে, 
কিন্তু কোন ছুইটি পত্রই ঠিক অন্থরূপ নহে; একই পিতা মাতা হইতে 
একই কালে যমজ সন্তান জাত হয়? কিন্তু তাহাদিগেরও প্রকৃতি ও 
আকৃতি ঠিক একরূপ হয় না। সুতরাং জীবমাত্রেই গুণগত ভেদ 
আছে; তন্মধ্যে অনেকগুলি গুণের সাদৃগ্ত বিচার করিয়া জাতিদকল 
অবধারিত হয়) যেমন, মন্গুষ্য, গো, বৃক্ষ ইত্যাদি) যেমন বৃক্ষের মধ্যে 
আতর, কণ্টকী, পলাশ ইত্যাদি। মন্ষ্যের মধ্যেও গুণসকলের সাদৃগ্, 
অসাদৃশ্ত বিবেচনা করিয়া, প্রাচীন খষিগণ তাহাদিগকে প্রধানতঃ 
চারিপ্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন ) যথ! 2- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ 
ও শৃদ্র। এই জাতিভেদ মন্ুয্ক্ৃত কাল্পনিক জাতিভেদ নহে, ইহা 


প্রথম অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ। ১০৯ 


সনাতন ; মন্ুস্য-স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে । অন্ুলোম 
ও বিলোন ক্রমে ইহাদের বিমিশ্রণে অপরাপর সঙ্কর জাতি স্থষ্ট হইয়াছে । 
শ্রীমত্তগবণগীতায় ৪র্ঘ অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে এ্রভগবান্‌ বলিয়াছেন £__ 
“চাতুর্বণাং ময়া স্থষ্টং গ্রণকম্মুবিভাগশঃ 1” 

গুণ ও কর্মের প্রভেদ অঙ্থসারে আমি চারিটি বর্ণ স্ষ্টি করিয়াছি। 
সন্ত, রজঃ, এবং তমঃ জগৎ এই ত্রিবিধ-গুণাত্মক। বাহাতে সত্বগুণের 
অংধিক্য আছে, এবং রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয় যাহাতে সর্বদা সত্বগুণের 
অধীন হইরা আছে? স্ৃতরাং যিনি খজুস্বভাব ও অক্তুর, তপস্তানীল, জীবে 
দয়াসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও বিষয়বৈরাগ্যযুক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ । * 
গিনি ইহ ও পরকালে সুখসম্পন্তি লাভে ইচ্ছুক হইয়া, নিরত কম্মে 
উদ্ভমণীল, সৎসাহসপূর্ণ, আশ্রিত-প্রতিপালক, পরাক্রমী, দানশীল, পর- 
ছুঃখবিমোচনে উগ্মসম্পন্ন এবং পারমার্থিক জ্ঞানালোচনা হইতেও বিমুখ 
নহেন, তিনিই ক্ষত্রিয় ( ক্ষৎ-ছ্ঃখ, তাহা হইতে অপরকে ত্রাণ করেন, 
ইহাই ক্ষত্রিয় শব্দের বুাংপত্তিগত অর্থ)। কিন্তু দৈব ও আস্কুর 
প্রভেদে এই ক্ষত্রিযগণ ধবিবধ। এই স্ুরাঙ্গুর ভেদও সনাতন, ইহা 
অনাদি কাল হইতে বিগ্ভনান থাকিয়া, বিশ্বত্রষ্টার অনন্ত স্থষ্টকৌশলের 
পরিচয় প্রদান করিতেছে । এই ছুই প্রক্কতির প্রভেদ প্রীমপ্তগবপদীতায় 
ঘোড়শ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। যিনি জ্ঞানান্থণীলন 
বিষয়ে ক্ষত্রিন অপেক্ষাও অন্ন উৎদাহী এবং কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
শি্নৈপুণ্য ইত্যাদি দ্বারা অর্থসংগ্রহে স্বভাবতঃ যত্রণীল হইয়া ন্ুখ- 
সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই বৈশ্ত। এই বৈশ্তের মধ্যেও দৈব 


*. সত্ব, রজঃ ও তমোগুপের প্রকৃতিগত ভেদ ্রমস্তগবদগীতায় চতু্দিশ অধ্যায়ে ও 
অন্থান্ত গ্রন্থে বিবৃত আছে। সাধারণতঃ সন্বগুণকে জ্ঞান ও আনন্দাস্বক বলিয়া 
জানিবে, এবং রজোগুণকে রাগ অর্থাৎ কামনাত্বক এবং কর্ণ ধবর্তক ধলা! জানিবে, 
এবং তমোগুণকে মেহ ও অজ্ঞনালন্ত।স্মক জ।নিবে। 





১১৩ বঙ্গাবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


ও আস্থর এই ছুই প্রকার ভেদ আছে। বাহার! দৈবভাবাপন্ন, তাহারা 
অর্থনঞ্চয়-বিষয়ে খলতা, কপটতা, নৃশংস ব্যবহার ইত্যাদি পরিহার 
করেন, দানশীল এবং সৎপুরুষ বলিয়া খ্যাত হয়েন। আস্থরভাবাপন্ন 
বৈশ্তগণ তদ্বিপরীত প্রকৃতি লাভ করেন। যাহারা, তমোগুণের 
আধিক্যহেতু, জ্ঞানালোচনায় অসমর্থ, সুতরাং অপরের অধীন হইয়া 
অপরের আদেশানুযায়ী কর্ম করাই যাহাদের স্বভাবজাত বৃত্তি, যাহারা, 
রাজসিক উতসাহবিবর্জিত হওয়ায়, ক্ষাভ্র অথব1 বৈশ্য কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার 
অযোগ্য, সুতরাং কোন না কোন প্রকার তৃত্যব্যবসাই যাহাদিগের 
উপজীবিকা, তাহারাই শৃদজাতি। ইহাদিগের মধ্যেও সুর ও অসুর, 
এই ছুই প্রকার ভেদ আছে। | 

স্বভাবজাত গুণ ও কর্মের উপরে বে জাতিভেদ প্রতিঠিত, তাহ! 
মহাভারতে বনপর্কে একশত অণীতিতম অধ্যায়ে, যুধিঠির 'ও অজগররূগী 
নহুষের সংবাদ পাঠে বিশেষরূপ অবগত হওয়া যায়। তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 


সর্প উবাচ। 


্রাহ্ষণঃ কো ভবেদ্রাজন্‌ বেগ্তং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির । 

ব্রবীহ্থাতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈঃ সমনুমীমহে ॥ * 
যুধিষ্ঠির উবাচ। 

সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্তং তপো দ্বণা। 

ৃশ্তস্তে যত্র নাগেন্দ্র স ত্রাক্ষণ ইতি স্মতঃ ॥ 


চা ০ ০ স স 


* সর্প ঘাঁললেন, হে রাজন্‌ বুধিত্ির | ব্রাঙ্ষণ কে, এবং বেদ্যই বাকি? তোমার 
বাকাঘ্বার। তোমাকে অতি মতিমান্‌ বাক্তি খলিয়! অনুমান হইতেছে; অতএব আমার 
এই প্রশ্থের উত্তর কর। 

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে নাগেন্দ্র! সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, আনৃশংস্ত, তপন্ত। ও 
দয় বাহাতে দৃশ্সান্‌ হর, তিনিই ব্রাঙ্ছণ ব;লয়। উক্ত হইয়াছেন । 


সর্প বলিলেন, হে যুধিত্ির! বেদই বর্ণের চাতুর্বিবধত্ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং 
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সর্প উবাচ। 
চাতুর্বপযং প্রমাণঞ্চ  সত্যঞ্চ ব্রহ্মচৈব হি। 
শুদ্রেঘপি চ সতাঞ্চ দানমক্রোধ এব চ॥ 
আনৃশংস্তমহিংসা চ স্বণা চৈব যুধিঠির 


ক ষ ঝা ঞ চি 
দুধিষ্ঠির উবাচ। 
শূদ্রেতু যদ্তবেরক্ষ্যং ছিজে তচ্চ ন বিগ্ভতে। 


ন বৈ শৃদ্রোভবেচ্ছুদ্রো  ব্রাহ্মণো ব্রাঙ্মণো ন চ॥ 

বত্রৈতরক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্থৃতঃ | 

যত্রৈতন্ন ভবেং সর্প তং শৃদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥ 
চি চে ১৪ ক চা 


সর্প উবাচ। 


যদি তে বুন্ততো! রাজন্‌, ব্রাঙ্গণঃ প্রসমীক্ষিতঃ | 
বৃথা জাতিস্তদাযুদ্মন্ন কৃতির্যাবন্ন বি্যাতে ॥ 





ঘর্ণের যে প্রভেদ, তৎসপ্বন্ধে বেদই প্রমাণ, এবং বেদ নিতা সতা। (পরস্ত) সত্য, 
দান, অক্রোধ, আনৃশংস্ত, অহংলা ও দয] শুদ্্রেতেও থাকিতে পারে, (কিন্ত তা 
থ[কিলেই কি জল্ম।হুনারে যে ব্যক্তি শুর দে ব্রাক্ষণ বলিয়! গণ হইবে ?)। 

যুধিষ্তিণ বলিলেন, হে সর্প! যে শৃর্রে এসকল লক্ষণ থাকে এবং ষে ব্রাঙ্মণে তাহা 
থাকে ন।, সে শৃদ্র শুদ্র নহে, এবং সে ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণ নহে। হেসর্প! ধে ৰ্ক্কিতে 
এইনকল চরিত্র লক্ষ্য হয়, তিনিই ব্রাঙ্গণ বলিয়। নির্দিষ্ট হন, আর যে ব্যক্তিতে ইহ! 
বিদ্যমান নাই, তাহাকে শৃদ্র বলির। নিদ্দেণ করা যায়। 

বর্প কহিলেন, হে আমুশ্মন্! বদি এই সকল বৃত্তি দ্বারাই ত্রাঙ্গণ নিশ্চিত হয়, 
তবে যেপর্ধান্ত এ সকল বৃত্তির কার্য ন| হয়, সেই পর্যন্ত ব্রাহ্মণ জাতি ( বণিক্কা 


৮ 


১১২ ব্রঙ্গাবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


যুধিষ্ঠির উবাচ। 


জাতিরত্র মহাসর্প মন্থয্যত্বে মহামতে। 
সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং  দ্ুষ্পরীক্ষেতি মে মতিঃ ॥ 
সর্ষে সর্বান্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ। 
বাক্মৈধুনমহো জল্ম  মরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌ ॥ 
ইদমার্ষং প্রমাণঞ্চ বে যজামহ ইত্যপি। 
ত্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং. বিহু ধেঁ তত্বদর্শিনঃ ॥ 
প্রাঙ্নাভিবদ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ন বিধীয়তে। 
তত্রান্ত মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচাধ্য উচ্যতে ॥ 
তাবচ্ছুদ্রসমো হেষ যাবদেদে ন জায়তে। 
তন্মিন্নেবং মতিদ্বৈধে. মন্ুঃস্বায়ন্তুবোহব্রবীৎ ॥ 
কতকৃত্যাঃ পুনর্বর্ণ. যদি বৃত্তং ন বিছ্যতে। 
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্ বলবান্‌ প্রসমীক্ষিতঃ॥ 
যত্রেদানীং মহাসর্প ₹স্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে | 
তৎ ব্রাঙ্মণমহং পূর্ব- মুক্তবান্‌ ভুজগোত্তম ॥ 





যুধিষ্টির বলিলেন, হে মহামতি মহাসর্প ! মনুযাদিগের মধ্য জাতি অবধারণ করা 
কঠিন; কারণ সকল বর্ণের মধ্যেই সঙ্কর আছে। (কারণ) সকলপ্রকার মনুষাই 
সকল প্রকার স্ত্রীতে অপত্যোৎপাদন করে, এবং জন্ম, মরণ, বাক্য, ও মৈথুন ইহ! 
সকল মনুষ্যেরই সমান ভাবে আছে। তত্থিষয়ে আর্যপ্রমাণও “যে যক্সামহ!* ইত্যাদি 
মন্ত্রে আছে (আমর! ব্রান্মণ হই অথব| অব্রাহ্মণই হই, বজ্জন করিতেছি ঃ অব্রাহ্মণ 
হইলেও কার্যযম্পাদন নিমিত্ত ভিন্রমন্ত্াদি গ্রয়োগদ্বারা যজমানের ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির 
ব্যবস্থা! জাছে)। অতএব শীল অর্থাৎ চক্িত্র ও আচারকেই বাহার! প্রধান ও ইষ্ট 
বলিয়া। জানেন, ভাহারাই তত্বদশশী । পুরুষের নাঁড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে জাতকন্দ্প বিহিত 
হয়, তথন তাহার মাতাই সাবিত্রী এবং পিতাই আঁচাধ্য, এ বিষয়ে সংশয় হওয়াতে 
হ্বায়ভুব মন্থ এইরূপ কহিয়াছেন যে, পুরুষ যেপর্ধ্ত্ত বেদে সংযুক্ত ন। হয়, সেপর্য্যস্ু 
শুঙ্জসম থাকে । হে নাগেন্্র! বর্ণসকলের সংস্কারাদি ক্রি! কৃত হইলেও, যদি তাহাতে - 
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* এই যথার্থ উত্তর শ্রবণ করিয়া, বৃকোদর সর্পপাশহইতে মুক্ত 
হইলেন, এবং নহুষ রাজাও অভিসম্পাতহইতে মুক্তিলাভ করিয়া, 
অজগরকলেবর পরিত্যাগ করিলেন । ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, 
ব্রাহ্মণজাতি সত্যপরায়ণতা, তপস্ত প্রভৃতি গুণের দ্বারাই পৃথক্‌ সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত এবং অপরাপরের পুজনীয়রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। 
প্রাচীন খাঁষগণ যে জাতিভেদ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গুণগত তার- 
তম্যের উপরই বে নির্ভর করে, শ্রুতিতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে ৪র্ঘ প্রপাঠকের ৪র্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, 
সত্যকাম-নার্ষক কোনও অল্পবয়স্ক বাপক একদা গৌতমগোত্রীয় কোনও 
আচার্য খষির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক গুরুত্বে বরণ 
করিয়া, তাহার নিকট দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, এ বালক 
কোন্‌ জাতিতে উৎপন্ন, আচার্ধা তাহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; 
তাহাতে বালক বলিল যে, সে তাহা অবগত নহে; কারণ তাহার মাতাকে 
সে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন,-_-“তিনি বহু অতিথি 
ও অভ্যাগতের সেবায় অনুরক্তা ছিলেন, যৌবনে তাহাকে পুত্ররূপে 
লাভ করিয়াছিলেন ; স্থতরাং তাহার গোত্র তিনি অবগত নহেন। 
তিনি এইমাত্র জানেন যে, তাহার নাম জাবাল! এবং তীহার পুত্রের নাম 
সত্যকাম।"” বালক সরল ও বিনঘ্রভাবে এই উত্তর অবিকল আচার্য্যের 
নিকট বর্ণনা করিলে, আচার্য বলিলেন যে, এই বালকের যেরূপ 
সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা, তাহা ব্রাহ্মণজাতিভিন্ন অপরের দুশ্রাপ্য ) অতএব 
এ বালককে ্রাহ্মণজাতীয় বলিয়াই তিনি অবধারণ করিলেন। 








উল্লিখিত বৃত্তিসকল বিদ্যমান ন| থাকে, তবে সে স্থলে সঙ্করকে বলবান্‌ বলিয়া 
নিশ্চয় করিবে। হে ভুজগপ্রধান মহাসর্প! তধুন! যে পুরুষেতে স্ুসংস্কৃত বৃ্ি দৃষ্ট 
হর, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়। আমি পূর্ব্বে বর্ণন! করিয়াছ। 


১১৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা | 


এতদ্বার! ইহা ম্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, গুণের ঘারাই জাতি অবধারিত 
হয়) শারীরিক বর্ণের উপর নির্ভর করিয়া এইদেশীয় জাতিভেদ-প্রথা 
প্রবর্তিত হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে এক্ষণকার ধারণা প্রকৃত নহে। ভগবান্‌ 
কৃষ্তদ্বৈপায়ন খাষি স্বয়ং কষ্ণবর্ণ ছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। দ্বিজাতি 
মাত্রের উপান্তা নারায়ণীরূপা গায়ত্রী কৃষ্কবর্ণা; সদা প্রশান্তমূর্তি স্বয়ং 
ধর্মরাজকে কৃষ্কবর্ণ বলিয়া খবিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভারতভূমিতে 
সকল জাতিতে সকলপ্রকার শারীরিক বর্ণ পুরাকালহইতে বর্তমান থাকা 
শ্রুত হওয়া যায়। কৃষ্ণাঙ্জবন এবং দ্রৌপদী ইহারা সকলেই কুষ্ণকায় 
ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র শ্ঠামবর্ণ ছিলেন । সুতরাং শারীরিক বর্ণের উপর 
নির্ভর করিয়া, আধ্ধ্য ও অনার্য বিবেচনার, জাতিভেদ হইয়াছিল বলিয়া 
বাহাঁরা এক্ষণে উক্তি করিয়া! থাকেন, খষিদিগের গ্রন্থে তাহাদের মতের 
পোষকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। 

জাতিভেদ মূলতঃ গুণগত হইলেও, খধিগণ কর্ম্ারাও তাহার ভেদ 
বর্ণনা করিয়াছেন। গু এবং কর্ম এই উভয়ের সংযোগে .জাতিভেদ সৃষ্ট 
হইয়াছে, ইহা শ্রীমন্তগবদগীতার পূর্কোদ্ধত বাক্যে উল্লেখ আছে। সাধা- 
রণতঃ সমাজের সহজ অবস্থায় লোকে স্বীয় আত্যন্তরিক গুণান্ুসারেই 
বাহিরের কর্ম নির্বাচন করিয়া, তাহা অবলম্বন করিয়া থাকে। বাহার 
প্রকৃতি স্থির, বুদ্ধি প্রথর এবং মার্জিত, সাংসারিক স্ুখসমৃদ্ধিলাতে 
যাহার চিত্ত ্বভাবতঃ অধিক উতস্ক নহে, জ্ঞান-চর্চা ও ধর্মোপার্জনের 
প্রতি যাহার অন্তর্ধি স্বভাবতঃ ধাবিত হয়, সেই বাক্তি, সামাজিক 
কোনও বাধা না থাকিলে, স্বভাবতঃই ধর্মলাভ ও জ্ঞানার্ঘনরূপ কর্মে 
প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ যাহার বুদ্ধি লাভ ও ক্ষতির দিকে অধিক লক্ষ্য 
করে, এবং তদিষন্ে যে ব্যক্তি বিশেষ বিচারক্ষম এবং যাহার চিত্ত 
স্বভাবতঃ ধনরদ্ধাদির প্রতি আকৃষ্ট, সেই ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রস্থৃতি 


প্রথম অধ্যায়- চতুর্থ পাদ। ১১৫ 


অরলম্বন করিবে, ইহাও স্বাভাবিক। এইরূপ বীর-প্রককৃতির লোক যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদিরূপ কর্মে আকুষ্ট হইবে, ইহাঁও স্বাভাবিক। কিন্ত সংসারে 
নানাপ্রকার বাধা বিদ্ধ ও অবস্থার প্রভেদহেতু, মন্থয্যেরা অনেক সময়ে 
প্রকৃতির অনুগামী কর্ম নির্বাচন করিতে ও অবলম্বন করিতে পারে না। 
সুতরাং ভিন্নজাতীয় কর্ম অবলম্বন করাতে, তাহাদের স্বীয় আভ্যান্তরিক 
প্রকৃতি বিকাস প্রাপ্ন হইতে পারে না, এবং বিজাতীয় ব্যবসায় অবলগ্বনহেতু 
আভান্তরিক স্বাভাবিক প্র্ৃতিও ক্রমশঃ বিকার-প্রাপ্ত হইয়া, বাবসায়ানগ- 
রূপ গঠিত হইতে থাকে । তবে অপেক্ষাকৃত হীন-জাতীয় কর্ম অবলম্বন 
হেতু উদ্দতন গ্রক্কৃতি বেরূপ সহজে বিকার প্রাপ্ত হইয়া অবলগ্বিত 
ব্যবসায়ের অন্ধরূপ হয়, উচ্চজাতীয় ব্যবসায় অবলম্বনে অধস্তন প্রকৃতি 
তদ্রপ উন্নতি প্রাপ্ত হয় না) বরং উচ্চতব ব্যবসায় অধস্তন প্রকৃতির 
অনুকুল না হওয়ায়, উহা তৎকর্তৃক সুচারুরূপে সম্পন্নও হয় না। 
সুতরাং অধগুন প্রকৃতির লোক উচ্চ-জাতীয ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, 
তত্তদ্ব্যবসারী লোক সমাজকেও কলুষিত করে, এবং এ অনধিকারে 
প্রবৃত্ত ব্যবসার়ীকেও কপট করিয়া তুলে। সুতরাং আচাধ্য খষিগণ, গুণ 
এবং কর্ম এই উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জাতি নির্ণর করিরা, কোন্‌ 
জাতীর লোক কোন্‌ প্রকার কন্ম করিবে, তাহার বাবস্থা করিয়াছেন ) 
কিন্তু অপকুষ্টজাতীয় লৌকের স্গন্ধে উত্ককষ্ট জাতীর কর্শের প্রতিষেধও 
করিরাছেন। এতৎ সমস্তই বিজ্ঞান-মূলক,--স্থার্থপরতা-নূলক নহে। 
এক্ষণকার কালে ভারতবর্ষে বাহ্মণাদি সমাজ 'অতি দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ 
হইয়া, পরম্পরহইতে পৃথক্‌ ভাবে বর্তমান আছে। পরস্থ সত্য-সুগে এরূপ 
ছিল না । তখন সর্বজীবে সত্ব গুণেরই আধিক্য ছিল) স্ুতবাং প্রক্কতিগত- 
ভেদ অধিক ছিল না) পরন্ত সমাজরক্ষার নিমিত্ত কর্খের প্রভেদ সর্বকালেই 
অবস্তস্তাবী; অতএব এ সুগে কর্মের দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে জাতি 


১১৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্গাবিষ্ঠা | 


নির্বাচিত হইত ) তবে গুণগত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ সত্যযুগেও অবশ্য 
ছিল? তাহাই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্মের প্রবর্তক হইত। 

ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে, রজোগুণের বৃদ্ধি হওয়াতে, জাতিসকল স্পষ্ট" 
রূপে গুণ ও কর্ম এই উভয় অন্থুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, পরস্পর হইতে 
পৃথক্‌ ভাবে বংশাহ্ুগতরূপে, শৃঙ্ঘলাবদ্ধ হইতে থাকে । * তৎকালে গুণও 
প্রায়শঃ* কর্শেরই অনুপ হইতে আর ন্ত হয। পরে দ্বাপরে সেইসকল 
শৃঙ্খল! অতিশক দৃঢ়তা প্রাপ্ত হর) ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
আচার ও ব্যবহার প্রবন্িত হয়। উৎকষ্টজাতীর লোকের অপকৃষ্ট কর্ম 
ও নিক্ষ্ট স্বভাব থাকা প্রকাশিত হইলে, অপকুষ্ট জাতিতুক্ত হওয়ার 
ব্যবস্থা মনু প্রভৃতি স্্রতিশান্ত্রে থাকিলেও, তাহা কার্যে অনেক পরিমাণে 
অনাদৃত হইতে থাকে । পক্ষান্তরে কালক্রমে লোকের মতি অধিক 
পরিমাণে রজস্তমো গুণবিশিষ্ট হওরায় অপকৃণ্ট জাতির লোকের পক্ষে 
তপস্তাপ্রভৃতিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিনা উতকৃষ্ট জাতিতুক্ত হওয়াও এক 
প্রকার অনস্তব হইয়া পড়ে। কলিকাল সমুপস্থিত হইলে, লোকসকলের 
পাপমতি স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে, জাতিভেদের মুল হেতু ষে 
প্রকৃতিগত গুণ ও কর্ম, লোকে ইহা প্রায় বিস্থৃত হইয়্াছে। এক্ষণে যিনি 
যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার প্রকৃতিগত গুণ ও কর্ম যদ্রপই হউক, 
তাহা এক্ষণে আর বিচারের বিষর হয় না ; তিনি জন্মপ্রাপ্ত জাতিতেই 
চিরকাল ভুক্ত থাকেন। প্রচলিত সামাজিক নিয়মের অতিশয় উচ্ছেদশীল 
কোন কর্ম করিলে, সি বাটি রা কখনও কখনও হীনত্ব প্রাপ্ত 


*  কালশক্তি প্রভাবে যে জীবের আন্তরিক ভা। ভাবের পরি ঘটে, ভাহ। অস্বীকার 
কর! যাইতে পারে ন।। বসন্তকাল আগঠ হইলে, সাধারণতঃ যে দকল ভাব স্ষত্তি প্রাপ্ত 
হয়, তাহ। শীতকালে তদ্রুপ হয় না; ইহ! অনেকেরই বিদিত আছে; বর্ধীকালে কুকুর 
কামাতুর হয়, অন্য খতুতে তদ্রুপ হর না, ইত্যাদি ব্যাপার স্থিরচিত্তে পর্ধয/লোচন। 
করলে, পূর্বেবান্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ খাঁকে না। 
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হয়েন সত্য; কিন্তু এইরূপ বর্জনবিধিও অনেক স্থলেই উচ্ছল 
আঢ্যলোকের পক্ষে খাটে না । কিন্তু কেবল এক্ষণকার অবস্থা দেখিয়া, 
খষিদিগের অনুমোদিত জাতিভেদসম্বন্ধে মত স্থাপন করা সঙ্গত নহে। 
জাতিভেদ প্রথা, সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগ-পরিবর্তনের সহিত যেরূপ পরি- 
বস্তিত ও এক্ষণে হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটি প্রমাণ মহাভারত 
হইতে নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল। 
মহাভারতে বনপর্কে, একোনপঞ্চাশদধিক-শততন অধ্যায়ে, ভীমসেন ও 
কপীশ্বর-হন্ুমৎসংবাদে উক্ত আছে বে, ভীমসেন হস্থমানের সমুদ্র-লজ্ঘন- 
কালীন রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কগীশ্বর বলিলেন যে, 
ুগ-ধর্ম-প্রভাবে তাহার রূপ এক্ষণে পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং সেই 
তেজস্থিরূপ তিনি চেষ্টাপুর্বক ধারণ কৰিলেও, ভীমসেন তাহা দর্শন 
করিতে সমর্থ হইবেন না। তখন ভীমসেন, প্গভেদে যে সকল পরিবর্তন 
হয়, অঞ্জনানন্দনকে তাহা বিশেষরূপ বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন । 
তৎকালে উভয়ের সংবাদ, মূল মহাভারত হইতে, অবিকল নিম্নে বণিত 
হইল £-_ 
ভীমসেন উবাচ। * 
যুগসংখ্যাং সমাচক্ষু  আচারঞ্চ যুগে যুগে । 
ধন্দকামার্থ ভাবাং্চ কন্মবীর্যে ভবাভবৌ ॥ 
হস্থুমান্থবাচ। 
কৃতং নাম যুগং তাত ত্র ধর্মুঃ সনাতনঃ। 
কৃতমেব ন কর্তব্যং. তশ্মিন্‌ কালে যুগোত্তমে | 


স. ভীম কহিলেন, হে ধীর! যুগসংখ্যা ও ঘেষে যুগে যেরূপ আচার, ধন্ব, 
কাম, অর্থ, স্বভাব, কর্ম, শুভ শুভ ফলের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তাহা বলুন। 

হন্থুদীন্‌ কহিলেন, হে বন! যে সমরে সনাভনধশ্ন প্রচলিত ছিল, তাহার 
নম কৃতযুগ। সেই যুগোত্বম কালে অভীক্সিত সকলকর্মাই কৃত হইত, অসম্পন্ন 


১১৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্ভা। 

ন তত্র ধর্শীঃ সীদস্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ। 
ততঃ কৃতমুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্॥ 
০ রঙ সা গু ক 

ন তশ্মিন্‌ যুগ-সংসর্গে ব্যাধয়ো নেজ্টিয়ক্ষরঃ | 
নাহুয়া নাপি রদিতং  নদর্পো নাপি বৈকৃতম্‌ ॥ 
ন বিগ্রহঃ কুতন্তন্ত্রী. নদের্ষো ন চ পৈশুনম্‌। 
ন ভয়ং নাপি সন্তাপো ন চেধ্যা ন চ মৎসরঃ ॥ 
ততঃ পরমেকং ব্রহ্ম সা গতিরোগিনাং পরা। 

আত্মা চ সর্বভূতানাং  শুক্রো নারায়ণন্তদা ॥ 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শুদ্রাম্চ কুতলক্ষণাঃ | 
কতে যুগে সমভবন্‌ স্বকন্দনিরতাঃ প্রজাঃ ॥ 
সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্‌। 
তদাহি সমকর্ম্মীণো বর্ণা ধন্মানবাপ্র,বন্‌॥ 
একদেব-সমাযক্তা এক্মন্ববিধিক্রিয়াঃ 
পৃথগ্ধশ্মাস্তেকবেদা ধর্মমেকমন্ুত্রতাঃ ॥ 





খাকিতন।। এইজন্য তাহাগ নাম কৃতযুগ। তখন ধাপের বিষথত! ও প্রজার ক্ষীণত। 
ছিলনা; পরে কালক্রমে ক্রমশঃ তাহ।র প্রাধান্য হানত। প্রাণ্ত হইল ।... সেই কৃতযুগে 
ব্যাধি, কি ই্জিয়বিঘাত, কি অস্থুয়, কি কোন রোদনের পিষয় ছিল ন1। তৎকালে 
দর্প, কপটতা, বৈরভাব, আলস্য, দ্বেষ, পৈশুনা, তয়, সপ্তাপ, ঈধ্যা ব। মাৎসধ্য ছিল ন। 
বোগীদিগের পরমগতি, সেই পরব্রক্ষছই উপা্ত ছিলেন। সব্বভূতের আত্মা। নারায়ণ 
শুরুবর্ণ ছিলেন। ব্রান্গণ, ক্ষয় বৈশ্ঠ ও শুর্র__ইহারা কেবল স্ব স্ব কৃতকন্ম দ্বারাই 
তত্তজ্জাতীয়রূপে পরিচিত হইতেন, এবং প্রজাগণ স্বন্ব প্রকৃতির অনুযায়ী কর্মে 
নিরত 'থাঁকিতেন। সকল বর্ণই সমানাশ্রপ্প (অথাৎ সকলই পরব্রক্ষপর) ছিলেন, 
সকলেরই সমান অ।চার ও সমান জ্ঞান ছিল, এবং কর্ম দ্বার! সকলেই পর্ব্রহ্গের 
উপাদন। করিয়া ধন্দলাভ করিতেন। প্রতাগাত্ম। এক চৈতন্য বস্তুতে সকলেই যোগবান্‌ 
হুইতেন, এক প্রণবন্ধপ মন্ত্রই সকলের মস্ত্ব ছিল, বেদান্তশ্রবণাদিবিধি সকলেরই এক 
ছিল, এবং ধ্যানাদি ক্রি, সকলেরই একরূপ ছিল। পৃথক্‌ পৃথক্‌ ধর্মানুষ্ঠান হবার, এক- 


প্রথম অধ্যায়__চতুর্থ পাদ। ১১৯ 
চতুরাশ্রমযুক্সেন কশ্মুণা কালযোগিনা। 
অকামফল-সংযোগাৎ প্রাপ্ু,বস্তি পরাং গতিম্‌।॥ 
আত্মযোগ-সমাযুক্তো  ধরন্মোহয়ং কৃতলক্ষণ; | 
কতে যুগে চাতু্পাদ শ্চাকুর্করান্ত শাশ্বত: ॥ 
এতত কতযুগং নাম ত্রৈগুপ্য-পরিবঞ্জিতম্। 
ত্রেতামপি নিবোধ ত্বং বস্মিন্‌ সত্রং গ্রবর্ভতে ॥ 
পাদেন ত্রসতে ধন্মৌ রক্ততাং যাতি চাচ্যুতঃ। 
সত্যপ্রবৃস্তাশ্চ নরাঃ ক্রিরাধন্ম-পরায়ণাঃ ॥ 
ততো বজ্ঞাঃ প্রবর্তন্তে  ধর্মাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। 
ত্রেতায়াং ভাবসংকল্পা;ঃ ক্রিয়াদানফলোপগাঃ ॥ 
প্রচলত্তি ৭ বৈ ধর্মী স্তপোদান-পরায়ণাঃ। 
্বধ্স্থাঃ ক্রিয়াবাস্তো  নরান্ত্রতাযুগেইভবন্‌ ॥ 
বাপরে চ যগে ধন্মো  দ্বিভাগোনঃ 'প্রবর্ভতে । 
বিষু্্ব পীততাং ঘাতি চতুদ্ী বেদ এব চ॥ 


তন্বপ্রতিপাদক বেদেই সকলের জ্ঞাননি্ট| ছিল) সুতরাং ধর সেই এক তত্বেরই 
অন্থনরণ করিত, এবং ধর্দুফলের অভিনদ্ধি না করাতে, কালোটিত আএমচতুষ্টয়ে বিহিত 
কন্মদ্বারা মনুষ্গণ এই গর!গতি লাভ করিতেন। এই আয্মষোগমুক্ত ধর্মই 
ককতযুগের লক্ষণ, এই কৃতযুগে চতুবর্ণেএই শান্ত ধর্ম চহুদ্ণাদ ছিল। ব্রৈগুণ্যপরিবর্জিত 
এই যে যুগ, ইহাই কৃতযুগ নামে খ্যাত। এক্ষণে বে যুগ রজোগুণের বিমিশ্রণহেতু 
যঙ্জক্রিয় প্রবর্তক, সেই ব্রেতাধুগের বিষষ শ্রবণ কর। তংকালে ধন্দের একপাদ হ্রাস 
হয়, এবং অচ্যুত বিষণ লোহিতবর্ণ হয়েন। সনুষানকল তৎকালে সত্যপ্রবৃত্ত থাকরা 
্রিযাধন্্পরায়ণ হয়; অতএব তৎকালে বজ্জঞসকল প্রবর্তিত হয়, এবং বিবিধ ক্রিয়া- 
কলাপ সম্বন্ধীয় ধর্ম প্রবর্তিত হয়, এবং অভীপ্সিত ফলের নিমিত্ত ক্রিপাসকল সংকল্পিত 
হওয়ার মনুষ্য বন্ত ও দান দ্বার কাগ্য বিধয়সকল প্রাপ্ত হইত। লোক সকল তপন্ত! 
ও দানপরার্ণ ছিলেন, এবং ধর্ম হইতে [বিচলিত হইতেন না। মনুযে।র| 
বয় স্বীয় বর্ণোচিত ধর্মে যুক্ত থাকিয়া, তদুপযে!গী ক্রিযাসকল ত্রেতাধুগে করিতেন। 
দবাপরধুগে ধর্থের ছ্বিপাদহীন হইল, এবং নারাপণ গীতবর্ণ হইলেন, এবং বেদ চারিভাগে 


১২০ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবি্যা | 


ততোহন্টে চ চতুর্কদা স্ত্রিবেদাশ্চ তথাপরে। 
দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চা  প্যনৃচশ্চ তথাপরে ॥ 
এবং শান্ত্রেযু ভিন্নেষু . বহুধা নীয়তে ক্রিয়া। 
তপোদান প্রবৃত্বা চ রাজসী ভবতি 'প্রজা ॥ 
একবেদস্ত চাজ্ঞানা- দ্বেদান্তে বহবঃ কৃতাঃ। 
সত্বম্ত চেহ বিভ্রংশাৎ সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ ॥ 
সত্যাৎ গ্রচাবমানানাং ব্যাধয়ো বহবো২ভবন্‌। 
কামাশ্চোপদ্রবাশ্চৈৰ . তদাবৈ দৈবকারিতাঃ ॥ 
ধৈরগ্যমানা; স্ুভৃশং তপন্তপ্যস্তি মানবাঃ | 
কামকামাঃ ন্বর্গকামা যজ্ঞাংস্তন্বন্তি চাপরে ॥ 


এবং দ্বাপরমাসাদ। এজ! ক্ষীয়ন্ত্যধর্মত)। 
পাদেনৈকেন কৌন্তেয় ধর্শঃ কলিপগে স্থিতঃ ॥ 
তামনং যুগমাসাস্ কৃষ্ণো ভবতি কেশব | 


বেদাচারাঃ প্রশাম্যন্তি ধর্মবক্তক্রিরাস্তথা ॥ 





বিভক্ত হইল। তাহার পর কেহ চতুর্বেরদী, কেহ ক্রিবেদী, কেহ দ্বিবেদী, ও কেহ 
একবেদী হইলেন, কেহব1 একেবারে বিপধ্যন্ত হইলেন। এইরূপে শান্ত্নকল ভিন্ন ভিন্ন 
হইলে, বহুবিধ ক্রিয়। প্রকটিত হইতে লাগিল; প্রজানকল কেবল রাজ্সস ভাব অবলম্বনে 
তপন্ত। ও দানকাধ্যে প্রবৃত্ত হইল। একবেদ সমাক্‌ ধারণ করিতে লোক অসর্্থ 
হওয়ায়, তাহা বহুরূপে বিভক্ত হইল; বুদ্ধির ক্ষণ্নহেতু কোন কোন ব্যক্তি 
মাত্র সত্যনিষ্ঠ হইল। সতা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াতে, বছুপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইল, এবং 
নানাপ্রকার কামন। ও দৈবকৃত উপত্রব ঘটিতে লাগিল। এ সকল বাধি এবং কামনা 
্বার৷ গীড়িত হইয়াই, মনুাসকল তন্নিবারগার্থ তপস্ত। অবলম্বন করিয়াছিল (অর্থাৎ 
সত্য ও ত্রেতার ন্যায় মোক্ষ এবং ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত তপস্তা। আচরিত হইত না )। কেহ 
কেহ নিজ কাম্যবস্তর সিদ্ধিক'মনায়, কেহ কেহ ঘ। ন্বর্গকামনায়, বিবিধ বাগষজ্ঞ বিস্তার 
করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ দ্বাপরযুগ প্রাপ্ত হইন়। প্রজ্জাসকল অধর্ম দ্বারা 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। হে কৌন্তের! কলিযুগে ধন্ম একমাত্র গাদে অবস্থিত হয়। 

এই ভামসধুগ প্রাপ্ত হইয়। নারায়ণ কৃকবর্ণ প্রাপ্ত হন; বেদাচার, ধর্ম, যজ্ঞ ও ক্রির। 
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ঈতয়ো ব্যাধয়োস্বন্্রা দোষাঃ ক্রোধাদয়স্তথা । 
উপদ্রবাঃ প্রবর্তৃস্তে আধয়ঃ ক্ষুপ্ত়ং তথা ॥ 
যুগেঘাবর্তমানেষু ধন্মো ব্যাবর্ততে পুনঃ। 
ধর্মে ব্যাবর্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ততে পুনঃ ॥ 
লোকে ক্ষীণে ক্ষয়ং বাস্তি ভাবালোক-প্রবর্তকাঃ। 


যুগক্ষয়কতাধন্মাঃ প্রার্থনানি বিকুর্বতে ॥ 
এতঙ কলিযুগং নাম অচিরাৎ যত প্রবর্ততে। 
যুগান্গবর্তনং ত্বেতৎ কুর্ববন্তি চিরজীবিনঃ ॥ 








শাক 


সকল বিলুপ্তপ্রাথ হঘ। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সকল, ব্]।ধি সকল, আলঙ্ত 
এবং ক্রোধাদি নানাপ্রকাঁর দোৌধ নকল এবং আণ্ধ নকল, এবং ক্ষুধ। ও ভয় ইত্যাদি 
নান। প্রকার উপদ্রব, এইকালে প্রবৃত্ত হয়। যুগের গতিপ্রভাবে, ধর্ম বিনাশ- 
প্রাপ্ত হয়; লোক সকল ক্ষীণদশ। প্রাপ্ত হইলে, লোকপ্রবর্তক ধন্মজ্ঞানাদিভাঁষ 
সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ লোকপুষ্টিকর কর্ম সকলও, তৎবর্তার 
অনুপযুক্তত। হেতু ও ধিবিলোপ বশতঃ, পুষ্টিকর ন] হইয় ত্ন্নাশক হইয়া থাকে; 
অতএব যুগপ্রভাবে ধণ্ম ক্ষর প্রাপ্ত হওয়াতে, বিপরীত ফল সকল উৎপাদন করিতে 
থাকে )। এই কালযুগ বর্ণিত হইল, যাহ। অচিরে প্রবর্তিত হইবে । চিরজীধী ব্যক্তিরাও 
যুগ সকলের এইরূপে অনুবর্তী হইয়া থাকেন। * পু 








* কালের গতিপ্রভাবে যে, সকল প্রকার জীবজন্ত, এমন কি বৃক্ষগুল্মাদি পর্যন্ত, 
হীনবীর্ধ্য ও কষুপ্রকায় হইতেছে, তাহার প্রমাণ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যার। হস্ত, 
অশ্ব, কুকুর, গে! ইত্যাদি সমন্তই যে ক্ষীণদশ। প্রাপ্ত হইতেছে, চাহ! সকলেরই প্রত্যঙ্ষের 
বিধ। ইউরোপথণ্ডেও পাঁচশত বৎসর পূর্বে ষোদ্ধুগণ যেরূপ বর্দ ও কবচ ধারণ 
করিতেন, এক্ষপকার কালে কেহ ভাহ। বহন করিতে সমর্থ নহে। শারীরিক শক্তির 
স্থার মানসিক শক্তিও হান সর্বত্র দৃষ্ট হই! খাকে। পাশ্াতাগ্রদেশে 
ক্রমিক উন্নতির যে মত প্রচলিত আছে,তা হা! হিন্দুশাস্ত্ের স্বীকার্ধ্য নহে এবং তাহ1 কেবল 
অসারকল্পন[মুলক। বানর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মনুব্যজাতিরূপে পরিণত হওয়া বিষয়ক 
মতও সম্পূর্ণ অলীক, ইহার কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে মনুষ্যদেহ থে জীবজগতে 
সর্বদাই বর্তমান আছে তাহাই “'জিয়লঙজি” প্রভৃতি বিজ্ঞানবলেও প্রমাণিত হ্য়। যাহা 
হউক এই দকল বিষয়ে বিপেষ সমালে1চন1 কর! এই গ্রস্থে অপ্রাসঙ্গিক। 


১২২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্গাবিষ্ভা । 


অতি প্রাচীনকালে যখন গুণ ও কর্মানুসারে লোকের জাতি অব 
ধারিত হইত, এবং যখন জাতি পরিচয় কেবল জন্মদ্বারাই হইত না, 
তখন জাতি বিষয়ক সামাজিক বন্ধন যে এক্ষণকার ন্যায় কঠিন ছিল না, 
তাহার প্রমাণস্থলে শ্রীমণ্ভাগবত গ্রন্থের একাদশ স্বন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
উল্লিখিত নিয়লিখিত প্লোকগুলি উদ্ধত করা হইতেছে। 
প্রিরব্রতো৷ নাম সুতো মনোঃ স্বায়স্তবন্ত যঃ। 


তস্যাগ্বীপস্ততোনাভি খষতন্তৎহুতঃ স্থৃতঃ ॥ 
তথাহুর্বাস্থদেবাংশং মোক্ষধর্ম-বিবক্ষয়। | 
অবতীর্ণং স্থতশতং তদ্যাসীদ্বেদপারগম্‌ ॥ 
তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারাম়ণ-পরারণঃ 
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্‌ ব- না ভারতমদুতম্‌ ॥ 

স ভুক্তভোগাং ত্যক্তেনাং নির্গতপ্তপসা হরিম্‌। 
উপাসীনস্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিক্ত্রভিঃ ॥ 
তেযাং নব নবদ্বীপ- পতয়োহস্য রমন্ততঃ। 
কর্ধতন্ত্রপ্রণেতার একাশীতিদ্িজাতয়ঃ ॥* 


স্ায়সুব মনুর প্রমব্রত নামে এক পুত্র ছিল। সেহ প্রযব্রতের পুত্র অগ্রী, 
অশ্বীত্রের পুত্র নাঁতি, সেই নান্তির পুত্র খত নাংম পরিকীর্তিত হন। এই খষভরেবকে 
মোক্ষধন্ট্ের প্রবর্তনার্থ ভগবান্‌ বাস্থদেবের অ*শে অবত:দ বলির বৃদ্ধগণ কীর্তন করিয়! 
থাকেন। তাহার বেদপারগ একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই শতপুত্রের মধ্যে 
জোটের নাম ভরত; ইনি নাঁরাধণের একজন পরমভক্ত।। (যে বর্ষ পুর্ব অজনাভ 
বলিয়। অভিহিত হইত ) এক্ষণ হইতে সেই বর্ধ, উক্ত ভরতের নামানুসারে, ভারতবর্ষ 
খলিয়। বিখ্যাত হইল। তিনি রাজ্যভোগানন্তুর বৈরাগা অবলম্বনে গৃহ হইতে নির্গত হন, 
এবং তপস্ত। দ্বার! ভগধান্‌ প্রীহরির আরাধনা করিয়া, তিন জন্মের অস্তে, তগবৎপদবী 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপর একোনশত পুত্রের মধ্যে, নয়টি পুত্র, (কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, 
রহ্ধধর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ই্জম্পৃক্‌, বিদর্ভ ও কীকট নামে ) ভারতের ষে নবতৃখণ্, 


* "নব সৃতো! নবদ্বীপপতরঃ নবানাং ক্রক্ষবর্তীদি-ভূখগ্ডানাং পতয়ঃ। অন্ত 
ভারতবর্ষস্ত॥ একা পীতিঃ সতাঃ কর্ধমা প্রবর্তক! ব্রাহ্মণ! অভূবন্‌" । ইতি শ্রীধরম্বাী। 
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নবাতবন্মহাঁভাগা মুনয়োহর্থশংসিনঃ। 
শ্রমণা বাতবসনা আত্মবিষ্ভাঁবিশারদাঃ ॥ 
কবিহরিরস্তরীক্ষ- ' প্রবুদ্ধঃ পিগ্নলায়নঃ | 
আবিরহোত্রোথ দ্রবিড়- শ্চমসঃ করভাজন: ॥ 
ত এতে ভগবদ্রপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্। 


আত্মনোহব্যতিরেকেণ পশ্তাস্তো ব্যচরন্মহীম্‌ ॥ 

এইরূপ আধ্যায়িকা অন্থান্য পুরাণেও উল্লিখিত আছে। ইহা ছারা 
স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ক্ষত্রিয় নরপতি নাভির পুত্র, ক্ষত্রিয় রাজা খযভের 
যে একশত পুত্র জন্মে, :তন্মধ্যে ভরতাদি দশ জন ক্ষত্রিয়-ব্যবসায়ী 
ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া, ভূখগুসকল শাসন করিতে থাকেন ) অপর একা- 
শীতি পুত্র, কর্মমার্প্রবর্তক ব্রাহ্মণ হইয়া, বৈদিক কর্দ্মকল যাজন 
করিতে থাকেন, এবং অপর নয়জন আত্মারাম মুনি হইয়া মোক্ষ 
ধর্ম যাজন করেন। ইহা দ্বারা সুম্পষ্টব্ূপেই প্রতীয়মান হয় যে, জাতি- 
বিষয়ক সামাজিক বন্ধন, অতি প্রাচীনকালে সত্যযুগে, এক্ষণকার ন্যায় 
প্রবন্তিত ছিল না, তখন লোকসকল সাধারণতঃ মবগুণান্ষিত থাকায়, 
তীাহাদিগের আচার ব্যবহার প্রন্ভতির বিশেষ বিভিন্নত! ছিল না; সুতরাং 
জাতি প্রায়: কর্মানুগামীই হইয়াছিল। পরন্ত খতু সকলের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে যেমন বৃক্ষ লতা গুনাদির স্বাভাবিক শঞ্জি-বিকাশের তারতম্য 








তাহার অধিপতি হইক্ছিলেন। অবশিষ্ট পুত্রগণের মধে। এক।শীতি পুত্র কর্মকাণ্ডের 
প্রবর্তক ব্রদ্ষণ ৰলিয়! বিখ্যাত হইলেন এবং নয়টি পুত্র, আম্মবিদ্যার অভ্যাসে বিশেষ 
পরিশ্রম করিয়া, আত্ম বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন, তাহার! পরমার্থ নিরপণে এতই দক্ষ 
হইয়াছিলেন যে, সংলারের কোন পদার্যের প্রতিই তাহাদের আসক্তি ছিল না; তাহার! 
দিগম্বর বেশে সর্বত্র বিচরণ করিতেন। তাহাদের নাম কাব, হি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, 
পিপপলায়ন, আবিহেত্র, প্রবিড়, চমদস ও করভ।জন। তাহার! ভূদহুঙ্ষাজুক এই 
বিশ্বরক্ষাগুকে আগ্রশ্বজূণ হইতে অভিন্ন তগবানেরই স্বরপবোধে প্রতাক্ষ করতঃ, জগতে 
বিচরণ করিতেন। 


১২৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্ষবিষ্ঠা । 


ঘটে, তন্রপ কালস্রোতের পরিবর্তনে মন্তুষ্যেরও অন্তনিহিত শক্তিনিচয়ের 
পরিবর্তন সংঘটত হওয়ায়, এই জাতিবিভাগেরও রূপান্তর সংঘটিত 
হইয়াছে। জগৎকে সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক বলিয়া 
তত্ববেত্বা খধিগণ অবধারণ করিয়াছেন। এই তিন গুণই অবিনাশী, 
এবং মহাবিরাটরূপী ভগবানের অশ্গস্বরূপ। পরস্ত কোন কালে সত্ব- 
গুণের অভ্যুদয় হয়, কোনকালে রজোগুণের অভ্যুদয় হয়, আবার 
কোনকালে তমোৌগুণের অভ্যুদয় হয়। এইরূপে কালচক্র নিয়ত পরি- 
বন্তিত হইতেছে । যখন যে গুণের অভ্যুদয়কাল উপস্থিত হয়, তখন 
সেই গুণট প্রবল হইয়া উঠে; এবং সমস্তজীবজন্তর মধ্যে তাহারই 
ক্রিয়৷ প্রধানতমরূপে গ্ুকাশিত হইতে থাকে; অপর দুইটি গুণ তৎ- 
কালে অক্রিঘাযস্থার শারিত থাকে, অথবা হীনতেজ হইয়া মৃদ্ধভাবে 
অবস্থিতিপূর্বক অভ্যুদয়প্রা্ড গুণের কার্যে সাহায্যকারী হয়। 
কিন্তু তিনটি গুণই শক্তিবিশেষ, এবং প্রত্যেক শক্তিই, স্বীয় অনুরূপ 
কর্সকল সম্পাদন করিয়া, ক্রমশঃ হীনবী্য ও অবসন্নতা প্রাপ্ত হয় 
একটি শক্তি এইরূপ অবনন্নতা প্রাপ্ত হইলে, তদিতর অপর একটি, 
শক্তি অত্যুদয় প্রাপ্ত হয়। তখন পুনরায় সেই অত্যুদয়প্রাপ্ত নব- 
শক্তিটিই, সকল জীবজস্তর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া, তাহা- 
দিগকে তদনুরূপ কর্মে প্রবৃত্ত করে) এবং যাহাদিগের মধ্যে স্বভাবতঃ 
অভ্যুদয়প্রাপ্ত গুণের অংশ অধিক, তাহাদিগকে অভ্যুদয়-সম্পন্ন করে। 
ইহাই জগতের সনাতন নিয়ম ) ইহা! খধিগণ অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। 
এই নিয়ম এইরূপ অলঙজ্ঘনীয় যে, স্থল জড়জগংও ইহা উন্লজ্বন 
করিতে সমর্থ নহে। এইরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য 
প্রদেশের ভৌতিক যন্ত্রসকল, দীর্ঘকাল আপন অনুরূপ কর্মসকল 
সম্পাদন করিয়া, অবশেষে এইরূপ অবস্থ। প্রাপ্ত হয় যে, তাহাদের অঙ্গ 
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প্রত্যঙ্গনকল অবিকৃত অবস্থায় থাকিলেও, এ সকল যন্তরধারা আর 
কর্মোৎপাদন করা যায় না) পরে দীর্ঘকাল ইহাদদিগকে কর্ম 
হইতে বিরত রাখিলে, পুনরায় তাহারা কর্ণসম্পাদনক্ষম হইয়া উঠে। 
এইরূপে যেকালে সন্বগুণের অভ্যুদয় হয়, তাহারই নাম সত্যযুগ ; 
কাপের গতিতে এই সব্বগুণ ক্রমশঃ কিঞ্িৎ হীনতেজ হইলে, পূর্ব 
প্র্থপ্রজ রজোগুণ কিঞ্চিৎ শক্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। এই 
রূপে বজোগুণের কর্মের সহিত বিমিশ্রিত সন্বপ্রধান যুগকে ত্রেতা- 
যুগ্ন বলে) এবং সত্বগুণ ঘখন আরও অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং রজো- 
গুণই প্রাধান্ত লাভ করে আর তমোগুণও জাগ্রৎ হইয়া উঠে, সেই 
কালকে দ্বাপর যুগ বলে। অবশেষে যখন সন্বগুণ অতিশর দুর্বল দশা 
প্রাপ্ূ হয়. এবং রজোগুণেবও তেজ হ্বাস হইয়া! যায় আর তমোগুণই 
প্রাধান্ত লাভ করে, সেই তমঃপ্রধান কালের নাম কলিকাল। সুতরাং 
কালস্রোতের পরিবর্তনে যে এই বিজ্ঞানমূলক জাতিবিভাগেরও স্বরূপ 
পরিবন্তিত হইয়াছে, ইহা স্বাভাবিকই বটে। স্থতরাং বর্তমান জাতি 
বিভাগ দৃষ্টে প্রাচীন খষিদিগের জ্ঞানবন্তার প্রতি কিকিন্মাত্রও দৌষা- 
রোপ করা যাইতে পারে না। 

পরস্ধ, যর্দিও এক্ষণকার সামাজিক জাতিবিভাগ বিজ্ঞানমূলক নহে, 
তথাপি কি ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় বে, এক্ষণকার কালেও 
ইহা দ্বারা এই দেশের কেবল অপকারই সাধিত হইম্বাছে এবং কোন 
উপকার সাধিত হয় নাই? কোন না কোন প্রকার জাতিভেদ ত 
অপর সকল দেশেই বর্তমান থাকা দেখা যায়। ইংলু হইতে প্রত্যা- 
গত যাত্রিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তথাকার সমাজে আঢ্য ও সন্াস্ত ব্যক্তি- 
দিগের সহিত এক টেবিলে বসিয়া দরিপ্র ও হীনাবস্থাপন্ন লোকের! কখনই 
ভোজন করিতে পারেন না) এমন কি দরিদ্র পিতার পুত্র যদি স্বীয় বিদ্যা 
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বুদ্ধিও পরিশ্রমবলে ধনাঢ্য হইয়া, সন্ত্ান্ত ভূম্াধিকারীদিগের পদবী 
লাভ কেন, তবে তাহার দরিদ্র পিতা নিমন্ত্রিত হইয়া, তাহার 
ধঁ উন্নত অবস্থায় সমশ্রেণীর লোকের সহিত একপঙ্গে, এক টেবিলে, 
বসিয়া ভোজন করিতে পারেন ন|। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে, 
দেখা যায় যে, সকল সমাজেই বর্তমান সময়ে কোন না কোন প্রকার 
জাতিভেদ প্রথা প্রবপ্তিত আছে; এবং দেশে প্রবপ্তিত থাকায়, তত্তৎ- 
সমাজস্থ সকল শ্রেণীর লোকই, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করিয়া» 
তৎপ্রতি বিরুদ্ধাচারী হয় না। অন্তর যদি তত্বদ্দেশস্থ জাতিভেদ- 
প্রথা সাধারণের কোন প্রিয় কার্যের নিমিত্ত একত্রীভূত হইতে 
বাধ। সম্পাদন না করে, তবে কেবল এই দেশের জাতিভেদ প্রথা, 
এই দেশবাসীর মধ্যে তেদ জন্মাইয়!, কোন বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কার্ধ্য- 
করণে বাধা জন্মাইয়াছে, এই কথা, বিশেষ প্রামাণাভাবে, কিরূপে নিশ্চয় 
করিয়া বলিতে পারা যায়? অপরাপর দেশের জাতিবিভাগ, অধিকাংশ স্থলে, 
ধনদম্পন্তির আধিক্য বা অরতার উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডে পণ্তিতশ্রেষ্ট 
হারার্ট্ট ম্পেন্দার, ধান্সিকপ্রবর কাডিনেল নিউমেন্ও উচ্চ শ্রেণীর লর্ড 
(ভূম্যধিকারী) দ্িগের সহিত সামাজিক ভাবে এক টেবিলে বসিয়া 
ভোজন করিবার যোগ্য নহেন। এইরূপ জাতিপ্রভেদ এতদ্দেশীয় মনুষ্য- 
প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এইদেশে ধন অপেক্ষা, অদ্যাপি, ধর্ম ও 
জ্ঞানের আদর অধিক) যত বড়ই রাজা হউন ন। কেন, তিনি শংসিত- 
ব্রতী চীরবসনপরিধায়্ী সাধু সন্ধ্যাসীর নিকট গমন করিয়া, স্বভীবতঃ 
নিম্নামনে উপবেশন করিবেন, এবং অনেকস্থুলে গৃহশুগ্ত ভিক্ষুকের এবং 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রপাদান্ন ভোজন করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ 
মনে করিবেন। ভারতবাঁসী যে জ্ঞান ও ধর্মের প্রতি অদ্যাপি স্বভাবতঃ 
অধিক পক্ষপাতী, ইহা কি তদ্বিষয়ে একটি উত্তম প্রমাণ নহে? এবং 
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বাস্তবিকই কি ধর্ম ও জ্ঞান, ধনসম্পত্তি অপেক্ষা, মনুষ্যত্বের অধিক 
পরিচায়ক নহে? অতএব বিবেচন! করিয়া দেখিলে, ইহা নিশ্চিতই 
উপলব্ধি হইবে যে, এক্ষণকার কালের প্রবস্তিত জাতিভেদও ভারত- 
বাসীর এই উচ্চ ভাবেরহ পরিচয় প্রদান করিতেছে। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, কলিকাল সম্যক্রূপে প্রবর্তিত হইবার পর 
হইতে, ভারতবর্ষ প্রথমতঃ অভ্যন্তরপ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজহ্যবর্গের পরম্পর 

তঘর্ের দ্বারা বহুলরূপে অশান্তিতে পরিপুর্ণ হইয়াছিল এবং পরে বিদেশীয় 
বিজাতীয়দিগের আক্রমণ অপহরণ ও আধিপত্য প্রভাবে, সহস্রা'ধক বর্ষ 
হইতে প্রপাড়িত হওয়াতে বর্তমান সময়ে একেবারে অস্তঃসারশূন্ত হইয়া! 
পড়িয়াছে। এই অবস্থার যে সকলপ্রকার সমাজ-বন্ধন শিথিল হইবে ইহ 
আর বিচিত্র কি? ত্রহ্গবগণ, পূর্বে সমাজের এরক্ষিতাবস্থায়, রাজন্তবর্গ 
ও অপর প্রজাসকলের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া, নিশ্চিন্তমনে, পুরুষানু ক্রমে, 
ধর্মের ঘজন ও যাঞ্জন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কর্মে সর্বদা নিযুক্ত 
থাকিতেন; অন্ত কোন ব্যব্সায়ই তাহাদের ছিল না। স্থতরাং ধন্ম ও 
জ্ঞান বিষয়ে তাহারা অনায়াসে নিজে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে 
পারিতেন, এবং তাহাদিগের সংসর্ধে অপর সাধারণ পোক ও, ধর্ম, জ্ঞান 
ও পবিভ্রতী-বিষয়ে উন্নতি লাভ কবিতে সমর্থ হইত। বিদেণীয় বিধর্্মা 
রাজ-শাসন এইদেশে প্রবপ্তিত হইলে, ত্রাহ্মণেরা রাজা হইতে স্বীয় 
জাতিগত কর্দে সাহায্য 9 উংসাহ পাওয়া দূরে থাকুক, বরং তৎকর্তৃক 
প্রপীড়িতই হইতেন। পরস্ত সামাজিক সমস্ত ক্রির়াকলাপে শ্রাঙ্মণদিগের 
সাহায্য অবগ্ত-প্রাপ্তব্য হওয়ায়, ব্রাজা দ্বারা অবজ্ঞাত হই্নাও. ্রাহ্মণগণ, হিন্দু 
প্রজাবর্গের আন্গৃকুল্য লাভ করিস্সা, অতি কষ্টে জীবিক৷ উপার্জন 
করিক়্াও, তাহানের পূর্বপুরুষদিগের অনুমোদিত যজন্, যাজন, অধ্যনন 


ও অধ্যাপন প্রতৃতি কার্ধ্য এযাবৎ কিঞ্চিৎপরিমাণে জাগরিত রাখিয়া” 
নি 
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ছেন। কিন্তু উপজীবিকার অনিশ্চিততা হেতু এবং সমাজ অশান্তি 
ও অবশ্থস্তাবী ত্রষ্টাচারে পরিপূর্ণ হওয়ায়, ব্রাঙ্গণগণ তীহাদিগের পূর্বা- 
পুরুষ-নুলত তগস্তা ও ধ্যান ধারণা হইতে, স্বতাবতঃই ্রষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছেন ; তাহারা লক্ষ্যন্রষ্ট হওয়াতে তাহাদের পবিত্রতা-সম্পাদক 
ংস্কাররকলেরও আর আদর নাই) এমন কি উপনয়ন-সংস্কার পর্য্যন্ত 
এক্ষণে আর্ধকাংশ স্থলে একপ্রকার অভিনয়মাত্রে পরিণত হইয়াছে । 
সংস্কারচাত এবং তপন্তাবিহীন হওয়াতে, তাহাদের মধ্যে পুরুষান্ুক্রমে 
নিহিত ব্রাহ্মণাবীজও ভক্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ নিব্বাপিতপ্রায় হইয়া আছে। 
স্থতরাং তাহারা এক্ষণে আর কিরূপে অপরের মানাহ্‌ থাকিতে পারেন? 
অতএব প্তাহাদের মধ্যে অনেকেই, পুর্বপুরুষদিগের কর্ম ও আচার 
পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্রজ'তীয় ব্যবসার (বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক চাকুরী প্রভৃতি) 
অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ইহা অবশ্তই 
স্বীকার করিবেন যে, ধন্ম ও জ্ঞানালোচনার নিমিত্ত পৃথক্রূপে একজাতি 
এই দেশে বিগ্ভমান থাকাতেই, সহশ্রসহক্র-বর্ব্যাপী বিপ্লবেও, এই 
দেশের ধর্ম ও জ্ঞানগ শান্ত্রসপকল অগ্তাপি একদা বিলুপ্ত এবং 
জ্ঞানালোচনা এই দেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই এবং 
এতদ্দেখবাসী সাধারণ লোকদকলও অপেক্ষাকৃত মাঞ্জিতবুদ্ধি এবং 
ধঙ্দপরায়ণ রুহেয়াছে। বস্ততঃ, এই হীনদশারও অপর কোন জাতি এযাবৎ 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিষয়ে ইহাদিগকে সম্যক অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন 
নাই এবং স্বাভাবিক বুদ্ধিবিষয়ে ইহারা অগ্ঠাপি পৃথিবীতে সর্বশ্রে্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছেন। | 

কেবল ব্রাহ্মণ জাতির সম্বন্ধেই এই স্থলে অধিক বর্ণনা করা হইয়াছে। 
অপরাপর জাতি সকলের বিষয় চিন্তা করিলেও পুন্ধোক্তরূপ অবস্থাই 
প্রকাশ পায়। এই জাতিবিভাগ-প্রথা যেরূপে প্রাচীনকাল হইতে 
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ধিদ্বমান আছে, তন্নিমিত্ত সকলপ্রকার ব্যবসায়-কর্মই এই দেশে জাতিতে 
পরিণত হইয়াছে) কারণ, আচরিত কর্ম পূর্বকাল হইতেই জাতির 
অন্ুমাপক ও পবর্তক। এইজন্ত ক্ষত্রিযগণ এবং কষত্িয়-বাবসায়ী ভূম্যধি- 
কারিগণ, নানাপ্রকার বাধাবিদ্ব সত্তেও পুরুষান্ুক্রমে যথা কথঞ্চিতৎরূপে 
অন্ত্রবিদ্যা ধারণ ও রক্ষণ করিয়াছিলেন; কারণ তাহাদের অন্ত বাবসায়ে 
তদ্ধপ অধিকাব "3 গৌরব নাই। শিল্পজীবীরাও পুরুষামুক্রমে, 
আপন আপন শ্রেশীব স্বাভাবিক শিল্পকর্মনকল রক্ষা করিয়া আসিয়া- 
ছেন বলিয়া, এই সহ্রাধিক-বৎসবব্যাগী বিপ্লবের পরেও, শিল্প-নৈপুণ্ের 
কর্ম ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। অপরদিকে, এদেশে 
জাতিবিভাগের নিয়মানুসারে যৃদ্ধবিদ্যাতে রাজা ও ক্ষত্রিয় জাতিরই 
বিশেষ অধিকার থাকায়, যৃদ্ধাদি কার্ধ্য উপস্থিত হইলে, এই ক্ষত্রিয়গণই 
তাহাতে বিশেষরূপে আলোড়িত হইতেন, এবং সমাজস্থ তদিতর অপর 
সকল শ্রেণীর লোক যুদ্ধবিগ্রহাদিদ্বারা সাক্ষাৎসন্বন্ধে তদ্দূপ আলোড়িত 
হইচ্হন না। সুতরাং, এক রাজার পর অপর রাজা, এক জাতির পর 
অপর জাতি, এই দেশ অধিকার করিয়! চলিয়া গিয়াছেন, তাভাদিগের 
সংগ্রামঘটা 9 শোণিতগ্রবাহে ভারতবর্ষ সহআআঁধিক বর্ষ আপ্লাবিত হইয়াছে, 
তথাপি হিনদসমাজ তাহা এযাবৎ সহ্য করিয়া, অতি কষ্টের সহিতও আপন 
অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এক্ষণে এদেশে ক্ষাত্রবীর্গাই পায় 
সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অন্তরবিদ্যা সম্পূরণকূপেই লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে; পরস্ত অপরাপর বিদ্যারও প্রভৃতপরিমাণে হ্বাস হইয়াছে 
সতা, এবং এইরূপ অবস্থায় তাহা অবশাস্তাবী; কিন্ত এতদ্দেশীয় জাতি- 
বিভাগ হেতুই, প্রধানতঃ, অপরাপর বিদ্যা এযাবং একেবারে নির্ববাপ- 
প্রাপ্ত হয় নাই। ব্যবহারোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নিমিত্ত জাতি- 
সকল পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হওয়ায়, তাহারা এতকাল 


১৩০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রল্মবিষ্ভা। 


যাবৎ পরস্পর পরস্পরের পোষক হইয়া আসিয়াছেন; সুতরাং ছুঃখ- 
দারিদ্র্যও তত অধিকপরিমাণে এদেশকে গ্রাস করিতে পারে নাই। 
পরস্ত বর্তমান বাণিজ্য-নীতিপ্রস্থত প্রতিদবন্দিতা-প্রভাবে খাদ্যোপযোগী 
শশ্তসকল প্রভৃতপরিাণে এই দেশহইতে দেশানস্তরে নীত হওয়ায়». 
এইক্ষণে কিছুকাল বাবৎ ভারতবর্ষের শস্তভাগ্ডারসকল ক্ষয় প্রাপ্ণ হইয়াছে, 
এবং অপরাপর নানাবিধ কারণে সম্প্রতি ভারতবর্ষ ছুতিক্ষের নিত্য 
আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য ব্যবহারোপযোগী অপরাপর দ্রব্য- 
সকল ও এক্ষণে অপরাপর দেশ হইতে ভীরতবমে আনীত হইয়া, সর্বত্র 
ব্যাপ্ত হওয়ায়, ভারতীয় তত্তদ্দ্রব্যব্যবসায়ী জাতিসকল একেবারে নিঃস্ব 
হইয়া পড়িয়াছেন, এবং দেশস্থ রুষিজীবিগণ হইতে তাহাবা বিশেষ কোন 
প্রকার সাহাধ্য প্রাপ্ত হইতেছেন না এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
ছুঃখ-দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া কোনপ্রকারে কিঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছা্দন লাভ করিবার নিমিত্ত সকল 
শ্রেণীর লোকই সমভাবে ব্যগ্র হইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে জাতি- 
বিভাগও এক্ষণে কেবল নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে । 

অতএব এক্ষণকার ভারতবর্ষীয় জাতি-বিভাগ অবৈজ্ঞানিক হইলেও 
এবং ইহাতে বর্তমানকালে নানাপ্রকার দোষ থাকা দৃষ্ট হইলেও, 
ইহা যে ভারতবর্ষের পক্ষে এই পধ্যস্ত কেবল অমঙ্গলই উৎপাদন 
করিয়াছে, এইরূপ বলা খাইতে পারে না এবং এই জাতিভেদের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া, প্রাচীন খাষদিগের জ্ঞানবন্তার উপর সন্দিহান হওয়াও 


যুক্তিযুক্ত নহে। * 


*. বর্তমান জাতিভেদ প্রথার দৌবসকল ক্ষালনপুর্ববক, কিরূপে বৈজ্ঞানিক 
নিয়মানুসাঁরে সমাদসংস্কার কর। যায়, তাহ। নিকপণ করা এই গ্রন্থের বিষয় নহে। 
তবে প্রকৃতিগত গুণ ও কর্মের প্রতি লক্ষ্য ন। করিয়া, সমাজসংস্কার করিবার নিমিত্ত ষে 
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সকল চেষ্ট। এক্ষণে হইতেছ্ছে, তাহ! বিজ্ঞানমূলক বলিয়। স্বীকার কর যায় না; এবং 
বিজ্ঞ।নের উপর স্থাপিত সমাজ গঠন করিতে না পারিলে, বর্তমান সমাজকে যথেচ্ছাত্রমে 
ভগ্ন করি! দিলেই যে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাও বিবেচনা- 
সিজ্ধ বলির বোধ হয় না । বর্তমান সমাঙ্জে অনেকপ্রক।র কুসংস্ক'র আছে, মনদেহ নাই ; 
কিন্ত তৎসঙ্গে অনেক গুলি হদংক্ক(রও বিদ্যমান আছে; তদ্দার। সমাজের পবিরতা 
এবং স্বাতন্ত্রা অনেকপরিমাণে রক্ষিত হইতেছে । বিদেশীর়তাবের অন্করণেচ্ছায় 
সমাজবন্ধন খিধিল করিলে, তাহ|র ফল শুভজনক হইবে বলি! প্রতীতি হয় নাঃ 
কারণ তাহাতে ভারতবাদীর ধর্ধপ্রাণত বিনষ্ট হইয়া, সামাজিক গৌরব কেধণ 
ধনপ্রাধান্যের পরেই স্থাপিত হইনে বলিয়! আশঙ্কা করিবার স্থল দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে 
বিদেশীয় সমাজের পবিত্রত। রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সকল পূর্ববানুগত 
সংস্কার তাহাদের আছে, তাহ] ভারশীয় সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি 
অল; মুতরা' এতদেশীর সমাজের বর্মন ভিত্তি ভগ্র করিলে, তাহ! শ্বীয় স্বাতন্ত্য 
রহিত হক, অপবিত্রতা পূর্ণ হইবারই সন্তাবন! ম্মধিক। এব পাশ্চাতা প্রদেশে সমাজ 
কল নুানাধিক পবিমাণে নে সাবিঙ্রনীন প্রতিদ্বন্থিতার স্পরে স্থাপিত, তাহাই বে 
সর্ধশ্রেইঠ নামাজিক আদর্শ, চাহাও স্বীকার করিতে পাবা যায় না। এই প্রতিদবন্িতার 
সঙ সঙ্গে বিরোধ ও অশাি অবঠ্যত্তাবা। ইহার ফল আর্থিক বিষয়েও ভপেক্ষাকুত 
অল্পসংখাক লোকের অতিশয় শ্রবৃদ্ধি এবং অপর সাধারণের অতাধিক দরিদ্রতা। 
পাশ্চাত্যদমাজের বাহ চাক চক্য তন্তংসমাজের অপেক্ষাকৃত অতি অল্পসংখাক 
লোকেরই শ্রীবৃদ্ধির পরিচায়ক। এই বাহা চাকচিকা দেখিয়া বাহিরের লৌক ইহার 
আত্তান্তরিক পোচনীয অবস্থ! সহজ বোধগমা কবিতে পাপ্পে না। আ্মতএব পাশ্চাতা 
প্রদেশবাস্গণকে বর্তমানে মভুযুদঘ-সম্পন্ন দেখিয়া, বিশেষ বিচার না করিয়াই 
ভারতবাসীর পক্ষে সব্ধববিষয়ে তাহাদিগের অগ্থকরণ করিতে প্রযাস কর! উচিত নহে। 
বিশেষতঃ ইহাও স্মরণ রা] কর্ৃবা যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে সভাতা এবং অভুদয় অতি 
অল্পকাল মাত্র প্রবর্তিত হইয়!ছে। ইহ ছু তিন শতবর্ষের অধিক কাল যাবৎ স্থাপিত 
হয় নাই; ইতিমধ্যেই ইহার ক্ষয়ের চিহ্ধনকল নুম্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে 
আরস্ত হইয়াছে । সতর।ং যুগঘুগাস্তর হঠতে অটল পর্সাতেব স্তায় অবস্থিত ভারতীর 
সমাস পক্ষে এই অল্পকালস্থীয়ী সভাত। সর্বধ। অনুকরণীয় নহে। 

মর্ঘবিষয়ে গকল মন্ুযোর সমত্বই পাশ্চাত্া প্রদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজ- 
নৈতি+ আদর্শ । পূর্ববোলি'ণত প্রতিত্বান্বতা অনেক পরিমাণে ইহা হইতে উৎপন্ন 
এবং হইতে প্রতিষ্ঠিত। সকল নহুষ্যেরর সমান অধিকার এই কথাটি গুনিবামাত্র 
অনেকেরই মনে উৎসাহ ও আনন্দ বন্ধিত হইয়া! থাকে সন্দেহ নাই । যেদেশে স্বাধর 
জঙ্গম সকলের প্রতিই অনাদিকাল হইতে দমবুদ্ধির শ্রেষ্টত1 ঘোষিত হঠয়াছে, সেই 
দেশে পূর্ধোক্ত মত বে অনেকে উৎসাহের সন্িত গ্রহণ করিবেন, ইহ। অতি স্বাভাবিক । 
গয়স্ত ইহ স্মরণ রাখ! কর্তধা যে, বৈদাত্তিক সমত্ব জ্ঞানগত পারমার্ধিক সমত্ব ; ইহ। 


১৩২ ব্রহ্মবাদী ঝষি ও ব্রহ্ষবি্ভা । 


বাবহার |বধমে সব্বগীবের আঁধকারগত সমত্বের বোধক নহে। বেদাস্তদর্শন- -ব্যাধ্যাকালে 
বৈদান্তিক সমত কি, তাহ! বিশেষরূপে বিবৃত হইবে । শত্তি'র বিভিন্বরূপ বিফাস হইতেই 
জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে ; বিষবৃক্ষে যে শক্তি নিহিত আছে, জঙ্গৎকর্তা অসৃতবৃক্ষে ঠিক তাহার 
বিপরীত শক্তি সংযোজিত করিযাছেন। স্ঠরাং অন্তপিহিত শক্তর অনও প্রভেদ 
ত্বেতু তংফলে ভিন্ন ডিন্ন জীবেব অধিকারেরও প্রভেদ এবগ্ঠন্তাবী। মনুষ্য পণ্ড পক্ষী 
কীট পতঙ্গ সকলেরই জীবত্ববিষণে সামা আছে, সকল জীবই ঈশ্বরস্থষ্ট ; কিন্ত তন্রিমিত্ত 
সকল জীবের অধিকারও সমান হইবে, ইহ। কোন বুদ্ধিমান পুরুষ স্বীকার করিবেন না। 
স্থতরাং মন্নযোর মধোও শক্তিগত অনস্ত প্রভেদ থাকাতে মনুব্যত্ব এবং অপরাপর অনেক 
বিষয়ে সকলের সাম্য থাকলেও, অধিকার-বিধয়ে কখন নকলের সাম্য হইতে পারে 
না। শক্তির গ্রাভিদ হেতু কশ্মের প্রডেদ অবশ্প্তাবী। আ্ধকার কাই ফল; 
সুতরাং ভাহারও প্রভের আবশ্যন্তবী। অতএব সকল মনুষোর সমান অধিকার-বিষয়ক 
মতের মুলে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই: ই্রহা কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাবুকতা ও অদার 
কল্পনার উপর শ্থপিত। যে স্কল দেশে সামার্জিক ও রাজনৈতিক সংস্কবারনকল 
অতি বহলগরমাণে এই সমান অধিকার-বিষয়ক মতের উপর স্থ(পিত, সেই সকল 
দেশেও অধিক1রের সত্ব কেবল ন!মে মাও,_কাযা নহে। কার্ধযতত অধিক শক্তিশালী 
অতি অল্প সংখ্যক পুরুষন্গ উচ্চ অধিকারণকল লাভ করেন, অপরে তাহাদের অনুবর্তাঁ 
হইয়। থাকে । অতএব এই অপ্রকৃত ম-তর উপর নিগ করিয়া কোন স্থাঁী সমান 
গঠন কর! যাইতে পারে না। 

ভারতবধের প্রাচীন সামাজিক আদশ জাঁতিভেদ। বিংশষ বিশেষ কন্দশক্তির 
প্রতি লক্ষা করিয়।, মনুষ্যনকলকে বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিভক্ত কর। এবং তাহাদের 
বিশেষ বিশে অধিকার নির্বাচন করাই আযা ঝবিদগের প্রদণিত সমাজগঠনের 
উৎকৃষ্ট প্রণালী । অধিক উচ্চশপ্তিশালীর প্রতি ভপ্তি ও শ্রদ্ধা, সমকক্ষের প্রতি সথ্য 
প্রেম ও মধ্যদা, অল্প শক্তিশালীর প্রতি দয়। ও স্নেহ, ইহাই ভারতের সামাজিক আদশ ; 
ভারতীয় সামাজিক বাবহার তছুপরেই প্রতিষ্ঠিত। শঞ্তি বিষয়ে অপরের সমকক্ষ না 
হইয়াও মিথ্যাকলে তাহার নহিত সমকক্ষ-বুদ্ধি পোষণ করা! এবং [মধ্যা অভিমান 
ধারণ করা ভারতীয় সামাজিক আদর্শ নহে। 

যখন উচ্চ অধিকার সকল পরিচালনের ভার অযোগ্যপুরুষে ন্যন্ত হয়, এবং তাহার 
শ্বার্থপরত। ও অত্যাচারে অপর লাক প্রগীড়িত হয়, তখন সমানাধিকারবিষয়ক মত 
প্রচারিত হইলে, সাধারণ লোক তন্বারা উৎসাহিত হুইয়। অত্যাচারীকে দর্ডিত করিত 
উত্তেজিত হইতে পারে, এবং তদ্দার৷ অপর সময়েও কোন কোন বিষয়ে সামস্িক 
কল্যাণও সাধিভ হইতে পারে, সন্দেই নাই । কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে ৈচায় করিলে 
প্রতীয়মান হয় যে, এই মতটি যথার্থপক্ষে এইরূপ উত্তেজনার সময়েও মনুষাসমাজের 
স্বাধিতাব-বাগ্রক নহে; ইহ বস্ততঃ তৎকালেও একটি নিষেধ-সুচক স্বাতাবিক বৃত্তির 
বিকার মাত্র। বিশেষ শক্তিমত্তা ও যোগ্যতা! দ্বার। অপর হইতে শ্রেষ্ঠ ন! হইয়!, নীতি- 
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রিরুদ্ধ উপার অবলম্বনে অপর দক হইচে শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করা অথ লা ক্তে 
চেষ্ট। কর! স্ায়সঙ্গত নহে; ইহাই নেই নিষেধহু5ক বৃত্তি, বাহ ভাবত; সর্ব ধার 
অন্তরে নিহিত আছে। অধিকল্ত মনুষ্মাত্রেরই নযযনাবক পরিমাণে কতকগুলি সাধারণ 
শক্তি ও কতকগুলি অনাধরণ শক্ডি আছে; সথৃতরাং তদনুযায়া অধিকারও সকলেরই 
আছে; কোন বিশেষ বাক্তি যতই শক্তিশালী হউন, তাহার পক্ষে ঈপরের & নকল 
আকার লোপ করিতে প্রযত্ব করা অপঙ্গত; ইহাও মনুষযনাঞ্রের একটি খভাবজত 
ধারণ! । এই ধারপাটিও প্রথমোক্ত বৃত্তর সহায় হইয়া, অভাঃচার-দমানে মন্ষাকে 
প্রবৃত্ত করে। প্রস্ত অশ্যাচারী পুরুষকে দঙ্ডিত ও দমন করানাত্রঠ উক্ত বৃত্তদ্ধযের 
কফাধা। সেই কাধ্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, উক্ত সমানাধিকারবিষয়ক মত মমান্জের সাধারণ 
লোকের আর বিশেষ কোন উপকার মাধন করিতে সমর্থ হয ন।। এশন্যা সময়েও 
স্বভাবতঃ নঙ্জন পুরুষ এ মতা বলম্বী হইবে, তদ্দার। কোন কোনগ্ত নে তাহার অপরের 
প্রতি মধ্যাদা-বুদ্ধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পরে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সধাপণতঃ ইচ। শযপ। 
প্রতিগ্বন্দিতারই উদ্রেক করিয়া, সমালের ভাবশুদ্ধি ও শান্তি বিলষ্ট করে। অতএব 
এই অপ্রকৃত মতকে আদশ-স্বরপে অবলম্বন করির।, সমাজ গঠন করিতে প্রয়ান 
কর। যুক্তিদঙ্গত নহে। 

বুদ্ধিমান পুরুষ নিঝিষ্টচিত্তে চিন্থ। করিলে, ইহা অবপ্ত বোধগমা কবিতে পারিবেন 
যে, বাবসার়সকল জাঠিতে বিভক্ত হইলে, গার্বজনীন প্রচিচ্ব ন্দৃচার হান হইয়া, 
দমাঙ্জের ভাবশুদ্ধি সাধিত হয। এবং সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিকতগ শাঞ্ধি ও গতির 
প্রতিষ্তিত হয়; এবং পুরুষান্ুরমে প্রাপ্তবিদা। সহঙ্সে জন্মবধি বলকদিংগদ মনে 
ক্ষতি প্রাপ্ত ইওয়াতে ইহার ক্রমিক উতকর্ষনাধন অপেক্ষাকুড মহল হয়। অবিক্ত 
জাতিলকল বাধ্য হইয়া পরস্পরের পোষক হওয়াতে, কোন একটি শণী গণর কোন 
শ্রেণীকে একান্ত উপেক্ষার চক্ষে দৃ্টি করিতে সমর্থ হয় না. এবং সমাঞ্রে ধনবৈষমা , 
ও দাররদ্রতা তত অধিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়ন!। আপন আপন গৌরব রক্ষার্থ প্র'তাক 
সম্প্রদায় আপন আপন শ্রেণীভুক্ত লোকের উন্নতিসাধন বিষয় বিশেষক্ষপে বত্ুশীল 
হইতে সমর্থ হয়; এবং প্রত্যেক জ্রতীয সমাজ অপেক্ষাকৃত দীমাবন্ধী ও অল্পনংগ্যক 
লোকের মিলনে গঠিত হওয়াতে, প্রত্যেকেই আপন আপন নৈতকক উন্নতিসাধন 
বিষয়েও যত্রণীল হইতে অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়। সমাজনকল পরস্পর নিকট 
স্বীয় গৌরব রক্ষা! করিতেও ম্বভ।বতঃ যতুশীল হয়; স্ৃতরাং তত্দার। প্রাক সমাজের 
পথিত্রত। বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। এধপপ্রক।র নানাবিধ কারণে জাঠিভেদ-প্রথা একদ! 
বর্জন করিজ।) কেবল প্রতিতন্বিতার উপর পাশ্চাতা প্রদেশীষ সম!জের স্টার সমজ- 
স্থাপন করিতে চেষ্ট। কর। সঙ্গত বলির! স্বীকার কর। যাঁয় ন!। 

এক্ষণে সভ্যযুগের ন্যার অধিকাংশ লোক সত্বগুণানুক্রস্ত নহে, এবং সাধারণতঃ 
লোকের প্রব্কাতিতে তামমাংশের আধিকা থাকিলেও এক্ষণক'রকালে প্রকৃতিগত 
প্রঙেদ বে অতি অধিকপরিমাণে আছে, তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে ন|। 
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কুতরাং আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষষেও প্রবৃত্তির প্রভেদ এক্ষণে অতিশয় অধিক এ 
সর্বদা খষিদিগের উপদেশ অবলম্বনপূর্রবক দেশ ও কালানুযায়িরপে প্রকৃতিগত 
গুণানুসারে আচার বাবহার বাবস্কাপিত কারয়! ভ্রাতিসকলের সংক্কার-সাধন, এবং 
খবিগণের প্রণোদিত উপযুক্রের গ্রহণ ও অনুপধুক্তের ধর্জনবিধি অবলম্বনের সু'বাবস্থা 
স্বাপন করিয়া, ভাবি-দোষধাগমের পরিহার চেষ্টাই, ভারতীয় সমাজ-নংস্কারের প্রকৃষ্ট 
উপায় বলিয়। অনুমিত হয়। পরস্ত তদ্ধিষয়ে উপযুক্তজ্ঞান ও শঙ্ষিমম্পন্ন পুরুষ এক্ষণে 
প্রতাঙক্ষীভূত হয় না। কিন্ত ইত! অবগ্ শ্ীক।র করাতে হইবে যে, বর্তমানকালে 
সামাজিক কোন কোন কুসংস্কার স্বল-বিশেষে এত অনিষ্টকর যে, তাহা! অনেক 
লোকের পক্ষে অসহনীয় হর! পড়ে; সুতরাং স্বভাৰতঃই সমাজবদ্ধন একেবারে 
ছিন্্র করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে। বাস্তবিক এই দেশে এইক্ষণে সকলবিষয়েই 
অতি ঘোর সময় উপস্থিত হইবাছে | কিন্তু আশার বিষন্ন এই যে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর সমাজগঠন ও সংস্কার করিতে সমর্থ খধিগণ এক্ষণে পুনরার ভারতবর্ষে 
প্রতাঙ্ষীতৃচ হতে আরস্ত করিযাছেন ও আরও বিশেষরূপে করিবেন বলিয়! সংবাদ 
পাওয়! যাইতেছে। পাশ্চাতা-প্রদেশে বাহ্যভোৌতিক-বিজ্ঞান এক্ষণে যেরূপ উন্নতি- 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র পৃথিবী-মওলবামী জীবের ভারতীয় প্রাচীন নান 
অধ্যাত্ববি্দা! আংশিক-গরিমাঁণে লাভের নিমিত্বও সময় উপযোগী হইয়াছে । ইংরেজ- 
জাতি যে ভারতবর্ষ ম্মাগমন করিরাছেন, সেই হুর অবলম্বন করিয়া, খধিগণ 
এক্ষণে ভারতকে পুনরাঘ অভ্যাদ্দত করিবেন এবং ভারতের প্রাচীনজ্ঞান পৃথিবীগ্থ 
সমন্ত জাতিতে বিকীর্ণ করিরেন। তাহার লক্ষণসকলও বাহিরে অল্লে অল্পে 
সুম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতে সাঁবস্ত হছয়াছে । অতএা ভারতঘাসিগণ হতোৎসাহ 
হইবেন ন।। আপনাদের চবির নিশ্বল করিয়া, স্বীয় শ্বীর পরিবরবর্গকে শাক্তোক্ 
স্বাতীয় উচ্চ আদশে দীক্ষিত করত: কিফিৎকাল ধৈর্যযা বলস্বনপূর্ব্বক অবস্থান করুন ; 
এবং সমাজস্থ লোকের চরিত্রবলের বৃদ্ধিনাধন করিয়! প্রত্যেক গ্রামকে যতদুর দম্তব 
স্বপ্রতিঠ করিতে প্রযত্ব ককন। আপনাদের চিরাবাধা দেবতা শীঘ্রই আপনাদের 
নিকট তাহার পবিত্র জ্ঞনালোক প্রকাশিত করিয়।, আপনাদের দুঃখ বিমোচন 
করিবেন। 


প্রথমাধ্যায়ে জাতিভেদবিচার-নামক চতুর্থপাদ সমাপ্ত | 
উদ্বোধন-নামক প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত। 
ও তৎ সৎ॥ 





ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ 
ওঁ হরি 2 


ত্রন্মবাদী খষি ও ব্রন্ষবিষ্ভা । 
দ্বিতীয় অধ্যায়--প্রথম পাদ। 
বিষয়-সূচনা । 


আচার্দ্য-খাঁষগণের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে আর একটি আপত্তি উপস্থিত করা 
হইয়া থাকে বে, তাহার! বাস্তবিক অভ্রান্ত ৬ইলে, তীহাদিগের মধো 
মত-বিরোধ কিরূপ সম্ভব হয়? মতভেদ থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, 
কোন না কোন মতটি ভ্রান্ত; 'এবং যদ্দি একজনের মত ভ্রান্ত হয়, তবে 
অপরজনের মতও ভ্রান্ত হইতে পারে) 'এবং কে ত্রান্ত, কে অভ্রান্ত, 
তাহা যদি আমাকেই নিৰপণ করিতে হইল, তবে আমার বুদ্দি-বিচার 
অন্রান্ত না হইলেও, এই ভ্রান্ত বুদ্ধিবিচারকেই আমার পরিচালক বলিয়া 
গণ্য করিতে হয়। অতএব প্রমাণবিষরে আপবাকোর প্রাধান্ত আর 
কিছুই থাকে না। 

এতৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই ঘে, খষি-গ্রন্থদকল যেবধপে প্রণীত 
হইয়াছে, তাহা বর্তমানকালে অজ্ঞাত থাকাতে, এইরূপ আপত্তি সকল 
উপস্থিত হইয়া থাকে । আমরা বেখন এক্ষণে মনে চিন্তা করিয়া যাহা 
কিছু মীমাংসা করি, তৎসমস্তই গ্রন্তাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বসাধারণের 
নিকট প্রকাশ করিয়া থাকি, খধিদিগের প্রণালী তদ্রপ ছিল না। 
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে লিখিত আছে 

প্ৰিদ্তয়া সার্দং ঘ্রিয়েত ন বিগ্যামুষরে বপেৎ।+ 


১৩৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রলবিষ্ভা। 


বিগ্ভার সহিত ব্রাহ্মণ শ্মশানগামী হইবেন, তথাপি উষর-ভূমিতে বিস্তা বপুন 
করিবেন না (অনবিকারী পাত্রে বিগ্ভাদান করিবেন না)। 
পুনরায় এ ব্রাঙ্গণে লিখিত আছে £__ 

“বিদ্যা হ বৈ ত্রাঙ্গণমাজগাম তবাহমন্মি, ত্বং মাং পালয়, 

অনর্থতে নানিনে নৈবমাদা, গোপার মাং শ্রেয়সে তেহমম্্রীতি”। 
বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইরা (বলিলেন ) আমি তোমার 
( আশ্রয় গ্রহণ করিলাম )। তুমি আমাকে পালন কর। অযোগ্য এবং 
দ্বাস্তিকপাত্রে আন'কে দন করিও না । আমাকে (সাবধানে ) রক্ষা কর। 
আমা হইতে তোমার মঙ্গলমাধিত হইবে 

মন্ুমংহিতার ও ঠিক এইবপ ব্যবস্থা দৃষ্ট ভয় । 

“নাপৃষ্টঃ কণ্তচিদ্‌ জ্রয়াৎ  ন চাগ্ারেন পৃচ্ছতঃ। 

জানন্নপি হি মেধাবী জড়বলোক আচরেৎ ॥ ২১১০ 

বিদ্যম়ৈব সমং কামং মর্তব্যং ব্রঙ্গবাদিনা। 

আপদ্ভপি হি ঘোরার়াং . নত্বেনামিরিণে বপেছ ॥ ২১১৩ 

বিদ্যা ত্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেহন্মি রক্ষ মাম্‌। 

অস্য়কায় মাং মাদাঁ স্তথা স্তাং বীধ্যবন্তমা ॥ ২১১৪ 

যমেব তু শুচিং বিদ্যা নিরতং ব্রহ্মচারিণম্‌। 

তন্মৈ মাং রুহি বিপ্রায় নিধিপার়াপ্রমাদিনে ॥ ২১১৫ 
আজজ্ঞাসিতভাবে কাহাকেও বিদ্যা উপদেশ করিবে না। কেহ (ভক্তি 
অ্ধাদি প্রশ্রধন্ম উল্লজ্বনক্রমে ) অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকেও 
বিদা। উপদেশ করিবে না। জ্ঞাত থাকিলেও মেধাবী-পুরুষ লোক- 
মধ্যে (উক্তস্থানে * মৃকের স্তায় আচরণ করিবেন। ব্রহ্মবাদী পুরুষ বরং 
বিদ্যার সহিত শ্মশানগামী হইবেন, তথাপি ঘোর আপতকাল উপস্থিত 

ইলেও, উধর ভূমিতে বিদ্যা বপন করিবেন না'। বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট 


দ্বিতীয় অধ্যায়_ প্রথম পাদ-_বিষয়-সূচনা । ১৩৭ 


উপস্থিত হইয়া বণিলেন, “আমি তোমার অমূল্যধন, আমাকে রক্ষা কর।” 
শদ্ধাবিহীনব্যক্তিতে আমাকে অর্পণ করিও না, তাহা হইলেই আমার 
শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে । ধাহাকে নিয়ত গুচি ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, 
এবং যিনি নিধি-রক্ষকের ন্তায় সর্বদা প্রমাদবিহীন হইয়া আমাকে রক্ষা 
করিবেন, এপ ব্রাহ্মণের হস্তে আমাকে প্রদান করিবে। 
ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, আচার্যগণ এক্ষণকার লোকের 
সায় অভিজ্ঞাসিত হইয়া এবং অপাত্রে কখনও উপদেশ দিতেন না, এবং 
তাহাদের উপত্ধশ সকল ভিজ্ঞামিত বিষয়ের সীমা অতিক্রম করিত না, 
এবং তন্মধ্যেও জিপ্সা্থুর ধারণাশক্তির প্রাত লক্ষ্য রাখিতে তীহারা 
বিস্থত হইতে না *। এবং তান্নমিস্তই তাহাদের তত্বনির্বাচনবিষয়ক- 
গ্রন্থ সকলের প্রথমেহ অর্ধকার এবং প্রশ্ন-ব্ষর অবধারিত হইয়াছে। 
যথা, পুর্ব-শীমাংসাদর্শনে “অথাতো ধন্মভিজ্ঞাসা”” এই প্রথম হুত্রদধারা প্রশ্ন 
ও অধিকার মর্ধাগ্রে নিণাও হইয়াছে, এবং এ জিজ্ঞাস্যবিষয় পরিত্যাগ 
করিরা গ্রন্থে কোন বিষরের অবতারণা করা হয় নাই, বুঝিতে হইবে। 
বেদান্তদর্শনেও এইরূপ “অথাতো। ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা” এই সুত্র দ্বার! সব্ধ প্রথমে 
উক্তরূপ প্রশ্ন ও অধিকার নিণীত হইয়াছে । পাতগগল দশনে “অথ 
যোগানুশাসনম্”” দ্বারা যোগমাত্রই যে শিষোর ডিজ্ঞান্ত, এবং ৩াহাই 
মে গ্রন্থের ন্ষির, তাহা প্রথমেই গ্রস্থকার বিজ্ঞাপন করিরাছেন। এইরূপ 
ংখ্য-দর্শনে “অথ ত্রিবিধছঃখাত্যস্তনিবৃিরত্যন্তপুরুার্থ: ১ এই প্রথমস্থত্রে 
গ্রন্থের জজ্ঞান্তবিষয় সর্বাগ্রে অবধারিত হইগ্সাছে। বৈশেধষিক ও ন্যায়- 
দশনেও এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে। 





ঈ%. তবে শরণাগত শিষ/দিগের সম্বন্ধে এই নিয়ম থাটে ন; কারণ শিষ্যগগ, 
প্রথমেই, সদ্গুরুর শরণ লইর!, উপযুক্ত উপদেশের নিমিত্ত ঠাহাদিগের নিকট 
আত্মনমর্পণ করিতেন। হৃতরাং খধিগণ, ভাহাদিগের অধিকার বুঝিয়া, নিজ হইতে 
তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় উপদেশসকল প্রদান করিতেন। 


১৩৮ ব্রক্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


ইহাঁও প্রদিদ্ধ আছে যে, আচা্ধ্যগণ, বিদ্যার্থীদিগের অধিকার 
বিবেচনা, মুখে মুখেই প্রথমে তাহাদিগের প্রশ্নীনুসারে উপদেশ প্রদান 
করিতেন। এই সকল সংক্ষিপু উপদেশ, যাহা এক্ষণে আমরা! ুত্রাকারে 
দেখিতেছি, তাহা শিষ্যপরম্পরায় বহুশতাব্দীপর্য্যন্ত এইরূপে মুখে মুখেই 
উপদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিল ; অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে, কলির প্রভাব 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, অরাজকতা প্রভৃতি বিপ্লবে দেশের শ্রী নষ্ট এবং খষি- 
দ্িগের আশ্রমসকল জনশূন্য হইয়া যায়; তপ্সিবন্ধন সর্বত্র নানা প্রকার 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইলে, শ্রী সকল উপদেশ লুপু হইয়া বাইবার আশঙ্কায়, 
্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পরন্ত এই সকল গ্রন্থ অধ্যাপকগণের 
নিকটই থাকিত, বিগ্ভাথিগণ তাহার প্রতিলিপি লইরা পাঠ করিতেন ) 
সম্প্রতি ইংরাজশাসনকালেই মু্রাধন্ত্রের প্রভাবে তাহা সর্বসাধারণের 
নিকট প্রচারিত হইয়াছে । 

স্তরাং আচাধ্যদিগের এই সকল শিক্ষাগ্রাণালীবিষয়ে অবধান 
করিলে ইহা! বুঝিতে পারা ঘাইবে বে, এইসকল তনগ্রন্থে পূর্ববাচার্য্য- 
গণের নিজের পরিজ্ঞাত সম্যক্জ্ঞান বিবৃত হইম্নাছে বলিয়া মনে করিবার 
কোন কারণ নাই এবং শিষাদিগের অধিকারের যখন পার্থক্য আছে, 
এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ও যখন সকলম্থলে এক নহে, তখন উপদেশের 
বিভিন্নতাও অবশ্ঠস্তাবী; .সুতরাং এই সকল দর্শনে উপদেশের তারতম্য 
দেখিয়াই, খষিদিগের মতবিরোধ কল্পনা করা উচিত নহে। বাস্তবিক 
অবহিতচিত্তে ত্াহািগের প্রদত্ত ভিন্ন ভিন্ন দর্শনোল্লিখিত উপদেশসকল 
আলোচনা করিয়া দেখিলে, তন্মধ্যে প্রক্কত প্রস্তাবে কোন বিরোধ 
লক্ষিত হইবে না। অনেক স্থলে আধুনিক ধর্মসম্প্রদায়মকল, আপন 
আপন মতের পৌষকতা৷ করিবার নিমিত্ত অথবা ভ্রান্তিবশতঃ এই সকল 
দর্শনের কুব্যাখ্যাও করিয়াছেন ; তগ্লিমিত্ত অনেক আধুনিক পণ্ডিতই এই 
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সকগ দর্শনোল্লিথিত উপদেশ পরম্পর বিরুষ্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। 
ইহার প্রধান কারণ এই যে, সাধনদ্বারা বুদ্ধি মার্জিত না হইলে, খাধি- 
গণের প্রদত্ত উপদেশ সম্যক্‌ ক্ষতি প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে খষিগণ 
আত্মগোপন করাতে, সমাজে উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে, সাধক ও 
চক্ষুম্মান লোকের সংখ্যা বিরল হইয়াছে) সুতরাং যাহারা কেবল গ্রস্থ 
সকল অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত ও তাকিক বলিরা গণ্য হইয়াছেন, তাহা 
দের ভাষ্য অথবা টীকা নামক ব্যাখ্যাসকলও পূর্ব্বাচাধ্যদিগের গ্রন্থের 
তায়, অভ্রান্ত বলিয়া বর্তমানকালে এতদ্দেশীর পণ্ডিতসমাজে আদৃত 
হইয়া থাকে; সুতরাং এই সকল ব্যাখ্যার উপর যে কখনও দোষারোপ 
হইতে পারে, তাহা! এক্ষণকার পণ্ডিতগণ কণ্ননারও আনিতে পারেন না 
অথবা ইচ্ছা করেন না) যিনি যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিন তাহার 
দোষগুণ বিচার না করিয়া, আজন্মকাল তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। 
ইহা শিক্ষাপ্রণালীরই দোষ,_পঞ্ডিত মহাশয়দিগের বুদ্ধিমন্তার দোষ নহে) 
কারণ তাহাদের মধ্যে অতি প্রথর-বুদ্ধি-সম্পন্ন অনেকপুরুষ বর্তমান 
আছেন। অতএব কেবল সদ্‌গুরুপ্রনাদে শান্্রনকলের গুঢ় মন্ম আমরা 
বতদুর অবগত হইতে পারিয়াছি, তদন্ছনারে, খষিদিগের উপদেশে 
বে সকল বিরোধ কান্ত হইয়াছে, তাহার অসারতা প্রদশন করিতে 
প্রয়াস করিব। কিন্তু পূর্ববাাধ্যদিগের উপদেশে প্রকৃত বিরোধের অভাব- 
বিষয়ে আমাদের উক্তি বে স্বকপোলকমিত এবং কেবল তীহাদিগের 
প্রতি অন্ববিশ্বামূলক নহে, তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ প্রথমে দেওয়া 
আবশ্তক। 

শ্রীনস্তাগবতে, একাদশ স্বন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, 
উদ্ধব স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তত্ব- 
সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন 'ভিন্ন খধিকর্ঁক অবধারিত হইয়াছে; ইহার 
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হেতু কি? তাহাতে ভগবান্‌ তাহাকে আমাদের পৃর্ববোশ্লিখিতমত উত্তর 
প্রদান করিয়াছিলেন । প্রশ্ন ও উত্তর নিম্ে উদ্ধৃত করা হইল £__ 
উদ্ধব উবাচ । * 
কতি তত্বানি দেবেশ সংখ্যাতান্াষিভিঃ প্রভো ৷ 
নবৈকাদশ পঞ্চত্রী  ণ্যাথ ত্বমিতি শ্ুশ্রম ॥ 
কেচিৎ ষড়বিংশতিং প্রান্থরপরে পঞ্চবিংশতিম্‌। 
সত্িকে নব ষট্‌কেচি- চ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে ॥ 
কেচিৎ সপ্তদশ প্াহঃ  ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥ ১ 
এতাবত্বং হি সংখ্যানা মৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়!। 
গায়স্তি পৃথগায়ুদ্ম- শ্সিদং নো বক্তমর্থসি ॥ ২ 
শ্রীভগবানবাচ। 
যুক্তঞ্চ সন্তি স্বর ভাষস্তে ব্রাহ্মণা যথা । 
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহা বদতাং কিংনু ছুর্ঘটং ॥ ৩ 
নৈতদেবং যথাখ ত্বং যদহং বদ্ধি তত্তগা। 
এবং হাঃ হেতৃং শক্তয়ো মে ছুবতায়াঃ ॥ ৪ 


ঈ' উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো, হে দেবেশ! গ্বিগণ কর্তৃক তব্সসকল নানা 
প্রকারে সংখ্যাত হইয়াছে ; আমি শুনিযাছি তোম। কর্তৃক এ সকল তত্ব নর, একাদশ, 
পঞ্চ ও তিন, এই অষ্টাবিংশতি সংখার সংখ্যাত হউযাছে (তশ্মধ্যে কোন্‌ মতটি 
যুক্ত?) কেহ বলেন / তত্ব সকল মোট) ড়বিংশতি সংখাক, কেহ বলেন সপ্ত 
সংঘযক, কেহ নব, কেহ ষট, কেহ চারি, অপরে একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ যোড়শ 
এবং কেহ ত্রয়োদশ ।১। হে আধুগ্ন্! খাবগপণ যে অভিপ্রায়ে তত্সংখ্য। এইরূপ 
বিসদৃশরূপে বর্ণন। করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহা আসাদিগের নিকট 
ঘর্ণন৷ করুন ।২॥ 

প্রীভগবান্‌ বলিলেন. ব্রন্ধত্ত ধবিগণ যাহা বাহ! বলিয়াছেন, তৎসমন্তই সঙ্গত; 
তৎসকলের মধ্যে সামঞ্রত আছে; বস্ততঃ কোন বিরোধ নাই। আমার মাঝ। 
অবলম্বন করিয়া [যিনি যাহা বলিয়াছেন, ভাহার কিছুই অনঙ্গভ নহে ।৩। তুমি 
যেরূপ বলিতেছ, ইহা এইজপ নহে; কিন্তু আমি যাহ! বলিতেছি, ইহ! তত্রপ,__ 
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যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্‌ বিকল্পো বদতাং পদম্‌। 
প্রাপ্তে শমদমেহপ্যেতি বাদস্তমন্ুশাম্যতি ॥ ৫ 
পরস্পরাহ্থুপ্রবেশাৎ তত্বানাং পুরুষর্ষভ । 
পৌর্বাপর্যযপ্রসংখ্যানং যথাবক্তুবিবক্ষিতম্‌ ॥ ৬ 
একাস্িন্পি দৃশ্থাস্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ। 
পূর্বশ্মিন্‌ বা পরম্মিন বা তত্বে তত্বানি সর্ববশঃ ॥ ৭ 
পৌর্কাপর্ামতোহ্মীষাং প্রসংখ্যানমভীগ্পতাম্‌। 

যথা বিবিক্ং বন্বস্তুং  গৃহীমো নুক্তিসম্ভবাৎ ॥ ৮ 
অনাগ্ধবিস্থাযুক্তস্ পুরুষস্তাঝ্মবেদনম্‌। 

শ্বতো ন সম্ভবেদস্ত স্তত্বজ্ঞো জ্ঞানদোভবেৎ ॥ ৯ 


কেবল এই প্রকার বিবাদকারী লোকাদগের পক্ষে আমার ছুরতিক্রমা অবিদ্যাদি শক্তিউ 
প্রয়োজক বলিয়। জানিবে । (অর্থাৎ বিধাদকারিগণ অবিদ্যাধীন হৃতরাং ভ্রান্ত )18। 
সেই সকল শক্তির ব্যতিক্রম হেতু, বাশিগ-পর বিবাদকারণ ডেদ উপস্থিত হয়; 
তাহার। শম ও দমণ্ণ প্রাণ্ড হইলে, এ ভেদ তিরোহিত হয়, এবং লিবাদেরও 
উপশম হয় ।৫। হে পুরুষশ্রে্ঠ ? তৰ্ষ দকল পরম্পর পরম্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট 
থাকায়, বক্ত। খধিগ:শর বিবক্ষ। অনুসারে, তত্ব নকলের পৌর্বপর্ধা ও সংখ্যাবিষন্ে 
ইতরবিশেষ ভইয়াছে (অর্থাৎ খবিদিগের বিবক্ষা, যাহ! শ্রোতার প্রিজ্ঞাসা ও অধি- 
কারের উপর নির্ভর করে, তদনুনারে কখনও পরবন্তঁ তত্ব (কাধ্য) তৎপূর্বববততী 
তন্বে (কারণে) অনুপ্রবিষ্ট থাকায়, এ কার্ধারপ তত্বকে পৃথকৃবপে ন! দেখাইয়া, 
পূর্ববর্তী কারপতত্বের মধ্যে তাহারা ভূত্ত করিয়াছেন, এবং কখনও বা কাখে- 
কারণের অনুপ্রবেশ হেতু তথ্বিপ্রীতও করিয়াছেন ; হদ্ধেতু তন্বের সংখাগণনা ও 
পৌ্ববাপর্ধযা নির্দেববিষয়ে ইতর বিশেষ হইয়াছে )1৩। (তাঁহাদিগের উপদেশ সকল 
মনোনিবেশপুর্বক আলোচনা করিলেই )দেখা যায় যে, সদবত্রেই পূর্ববস্থিত (কারণ ) 
বা পরস্থিত €কাধ্া) তন্বে তদিতর তত্বের সন্নিবেশ হইয়াছে ।৭। অতএব, তব. 
সকলের পৌর্বাপধা ও সংখ্যা যেরপ উহার! প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমন্তই আমগা 
প্রন্কৃত বলিয়া! গ্রহণ করি, কারণ সকলই যুক্তিযুক্ত হয় 1৮ অনাদিঅবিদ্যাযুক্ত 
পুরুষের শ্বতঃ আত্মজ্ঞ।নের উদক্ল হয় না। অতএব অন্ত (ঘিনি আবদ্াাপাঁশ হইতে 
মুকু তিনি ) ভাহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানদাত। গুরু হয়েন ( অতএব জ্ছানদাতা। আচাধা- 
প্রকে অধিদ]-বিরহিত, অত্রান্ত বলিক! জানিবে) 1৯ 
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বর্তমান কালের পণ্ডিতগণ মহধিকপিল-প্রণীত সাংখ্যস্থত্র 'ও ম্হৃষি 
বেদব্যাস-প্রণীত ত্রঙ্গস্তত্রের উপদেশের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিকতম 
বিরোধ থাকা কল্পনা করিয়া! থাকেন। পরস্ত মহধি বেদব্যাস স্বপ্রণীত 
শ্রীমস্তগ বদগীতায় স্পষ্টাক্ষরে মহধি কপিলদেবরে সিদ্ধদিগের মধ্যে সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবছুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্তগবদগীতায় দশম- 
স্কন্ধে মহষি বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, ভগবান্‌ অজ্জুনকে তাহার প্রধানতম 
দিব্যবিভূতি সকল বর্ণন| করিতে গিয়া ২৬ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন যে, 
“সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ”, অর্থাৎ সিদ্ধদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে কপিলমুনি, 
তিনি তাহারই স্বরূপ। শ্রীমচ্ছস্করাচাধ্য নিজকৃত গীতাভাষো এই 
শ্লোকের এই পাদের বাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন__“সিদ্ধানাং জন্মনৈব 
ধর্মজ্ঞানবৈরাগোষ্খর্্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো৷ মুনিঃ (অর্থাৎ জন্মাবধি 
ধাহার! ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও অলৌকিক শরশ্বর্্য-সম্পন্ন তাহাদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ কপিল মুনি আমারই প্রকাশসূত্তি)। গীতার শ্রীধরস্বামিকৃত 
টাকারও এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বথা £-_সিদ্ধানাং উৎপত্তিতঃ 
এবাধিগতপরণার্থতত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি” অর্থাৎ জন্মাবধি 
পরমার্থতববেভৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে কপিলমুনি তিনি আমারই স্বরূপ । 
আমন্তাগবতসংহিতাক়. তৃতীস্ স্বন্ধে, চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ 
শ্লোকে এবং ১৮শ হইতে ১৯শ শ্লোকে, এবং পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ের 
প্রথম তিন শ্লোকে মহবিকপিলকে সাক্ষাৎ ভগবদবতার বলিয়া বেদব্যাস 
বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তদুপদিষ্টসাংখ্যজ্ঞান তৎপরবর্তী অধ্যায় সকলে 
অতি বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন । শ্রীমন্তগবদগীতার প্রামাণিকত্ব সর্বব- 
বাদিসম্মত, এবং মহর্ষি কপিলোপদিষ্ট সাংখ্যশান্ত্রের মুখ্য উপদেশসকল 
জ্রীমস্তগবদ্গীতায় ভগবন্ধাক্যর্ূপে সংগৃহীত হ্ইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত 
অন্তান্ত গ্রন্থেও মহষি কপিলদেব ও তৎপ্রদত্ত উপদেশ সকলের এইরূপ 


দ্বিতীয় অধ্যায়__ প্রথম পাদ-_বিষয়-সূচনা। ১৪৩ 


মর্যাদা ও গৌরব দেখিতে পাওয়া যায় *। কেবল মহধযি বেদব্যাস 
নহেন, অপরাপর খধিগণ, ধাহারা বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদী তাহারাও, মহষি 
কপিলকে সাক্ষাৎ ভগবদবতার বলিরা উল্লেখ করিয়াছেন । যথা, মহধি 
রান্মীকি ততকৃত রামায়ণের আদিকাণ্ডের চত্বারিংশৎ সর্গে পঞ্চবিংশতি 
শোকে বলিয়াছেন £-- 
তে তু সর্ব মহাস্মানে। ভীমবেগ! মহাবলাঃ। 
দদৃশ্ডঃ কাপিলং তত্র বাস্ছদেবং সনাতনম্‌ ॥ 
(কাপিলং কপিলরূপধারিণমিতার্থ: ) 

অলমতিবিস্তরেণ, শ্রুতি স্বয়ং কপিলদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন ₹_- 
িষিং প্রস্থতং কপিলং বস্তমগ্রে জ্ঞানৈধিভন্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেত” 
( শ্বেতাশ্বতর, চতুর্থ অধ্যায় ২য় শ্লোক )। 

এই সকল পধ্যালো5না করিলে, ইহা নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হয় যে, 
র্সত্রপ্রণেতা মহধি বেদব্যাস্ কখনই ভগবান্‌ কপিলদেবকে অতত্বজ্ঞ বলিয়া 
মনে করেন নাই, এবং তাহার প্রদত্ত উপদেশসকল ভ্রান্ত বলিয়া বোধ 
করেন নাই। ন্বপ্রণীত ব্রন্স্ত্র ও শ্রীমদ্তগবপ্গীতার অন্তনিহিত উপদেশের 
সহিত যদি মহষি কপিল প্রদত্ত উপদেশের প্রকৃত বিরোধ থাকিত, তবে 
বেদব্যাস কখনই কপিলদেবকে অবিগ্ভাবিরহিত ভগবদবতার বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিতেন না, এবং ততপ্রদত্ত উপদেশ সকল যথার্থ বলিয়৷ নিজ 
প্রণীত গ্রস্থে আদরপুর্ববক গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, ব্যাস ও কপিলের প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে প্রকৃত- 





*. যথা-যোগস্ৃত্র ভাষো ভাষ্যকার একন্থলে লিখিয়াছেন, “'আদিবিস্বান্‌ দিন্দাণ- 
চিত্তমধিষ্টয় কারুণাৎ তগবান্‌ মহযিরাহ্থরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তস্ত্ং প্রোবাচ” এবং 
মহাভারতের শাস্তিপর্ধবের মোক্ষধর্মপর্বধ্যায়সকলে কপিলোক্ত সাংখ্যজ্ঞ।ন বেদবাস স্বয়ং 
'মোক্ষ প্রদ বলির! বর্ণন। করিয়া'ছন। 


১৩ 


১৪৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্বিষ্ভা । 


প্রস্তাবে কোন বিরোধ নাই এবং যর্দি কেহ বিরোধ থাকা বোধ 
করেন, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি তীহার্দিগের উপদেশের বথার্থমন্ম 
গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। 

পরন্ত এইরূপ মীমাংসা! আপাততঃ সমীচীন বলিয়া অন্থুমিত হইলেও, 
বাস্তবিক কপিলস্থত্রের (সাংখা-দর্শনের ) উপদেশের সহিত ব্রহ্স্থত্রের 
( বেদান্ত-দর্শনের ) উপদেশের সামগ্রম্য দেখাইতে না পারিলে, সকলের 
মনের সন্দেহ সম্যক্‌ দূর হইবে না) কারণ, সচরাচর আধুনিক পণ্ডিত- 
সমাজের এই ধারণা যে, কপিলগ্রণীত সাংখাস্থত্র ঈশ্বরসঙ্দ্ধে নাস্তিকবাদ 
স্থাপন করিয়াছেন, এবং বেদব্যাসপ্রণীত বরন্গস্ত্রে তদ্ধিপরীত মত স্থাপিত 
করা হইয়াছে । সাংখ্-দর্শনে পুরুষবহুত্ব স্বীকৃত আছে, বেদান্তদর্শনে 
তদ্িপরীত মত স্থাপিত হইয়াছে । সাংখাদশনে জগতের সত্যতা স্বীকার 
কর! হইয়াছে, বেদাস্তদর্শনে অসত্যতা প্রতিপাদিত হইস্বাছে। ইত্যাদি 
আরও নানাপ্রকার বিরোধ আছে। বৈশেধিক ও মীমাংস! প্রভৃতি 
দর্শনসকলের মতও এইরূপ অনৈকাপূর্ণ ও বিরোরী। এই সকল 
অত্যন্তবিরুদ্ধমতের সামঞ্জসা কি প্রকারে সম্ভব? সুতরাং কেবল বাহ 
প্রমাণদ্বারা কপিল ও ব্যাসের এুকমত্য থাকিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, 
বেদাস্ত ও সাংখ্যদর্শনের বিরোধাভাবের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা স্থকঠিন 
হইয়া পড়ে। কার্যযতঃ দর্শননকলের মতের সামঞ্রম্ত থাকা প্রদর্শন 
করিতে হইবে। আরও দেখা যায় যে, ভারতবর্ণে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য 
বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা প্রকার পরস্পর বিকুদ্ধমতাবলঘ্বী সাধকশ্রেণী বর্তমান 
আছে। এই সকল বিরুদ্ধমত খষিদিগের দ্বারাই প্রবন্তিত ও অনুমোদিত 
হইয়াছে; স্থৃতরাং ভাহাদের মতের সামঞ্রন্ত কিরূপে হইতে পারে ? 

কিন্ত সাংখ্যন্ত্র ও ব্রহ্গস্যত্রের একটু বিস্বৃতসমালোচনা না করিলে, 
তল্লিখিত উপদেশসকলের প্রক্কত মন্ম্ম কি, তাহা অবধারণ করা যায় না, 


দ্বিতীয় অধ্যায়_-প্রথম পাদ-_বিষয়-সূচনা। ১৪৫ 


এবং তাহা না! করিলে বিরোধ-ভগ্তন এবং সামঞ্জস্ত-স্থাপনও অসম্ভব । 
স্থতরাং তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপেই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া 
যাইবে। পরস্ত এইসকল দর্শনের উপদেশবিষয়ে যে অধিকারভেদ 
আছে, তাহাই প্রথমে এক্ষণে প্রদর্শিত হইবে। 


ইতি দ্বিতীয্লাধ্যায়ে বিষয়-হচনা-নামক 
প্রথম পাদঃ সমাপ্তঃ। 
ও তৎ সং ॥ 





ও শ্রীস্ীগুরবে নমঃ 
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ| গু হরিঃ শু ॥ 


ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্ষবিষ্তা । 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_দ্বিতীয় পাদ। 
অধিকারিভেদ ও ভারতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সকলের ভেদ- 
রহস্য-বর্ণনা । 


পর্বের বলা হইয়াছে যে, জিজ্ঞাসার ও জিজ্তাস্থব্যক্তির অধিকার ভেদে 
বক্তা খষিগণের উপদেশের পার্থক্য হইক্বাছে। জিজ্ঞান্ত বিষয়ের প্রভেদ 
হইলে যে, উপদেশের তারতম্য হইবে, ইহা সহজেই সকলের বোধগম্য 
হয়। জিজ্ঞান্থগণের অধিকারবিষয়ে বৈষম্য থাকিলে যে, উপদেশের 
তারতম্য হইবে, তাহাও কিঞ্চিৎ অবধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 
একই প্রশ্ন বালক ও প্রবীণ ব্যক্তির অন্তরে উদ্দিত হইতে পারে এবং 
উভয়েই তদ্ধিষয়ে আচাধ্যকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ) কিন্ত প্রশ্ন এক 
হইলেও স্ুুবিজ্ঞ আচাধ্য কখনই উভয়কে একই প্রকারে তংসম্বন্ধে 
উপদেশ প্রদান করেন না ; কারণ বালকের ধারণাশক্তি ও প্রবীণ ব্যক্তির 
ধারণাশক্তি সমান নহে; স্থতরাং বাহার ঘতটুকু ধারণা হইবে, 
আচার্য্য তাঁহাকে ভতটুকুই উপদেশ করিয়া থাকেন। আচার্যগণ 
অধিকারীকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন; পরস্ত শিষ্যদিগের প্রকৃতি বিবেচনার, প্রথমতঃ, তাহারা 
কে কোন্‌ প্রকার শাস্ত্রে অধিকারী, তাহা নিরূপণ করিয়া, তৎপরে 
উত্তমাদিভেদে তন্মধ্যে উপদেশের তারতম্য করিয়াছেন। এই অধিকারতেদ 
বুঝিবার নিমিত্ত তদ্বিষয় কিঞ্িৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা গ্রয়োজন। 

আচাধ্যগণ সাধারণ মন্য্যশ্রেণীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, 
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যথ! £_বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, এবং মুক্ত-পুরুষ। দেহেতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, 
স্থতরাং ইন্দ্রিয়ব্যাপারে যে সুখ উপজাত হয়, তৎপ্রতি বাসনাযুক্ত, যে 
ব্যক্তি, তিনি বদ্ধ বলিয়া পরিগণিত। এই দেহাত্মবুদ্ধি ও তাহাহইতে 
সম্ভৃত বাসনাশক্তিকেই সাধারণতঃ অবিদ্ভা বলিয়া খষিগণ বর্ণন! 
করিয়াছেন। “এই অবি্যা্বারা আবদ্ধ' এই অর্থে, সাধারণতঃ বদ্ধ শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রশ্তি জীবের অবশ্তস্তাবী গতি পর্ধ্যা- 
লোচনা করিয়া, যিনি সংসারকে ছুঃখময় বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, 
এবং ইন্িয়ব্যাপারজনিত স্থখ ও সাংসারিক সমৃদ্ধি অকিঞ্িৎকর ও অস্থায়ী 
বলিয়া যিনি ততপ্রতি অনাস্থাবান্‌ ও অনাদরযুক্ত হইয়াছেন, এবং দুঃখের 
আক্রমণ হইতে কিবপে আপনাকে চিরদিনের নিমিত্ত মুক্ত করিবেন, 
স্বভাবতঃ ধাহার অন্তরে এইরূপ বিচার স্থাফ়িবৃত্তিরপে পরিণত হইয়াছে, 
এবং যিনি, সদ্‌গুরুর উপদেশদ্বারা আত্মাকে দেহহইতে পৃথক বলিয়া 
অবগত হইয়া, দেহাত্মবুদ্ধি ব্জন করিতে যত্রশীল হইয়াছেন, তিনি 
“যুমুক্ষু”। একমাত্র ঈশ্বরই এই সমগ্র জগতের নিয়স্তা, বিধাতা ও 
প্রভুঃ জীব স্বভাবতঃ তাহার অধীন ও দাস এবং স্বাতন্থাশূন্ত ; এইরূপ 
প্রতীতি ষাহার উপজাত হইরাছে, স্থৃতরাং আপনার সুখছ্ঃখের প্রতি 
লক্ষ্যশৃন্ত হইয়া, যিনি অভিমানাত্মক অবিগ্াকে বর্জন করিতে স্বভাবতঃ 
প্রয়্াসী হইয়াছেন এবং ভগবতস্বরূপ-চিন্তনে ধাহার চিত্ত স্বভাবতঃ আকুষ্ট 
হইয়াছে, তিনিও “মুঘুক্ষু” বলিয়া গণ্য হয়েন; পরন্ধ তিনি “ভক্ত” 
নামেই বিশেষরূপে পরিচিত। এবং যাহারা চিরকালের নিমিত্ত সম্পূর্ণ 
রূপে সর্বপ্রকার দেহাত্মবুদ্ধিববিবঞ্জিত হইয়াছেন, পরমাত্মস্বরূপ ধাহাদের 
নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং যাহারা সর্বদা পরমপুরুষ পরমাত্মাতে 
প্রতিষ্ঠিত, ধাহাদিগের জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তব্য বিষয়ের কিছুমাত্র অবশিষ্ট 
নাই, তাহারাই "মুক্ত-পুরুষ” নামে অভিহিত হয়েন। 


১৪৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


বন্ধজীবকে “খধিগণ সাধারণভাবে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, 
বন্ধসীব। যথা, প্রাকৃতমনুষ্য ও কর্মী অথবা কর্মমার্গী। যে 
মনুষ্য শ্রুতির অনুবর্তী নহেন, নিজ বুদ্ধিকে অধিনায়ক করিয়া, যিনি অপর 
- প্রারকৃতজীবের ম্যায় জীবনযাপন করেন, তিনি “প্রীকৃত মনুষ্য” বলিয়া 
পরিগণিত হয়েন। আর বাহারা ইহ ও পরকালে অথবা! উভয়কালে নিজের 
অথবা অপরের নিমিত্ত কোন না কোনপ্রকার সুখ ইচ্ছা করেন, অথচ 
তাহা লাভের নিমিত্ত নিজের শিক্ষিত অথবা! অশিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তিক স্বীয় 
আচরিত কর্মের নিয়ামক করেন না; পরন্ত সর্বতোভাবে আপনাকে 
বেদ ও বেদমূলক-স্থৃতির ব্যবস্থা সকলের অধীন করিয়া, বুদ্ধিপূর্ববক 
সমুদায় আচরণীয় কর্মে প্রবৃত্ত হয়েন এবং বেদোক্ত কর্মসকল আচরণ 
করিয়া, ইহকালে বাঞ্চিত স্ুখ-সমৃদ্ধি, বিশেষতঃ পরকালে স্বর্গাদদি সুখময় 
লোক সকল, লাভ করিতে প্রয়াসী হয়েন, তাহারা কর্ম্মা অথবা কর্মমার্গী 
ধলিয়া আখ্যাত হইয়়াছেন। “কন্ম”শব্ধ শান্ত্রকারেরা শান্ত্র-বিহিত-কর্ম 
অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ধর্শ-শন্দও সচরাচর এই অর্থেই অনেকস্থলে 
প্রযুক্ত হইয়াছে; ধাহারা এইরূপে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, 
তাহার! “কর্মী” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
বেদ প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত) জ্ঞানকাওড ও কর্ম-কাণ্ড। 
জ্ঞান-কাণ্ডকে উপনিষৎ শব দ্বারা ধিশেষরূপে আখ্যাত করা হইয়াছে; 
সকাম-উপাসনা-অংশ কর্শ-কাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হয়। এই 
কর্মকাণ্ডে ইহ ও পরকালে কাম্যবস্তলাভ ও দ্বর্গাদিফলোপযোগী যজ্ঞ, 
দান, ব্রত, তপন্তা ইত্যাদি ক্রিয়াসকলের বিশেষরূপে বিস্তার করা! 
হইয়াছে। এই সকল ক্রিয়া বেদোক্তবিধি-অন্ুসারে কৃত হইলে, 
তছৃল্লিখিত ফলসকল উৎপাদন করিতে সম্যক্‌ সমর্থ। সংসারে অধি- 
কাংশ লোক এইসকল ফলই লাভ করিবার নিমিত্ত জালায়িত ; 
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স্থতরাং বেদের কর্মমকাণ্ডেই সাধারণতঃ ভারতবর্ষায় চতুর্বর্ণের লোকের 
অধিকার। অতএব বেদ বলিতে সাধারণতঃ বেদের কর্মকাগডকেই 
বুঝা যায়। বেদোক্ত ক্রিয়া-প্রণালী স্থতি-শাস্ত্রে বিশেষরূপে কোন 
কোন অংশে বিস্তার করা হইয়াছে । যাহারা বেদ ও স্ৃতির অন্গুদরণ 
করিয়া, জীবনের সমস্ত কর্ম সকামভাবে নির্ব্বাহ করেন, তাহারাই কর্মী 
অথবা কর্ণামার্গী শের বাচ্য। 

কিন্তু ক্রিয়াক্রাণ্ডে মনোনিবেশ করাইয়া, তৎফলের প্রতি আসক্তি 
দুঢ়ীভূত করা. বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। বেদোল্লিখিত সদাচার ও 
ব্রত তপস্তা যাগ যজ্ঞ গ্রভৃতিদ্বারা চিত্তের ক্রমশঃ মোহাত্মক তমঃ ও 
বাসনাত্মক রজোবৃন্তিসকলের ক্ষীণতা জন্মিতে থাকে এবং জ্ঞানাত্মক 
সব্বৃত্তিকলের উদয় ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে চিত্রবৃত্তি- 
সকল শ্ুদ্ধিলাভ করিতে থাকিলে, বিষয়-ভোগেচ্ছ! ক্ষীণ হইয়া যায়; 
স্ৃতরাং মনুষ্য সহজে মোক্ষলাভের নিমিত্ত উংস্থক হইতে থাকে। 
অপরস্ত স্বেচ্ছাচারিতা-বিবঙ্জিত হইয়া, গুরূপদেশ ও শাস্ত্রের বিধি 
অনুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেই, নন্ৃষ্যের 
অহংবৃত্তি, যাহা প্রধানতঃ তাহার মুক্তির বিঘাতক, তাহার বহুলপারমাণে 
হাস হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সংযম-বিষয়েও ক্ষমতা বহুল-পরিমাণে সংবদ্ধিত 
হয়) সুতরাং মন্থুষ্যের মুক্তিলাভের উপযুক্ততা ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকে। 
অধিকন্ত বেদোক্ত বিহিত কন্ম সকলের স্থথপ্রদ ফল অবশ্যস্তাবী এবং 
কার্্যত:ও ইহজীবনেই তাহা প্রতাক্ষীভূত হয় সত্য ) কিন্তু এইসকল কল 
যে অনিত্য, এবং মোক্ষানন্দ যে তদপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ, তাছাও 
বেদেই উল্লিখিত আছে) সুতরাং চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে, বেদোক্ত 
এদকল বাক্যদারা স্বভাবতঃই মহুয্যের মন; মোক্ষের নিমিত ব্যাকুল 
হয় এবং বৈদিক মন্ত্র ও ক্রিয়াদ্ধারা যেসকল দেবদেবীর আরাধনা 


১৫০ ব্রহ্মবাদী খধি ও ব্রহ্গবিদ্ভা । 


সম্পাদিত হয়, সেই সকল দেব দেবীও পরমেশ্বরের অঙ্গীভূত অংশমাত্র 
বলিয়া বেদবাক্যে প্রকাশ থাকা দেখিয়া, সেই সর্বেশ্বরের আরাধনার 
নিমিত্ত শুদ্ধচিত্ত মন্থুষ্যের বৃত্তি স্বভাবতঃ ধাবিত হয়। এইবূপে মনথয্যকে 
অবশেষে মুমুক্ষু করাই বেদের কন্্নকাণ্ডের চরম উদ্দেশ্য । শ্রীমদ্ভাগবত 
গ্রন্থের একাদশ স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং উদ্ধবকে 
এই বিষয় স্পষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিধিত আছে। * 

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং, ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্‌। 

শ্রেয়ে! বিবক্ষয়! প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্‌ ॥ ২৩ 

উৎপত্তৈব হি কামেবু  প্রাণেধু স্বজনেষু চ। 

আসক্তমনসো মর্ত্যা আত্মনোইনর৫থহেতুষু ॥ ২৪ 

ন তানবিছুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বুজিনাধ্বনি । 

কথং যুঞ্জ্যৎ পুনস্তেষু তাংস্থমো বিশতো বুধঃ ॥ ২৫ 

বেদে বে সকল ফলশ্রুতি উল্লেখ আছে, তাহাই জীবের পরম শ্রেয়; 
বলিয়া প্রদর্শন করা বেদের উদ্দেশ্য নহে। ইহা মোক্ষধর্ম্মে রুচি 
জন্মাইবার নিমিত্ত মাত্র। পরম শ্রেয্ঃ যে মোক্ষ, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই 
এই সকল উক্ত হইয়াছে। যেমন চিকিৎসকেরা রোগীর প্রীতি জন্মাইবার 
নিমিত্ত ওষধের সহিত স্থরস বস্ত মিশ্রিত করে, কিন্তু স্থরস বস্তু খাওয়াইয়া 
প্রীতি জন্মানই তাহার উদ্দেশ্য নহে, তদ্রুপ স্বর্গাদি ফল দেওয়াই বেদের 
উদ্দেশ্য নহে, পরস্ত মোক্ষাভিমুখ করাই উদ্দেশ্য। জীবসকল স্বীয় উৎপত্তির 
সহিত ম্বভাবতঃ আমু এবং পুভ্রকলত্রাদি স্বজন, যাহা তাহার 
স্বীয় অনর্থের হেতু, ততপ্রতি আসক্তি-সম্পন্ন হয়। (২৪) স্বীয় যথার্থ 
স্বার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, ছুঃখমার্গে তাসমান, অন্ধতমে নিপতিত এই সকল 





* অপরাপর গ্রশ্থেও হুম্পষ্টর্কপে ইহাই উক্ত আছে। 
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পুরুষ বোদমার্ীধীন হইলে, সর্বজ্ঞ বেদ পুনরায় তাহাদিগকে কি নিমিত্ত 
পূর্বোক্ত কাম্যবিষয় সকলে নিয়োজিত করিবেন? (২৫) 
এইক্ষণে মুমুক্ষুদিগের বিশেষ শ্রেণী-বিভাগ উক্ত হইতেছে £_- 

বিহিত কর্মানুষ্ঠায়ী ফলাকাজ্মী ব্যক্তিকে যেমন “কম” বলা যায়, 
ুমুক্ষু ব্যক্তিকে তদ্রপ “যোগী” বলা যায়। কর্্ীও যোগী এই ছুয়ের 
আভ্যন্তরিক প্রভেদ বিশেষরূপে বোধগম্য করা 
প্রথমে প্রয়োজন । ইন্্িয়ণণের বাহাবিষয়ের সহিত 
সন্বন্ধবশতঃ সুখ অথবা দুঃখরূপ ফল উপজাত হয়; এই সুখছুঃখরূপ 
ফলকে জীবের সম্বন্ধে “ভোগ” শব্দ দ্বারা দার্শনিকপগ্ডিতের। আখ্যাত 
করিয়াছেন। সুখরূপ ভোগের প্রতি সাধারণতঃ চিত্তের অনুকুল 
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে এবং ছুঃখরূপ ভোগের পরিহারার্থ সাধারণতঃ 
চিত্তের প্রতিকূল প্রবত্তি হইয়া থাকে। কিরূপে বাঞ্চিত স্থথ লাভ 
করা বায় এবং ছ্ুঃখ পরিহার করা বায়, তদ্বিষর়ের প্রণালী বেদের 
কর্মকাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই বৈদিক 
প্রণালী (মার্গ) ধাহারা অবণন্বণ করিয়া, অভিমত উৎকৃষ্ট ভোগলাভ 
করিতে প্রনুত্ত হয়েন, তীহাদিগকে পপ্রবু্ভি-মার্গী” বলা হয়। তাহাদের 
চিত্তের প্রবৃত্তি সকল বহিঃস্থ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়? সুতরাং প্রবৃত্তি- 
মার্গের লোকমকল বহিষ্মথী লোক। পরস্ধ ঝাহারা স্বীয় ইন্জিয়সকলের 
ভোগ্য বিষয়ে স্বভাবতঃ আংশিক অথবা সম্যকুরূপে বিগততৃষ্ণ হইয়াছেন, 
এবং ধাহাদদের চিত্তের বৃত্তিসকল বহিঃস্থ ভোগোপঘোগী বিষয়ের প্রতি 
ধাবিত না ইইয়া, আস্মবিচার বা পরত্রদ্মোপাসনার দিকে স্বভাবত: ধাবিত 
হইয়াছে, অতএব বাহারা সর্ধতন্বজ্ঞ খষিদিগের প্রদর্শিত উপদেশসকল 
প্রতিপালন করিয়া, চিত্তের বহিষ্ঘুখীন বৃত্তিলকলকে সম্যক্রূপে নিরোধ 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং আম্মতক অথবা পরর্রন্মের সাক্ষাৎকার 


মুুক্ষু। 


১৫২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


লাভ করিতে যত্রপরায়ণ হইয়াছেন, তাহাদিগকে *নিবৃত্তি-মার্গী' বলা 
'যায়। অতএব “কশ্মিগণ” প্রবৃতিমার্গের লোক, এবং মুমুক্ষুগণ 
নিবৃত্তিমার্গের লোক। এই নিবৃত্তিমার্গের লোকই “যোগী” বলিয়া! 
উক্ত হয়েন। যোগী ও কল্মা-_ইহাদিগের প্রভেদ স্বাভাবিক প্রকৃতিগত 
প্রভেদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্মতত্ব অথবা পরব্রন্মের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিতে, অনেকেরই মনে ক্ষণিক ইচ্ছার উদয় হইতে পারে; কিন্ত 
কাধ্যস্থলে এই ক্ষণিক ইচ্ছা বরিশ্মুখীন প্রবৃত্তিসকলের আক্রমণে 
তিরোহিত হইয়া যায়; সুতরাং এই ক্ষণিক ইচ্ছা দ্বারা অধিকার নির্ণাত 
হয় না। ধাহার এই ইচ্ছা এত বলবতী হয়, বে তিনি স্বীয় ভোগেচ্ছা 
দুর করিয়া, নিবৃত্তিবিষয়ক উপদেশান্ুসারে কার্য্য করিতে সতত যত্ববান্‌ 
হয়েন এবং তাহা লাভ করিতে না পারা পধ্যন্ত যাহার চিত্তে সর্বদা 
অশান্তি থাকে, তিনিই নিরত্তিমার্গে প্রবেশ করিরা যোগী হইতে অধিকারী ; 
নতুবা কেবল ক্ষণিক ইস্ছাযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ অধিকারী বলিয়৷ গণ্য হয়েন 
না। এই স্থায়ী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই গ্রীভগবান্‌ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 
বলিয়াছেন যে, “জিজ্ঞাস্থুরপি যোগসা শব্ব্রহ্মাতি বর্তীতে 1৮ 
ুমুক্ষু ব্যক্তিকে যোগী বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। এই যোগ 
ত্রিবিধ (১) কর্মযোগ, (২) জ্ঞানযোগ, ও (৩) ভক্তিযোগ ; তদনুসারে 
যোগিগণও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; এক শ্রেণীর যোগীর কর্্মযোগে 
অধিকার, অপর শ্রেণীর জ্ঞানযোগে অধিকার এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তি- 
যোগে অধিকার । এক্ষণে এই ত্রিবিধ যোগের বিশেষ বর্ণনা করা 
প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কর্মযোগ 
সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আয়ত্তাধীন হইলে, সাধক ব্যক্তি নিজ প্রক্কৃতি- 
ভেদে জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগের অধিকারী হয়েন। 
১ম কর্মষোগ-_ফলাভিসন্ধি-রহিত হইয়া, বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
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করা, কর্মযোগের প্রথম অবস্থা। কিরূপে ফলাভিসন্ধিশুন্ হইয়া, কর্ম 
অনুঠিত হইতে পারে, তাহা দৃষাস্তদ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে ;__ইহা বিশেষ- 
রূপ হৃদয়ঙ্ম করা আবস্তক । প্রাণিহিংসা করিবে না, অবৈধ প্রাণিহিংসা 
করিলে, নিরয়গামী হইতে হয়; এই একটি নিষেধ আজ্ঞা শ্রাতি এবং 
স্বৃতিশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে । কেহ নরকরূপ কষ্টে পতিত না হইবার 
উদ্দেস্তে প্রাণিভিংসাকার্ধহইতে বিরত হয়। উপস্থিত অতিথিকে 
আদরের সহিত সৎকাব করিবে এবং ভোজন প্রদান করিবে ; যিনি 
প্রইরূপ করিবেন, তিনি স্বর্থলাভ করিয়া সুখী হইবেন; এইরূপ বিধি- 
বাকা শ্রুতি ও স্ৃতিতে উল্দ হইয়াছে। কোন বাক্তি স্বর্গস্থথলাভ- 
কামনায় এই অতিথি-পরিচধ্যাব্রত অবলম্বন করেন। এই স্থলে উক্ত 
বিধি ও নিষেধের ফলশ্রুতির প্রতি লক্ষ্য.করিয়া, কর্শা 'মাচরিত হওয়াতে, 
কর্তা ফলাভিসন্ধিধুক্ত কর্ম্মা বলিয়া গণ্য হরেন ; তিনি যোগী নহেন। কিন্ত 
অপর এক ব্যক্তি পূর্বোন্ত ফলের এ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল শাস্তীর 
বিধি-নিষেধ অবশ্ত পালনীয়, এই বৃদ্ধিতে তাহা পালন করিতে পারেন। 
বেদ ভগবদ্বাক্য এবং তদন্থপ্ধপ স্মৃত্যুন্ত অনুষ্ঠানসকলও অবশ্ত-কর্তৃবা, 
কেবল এই বুদ্ধিতে বিশেষ বিশেষ ফলের প্রতি লক্ষা না করিয়া, ধিনি 
কন্মানুষ্ঠান করেন, তিনি বোগী। সকল প্রকার বিধি-নিষেধ যিনি কেবল 
এইরূপ কর্ঠবাবুদ্ধিতে প্রতিপালন করেন, তিনি কর্মযোগে আৰ 
হইয়াছেন। শ্রীনদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদণ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে এই গ্রাথমিক 
কন্ম্মবোগ শ্রীভগবান্‌ নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন__ 
কার্ধামিত্যেব বত কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জুন। 
সঙ্গং ত্যক্তী ফলং চৈৰ সত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ 

এই স্থলে কর্মের ফলকামনা ত্যাগ করিয়া এবং তাহাতে (বিহিত 

কর্ম্দেতে) আসক্তিরহিত হইয়া, কেবল শাস্ত্রবিহিত বলিয়া কর্ানুষ্ঠান 


১৫৪ ব্রহ্ষবাদী খষি ও ব্রজ্মবিষ্যা। 


করিবার উপদেশ আছে। কর্মের ফল-কামনা পরিত্যাগ করিলেও 
কর্ম করিতে করিতে তৎপ্রতি আসক্তি জাঁত হয় এবং তস্নিমিত্ত কর্ম-বিষয়ক 
স্কার উপজাত হয়। বুদ্ধির মোহবশতঃ এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে । 
কিন্তু কেবল ভগবদান্ঞা পালন করাই কর্তব্য, এইরূপ বিচার বাহার 
অন্তরে সর্বদা জাগরূক থাকে, তীহার, সত্তববৃত্তির আধিক্যহেত, কর্ম 
বিষয়ক সংস্কার জন্মে না। এই উদ্দেশ্রে শ্রীভগবান উক্ত শ্রোকে 
বলিয়াছেন যে, ফলাভিদদ্ষিশূন্য হইয়া,. এবং কর্ধেতে আসক্তিরহিত 
হইয়া, কেবল কর্তবাবুদ্ধিতে ভগবদ্বিধানোক্ত কর্মসকল আচরণ 
করিবে। কেবল বেদোক্ত ভগবদাজ্ঞ পালন করাই এই কর্খের উদ্দেশ্ত, 
-_কর্মমটি নিজে কিছুই নহে; সুতরাং এইবপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা কর্ম ত্যাগ 
করা বলিয়া গণ্য হ়। অতএব এইরূপ কর্মের কর্তা কন্মী নহেন,_- 
তিনি কর্ম করিয়াও কর্মৃত্যাণী যোগী। 

এইরূপ কর্মযোগ আয়ন্তাধীন হইলে, কর্ম্বোগের দ্বিতীয় ভূমি লন্ধ 
হয়। ব্রন্গে সমুদয় কর্ম্ম অর্পণ করা, এই দ্বিতীয় ভূমির স্বরূপ । কর্ণের প্রতি 
অনাসন্ত ও ফলাভিসপ্ষিরহিত হইয়া! বিহিত কশ্মসকলের অনুষ্ঠান 
করিতে করিতে চিত্তের এক অপূর্ব শুদ্ধি উপজাত হয় এবং বিশুদ্ধ- 
জ্ঞানাত্বক সত্বগুণ পরিবন্ধিত হয়। তৎকালে উপনিষছ্ক্ধ ব্রহ্মবিগ্ভা গ্রহণ 
করিবার যথার্থ ক্ষমতা জন্মে। এইরূপ নির্মলচিন্ত ব্যক্তি, সদ্‌গুরুর 
উপদেশ লাভ করিয়া, বুঝিতে পারেন যে, এই জগতে কোন কার্যে 
কাহারও স্বাতন্তা নাই; এক ভগবতশক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া, 
সমস্ত জীবজন্ব অবশভাবে স্বীয় স্বীয় কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে; তিনি 
তখন ধারণা করিতে সমর্থ হয়েন যে, একটি বৃক্ষের পত্রও আকম্মিক 
ভাবে আন্দোলিত হয় না,--কট চিন্তাও অকারণ কাহারও মনে উদয় 
হইতে পারে না; কার্ধয-কারণ-দন্ন্ধে সমস্ত পদার্থ পরম-কারণ পরমেশ্বরের 


দ্বিতীয় অধ্যায়--ছ্বিতীয় পাদ--অধিকারিভেদ । ১৫৫ 


সহিত সন্বদ্ধ এবং সমস্ত জগংই ভগবন্লীলায় পরিপূর্ণ ; সুতরাং শ্ততাপ্তত 
কোন প্রকার কর্ম করিতেই বাস্তবিক তাহার কোনপ্রকার স্বাতন্ব্য নাই; 
তিনি স্বয়ং যে সকল বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে বাস্তবিক 
তিনি কেবল যন্্ন্বরূপ ) £হ্ুতরাং এই অবস্থায় সাধক যে কোন বিহিত 
কন্ম অনুষ্ঠান করেন, তত্তাবংই বস্ততঃ ভগবৎ-প্রণোদিত। এইব্প 
ধারণাযুক্ত হইয়া, কর্মের অনুষ্ঠান করাকেই €্রন্ে কন্মার্পণ করা” বল! 
যায়। ইহাই কম্মযোগের পরাকাষ্টা ও দ্বিতীয় ভূমি। এই ব্রহ্ধার্পণরূপ 
কর্ম্মযোগের বিষর শ্রীমদ্তগবদ্গীতায় নি্নলিখিতরূপে উক্ত হইয়াছে £-_ 

“ময়ি সর্ধাণি কর্শাণি সবন্স্তাধ্যাতআ্চেতসা । 

নিরাশী নির্মমো তৃত্বা বুধ্যস্ব বিগতজ্জরঃ॥ (৩য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক)। 

বৎ করোধি যদশ্নীসি যজ্জ.হোষি দদাসি যৎ। 

যত্তপন্তসি কৌন্তেয় তত কুরুধ মদর্পণম্‌ ॥ (৯ম অধ্যায় ২৭ শ্লোক)। 

পুনরায় 
চেতসা সর্বকন্মাণি ময়ি সংন্যন্ত মৎপরঃ। 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য *চ্চিন্ত; সততং ভব ॥ (১৮শ অধ্যায় ৫৭ শোক) 
ক রঙ ৮ নট 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং  গদেশেহচ্ছুন তিষ্ঠাত। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি বন্ত্রাবঢ়ানি মায়য়া॥ (১৮শ অধ্যায় ৬১ গ্লোক)। 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 

তত্প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপত্তসি শাশ্বতমূ”॥ ৬২ প্লোক* 








* আমি সর্বপ্রকারে অন্তয/।নী ভগবানের অধীন, তাহ হইতে আমার কোন 
প্রকার স্বাতত্ত্রা নাই, এইরূপ চিন্ত! স্বারা আমাতে ( ভগগবানেতে ) তুমি সমন্ত কর্ণ 
সমর্পন কর এবং ফগাকাওষ। সম্যক পরিত্যাগ পূর্বক “অহ্‌ং কর্তা” ইত্াাকার বুদ্ধি- 
বিরহিত হইয়। শেক পরিত্য।গ করতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ৩য় অধ্যায় ৩ শ্লোক 

হেকোত্তের! তুমি যেকোন কর্ণ কর, যাঁহ৷ কিছু আহার কর, বাছা" কিছু 


১৫৬ ব্রহ্মবাঁদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


যোগহুত্রের সাধনপাঁদের প্রথম স্থত্রে এই কর্ম্মযোগের বিষয় নিয়োত্ত- 

রূপে বর্ণিত হইয়াছে £- 
স্ত্র। “তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ” | 

ব্যাখ্যা- তগন্তা, স্বাধ্যায় এবং ঈগর প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে? 
এই সুত্রের ব্যাস-ভাষ্ো “ঈশ্বরপ্রণিধান” শব্ষের অর্থ এইরূপে ব্যাথ্যাত 
হইয়াছে, যথা-_“ঈপ্বরপ্রণিধানং সর্ধক্রিরাণাং পরমগুরাবর্পণং, তৎ- 
ফলসংন্তাসো বা” 1৮ অর্থাৎ “ঈশ্বর-প্রণিধান” বলিতে পরমগ্তরু পরমেশ্বরে 
সমস্ত কর্ম অর্পন করা, অথবা ফলকামন! সম্যক পরিত্যাগ পূর্বক 
কর্ম করা বুঝায়। 

প্রথম ভূমিতে কেবল করের ফপত্যাগ করা হয়। দ্বিতীয় ভূমিতে 
কর্ম্দেতে আত্মকর্তৃত্ব বুদ্ধি পরিত্যক্ত হয়, এবং তাহাতে ঈশর-কর্তৃত্বের 
ধারণা সংঘটিত হয়। ফলাভিসন্ধিবুক্ত হইয়াও বেদশাস্ত্রোক্ত বিহিত কর্ম 
সকলের অনুষ্ঠান করিলে, নকল কর্মের এইরূপ শক্তি আছে যে, তন্দারা 
চিত্ত স্বভাবতঃ নির্মল হইয়া, অবশেষে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে 
শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। তদবস্থায়ই কর্মযোগ আরন্ত হয়। ইহাই আর্ধ্য- 
দিগের উপদেশ-কৌশল জানিতে হইবে। পরস্ত ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম 
অপেক্ষা যোগী ব্যক্তি যে অতিশ্রেষ্ঠ, তাহা ভগব্দগীতায় শ্রীভগবান্‌ সুস্পষ্ট- 





হোম কর, অথব| দান কর, এবং যে কোন তপস্ত। কর, তৎসমন্ত তুমি আমাতে অর্পণ 
কর। ৯ম অঃ২৭। 

তুমি বিবেক বুদ্ধিন্থর। আমাতে তোমার সর্ববিধ কর্ণ অর্পণ করিয়া! মৎপরায়ণ হও ; 
এবং বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করি! তোম।র চিত্ত আমাতে প্রতিষ্িত কর । ১৮শ অঃ ৫৭) 

হে অজ্জুন| যন্ত্রার় পুত্তলিকার ন্যার, সমন্ত জীব:ক ঈখর স্বীয় মায়াশক্তিবলে 
পরিচালন করিয়। তাহাদের হানয়মধ্যে অবস্থ!ন করিঠে"ছন ; হে ভারত ! কর্ব্বতোভাবে 
তুমি তাহার শরণাপন্ন হও; তথেই তাহার প্রসন্্ত। লাভ নি নিত্য পরমশান্তিপ 
প্রাপ্ত হইবে। ১৮শ অঃ। ৬১ ও ৬২ শ্লোক। 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_দ্বিতীয় পাদ-_অধিকারিভেদ । 


১৫৭ 


রূপে উপদেশ করিয়াছেন; এবং কর্মী ও যোগীর পূর্বোক্ত ভেদও 


বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 
যামিমাং পুম্পিতাং বাচং 
বেদবাদরতাঃ পার্থ 
কামাস্মানঃ স্বর্গপরাঃ 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং 
ভোগৈঙ্ব্াপ্রসক্তানাং 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ 
ব্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা 
নিদ্বন্দো নিত্যসত্বস্থো 
যাবানর্থ উদপানে 
তাবান্‌ সর্ববেষু বেদেষু 
কর্মমণ্যেবাধিকারস্তে 
মা কর্খফলহেতুর্ভৃ- 
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি 
দিদ্ধযসিদ্ধো: সমো তৃত্বা 








যথা 


প্রবদস্তাবিপশ্চিতঃ। 
নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২। ২য় অধ্যাক়্ 
জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌। 
ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩॥ 
তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 

সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 
নিক্তৈগুণ্যো ভবাজ্জুন। 
নিষোগক্ষেম আত্মবান্‌॥ ৪৫ ॥ 
মর্বতঃ সংপ্রুতোদকে । 
ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥ 

মা ফলেষু কদাচন। 

মা তে সঙ্গোইত্বকর্মাণি ॥ ৪৭ ॥ 
সঙ্গং ত্যক্তা! ধনঞ্জয়। 

সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ * 


ক স্বর্গ ও পশু প্রভৃতি ফলসাধক যজ্ঞ।পিকপন ভিন্তর অপর কিছুই মনুষ্যের 
কর্তব্য নাই; এই প্রকার বেদবাক্যে যে দকল অয্লবৃদ্ধিপুরুষ বিষুগ্ধ হইয়া, 
এইরূপ আপাতমনোরম বাকাসকল প্রয়োগ করিয়।৷ থাকেন, সেই সকল কামনামক- 
পুরুবের চিত্ত ভোগ ও এঙ্বর্ধের প্রতি অতিশয় আদক্ত। সুতরাং তাহারা শ্বর্গাদি হুখকেই 
সব্ববশ্রেঠ পুরুতবার্থ বলিয়া বিবেচনা! করে; স্থতরাং পুনরায় ছুংখমর জন্ম ও কর্ম 
প্রবর্ক হইলেও বহক্রিয়াসমহ্িত (সুতরাং আয়।সসাধ্য) বৈদিক কর্দমকাণ্কেই 
অভীগ্সিত ভোগ ও এশ্বধ্প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহারা প্রশত্ত বলিয়া! থকে? কিন্ত 
বস্তুতঃ ভোগ ও খঙ্বর্ষা-কামনায় তাহাদের বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়াতে, তাহার! পরমার্থতন্বে 
সমাধান করিধার উপযোগী নিশ্চয়াত্মবকা বুদ্ধি লাভ করিতে পায়ে না। (৪২-__৪৪ 
শ্লোক )। হে অর্জুন! বেদ সকল ত্রিগুণাভিভূত সকাম পুরুষদকলের কর্মফল গ্রতি- 
পাদক; তুমি কামনারাহত হইগ তিগুপাতীত হও, হৃখ ছু:পানি সবনব-সহিযু হও; নিত্য 


১৫৮ ব্রহ্মবাদী*খধি ও ব্রন্মবিদ্যা। 


পুনরায় ফষ্ট অধ্যায়ে, ৪৪শ শ্লোকে__ 
“জিজ্ঞান্ুরপি যোগন্ত শব্বরহ্মাতিবর্ততে | 
যোগের তত্ব অবগত হইতে ধিনি লোলুপ হইয়াছেন, তিনিও শ্দত্রহ্ম 
( বেদকে ) অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন। 
৪৬শ শ্লোকে_ 
“কর্মিভ্যশ্চীধিকো যোগী তম্মাদ্‌ যোগী ভবার্জুন ॥” ইত্যাদি। 
অর্থাৎ কর্্মা হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ; অতএব, হে অজ্জুন, তুমি যোগী 
হও। 
এই যে ছুইগপ্রকার কর্ম্মঘোগের কথা উদ্লিখিত হইল, তাহা পরে 
বিশেষরূপে বিরৃত ভক্তিঘোগের অঙ্গীভূত। পরন্ত বিবেক এবং বৈরাগ্যের 
উপরই জ্ঞানযোগ প্রতিষ্ঠিত) ইহার আন্ুষক্ষিকসাধন পরে বিশেষরূপে 
যৌগন্থত্রব্যাখ্যানে বিবৃত হইবে। এ সকল কর্রকেই (সাধনকেই ) 
জ্ঞানযোগের অনুগামী কর্ম্মযোগ বলিয়। বল! বায়। পরন্ত এই স্থলে 
ইহা জানা! আবশ্তক যে, জ্ঞানমার্গাবলঘী পুরুষ জীবাত্বাকে দেহাদি- 
ব্যতিরিক্ত বলিয়া চিন্তা করিরা থাকেন; সুতরাং চিত্তপুদ্ধির নিমিত্ত 


স্থিরবুদ্ধিযুক্ত এবং বিষয়লাভ ও রক্ষণবিবয়ে আসক্তিরহিত হইয়া, আত্মাতে প্রতিষ্টা 
লাভ কর। (৪৪৫ শ্লেক)। চতুদ্দিক জলগ্লাবনে তাসিয়। গেলে, জলের নিমিত্ব ক্ষুদ্র 
জলাশয়াদির অন্বেষণে যতটুকু প্রয়োজন থাকে, ব্রহ্গনিষ্ট ব্রাহ্মণের পক্ষে সমগ্র বেদে 
( বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে ) ততট্কুর অধিক প্রয়োজন নাই ( অর্থাৎ তাহাতে তাহার কোন 
প্রয়োন্ধনই নাই)। (৪৬ গ্লোক)। পরস্ত বৈদিককণ্ম আচরণ কারতে তোমাকে 
নিষেধ করিতেছি ন।; তুমি বিহিত কর্ম আচরণ কর। কিন্তু তৎকলের প্রতি তোমার 
কামন! ঘেন না হয় ; তুমি কাঁমন! পৌধণ করিঞ1 কম্মফল (ভোগ ) উৎপাদনের নিমিত্- 
ভাগী হইও না, এবং প্রতিবিদ্ধ কর্মেতেও তোমার আসক্তি যেন না হয়। হেধনপ্রয়! 
তুমি পরমেশ্বর হইতে ম্বতত্বুদ্ধিরহিত হইয় কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে সমভাবাপন্ন 
হও এবং কর্পে আসকতিশুম্ত হও? এইরূপ যে সমভাব ইহাকেই "ধোগ'' বলে। 
৪৭18৮ শ্লোক। 
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কর্ম আচরণ করা কালে, তিনি আপনাকে সম্যক্‌ অকর্তা এবং কর্ম 
সমস্তকে গুণকার্ধ্য বলিয়া ধারণ! করিতে প্রযত্ব করেন ; ইহা পরে ব্যাখ্যাত 
জ্ঞানযোগ পাঠ করিলে, বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে । 

এক্ষণে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই উভয়ের প্রভেদ উক্ত হইতেছে। 

উন্নতবুদ্ধিশানী লোকের মধ্যে সাধারণতঃ ছুই প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 
তন্মধো এক প্রকার লোকের বুদ্ধি অন্বয়ী; তাহারা জগতে নানাপ্রকার বিসদৃশ 
বস্ত এবং বিসদৃশ কার্যের মধ্যে সুঙ্মাংশ বিচার করিয়া 
সাম্য অবধারণ করিতে, এবং এ সাম্য দর্শন করিয়া 
আপাততঃ বিশ্লিষ্ট বস্ত ও কাধ্যসকলকে জাতি-সংজ্ঞ। দ্বারা একরূপে 
দর্শন করিতে সমর্থ, এবং জাতিসকলের মধ্যেও সমতা অনুসন্ধান করিয়া, 
তাহাদ্দিগকেও একরূপে অবধারণ করিতে সমর্থ। আবার অন্য প্রকার 
লোকের বুদ্ধি ব্যতিরেকী ) ইহারা সাধারণ ভাবে উপলক্ষিত সমতার মধ্যে 
ব্যতিক্রম নিরূপণ করিতে পটু। 

ধাহাদের বুদ্ধি খ্যতিরেকী, তাহারাই জ্ঞানযোগের অধিকারী ) এই সকল 
পুরুষেরা আত্মানাঝ্মবিবেক-সম্পন্ন ; ইহারা অনাত্ম-দেহার্দি হইতে আত্মাকে 

পৃথক দর্শন করেন; ইহাই তাহাদের প্রক্কৃতি। সাধারণ 
মনথষ্যগণ আনি কর্তা, আমি ভোত্তা, আমি সুখী, আমি 

দুঃখী, আমি সুন্দর, আর্মি কুশ্রী, আমি রোগা, আমি সুস্থ ইত্যাদিরূপ 
দেহাত্মবু্ি-বিশিষ্ট ) কিন্তু এই বিবেকসম্পনন পুরুষগণ বিচার করিয়া দেখেন 
যে, দেহেন্দিাদির সহিত যে এই সাম্যবুদ্ধি, তাহা বাস্তবিক প্রক্কৃত নহে। আমি 
এককালে বালক বলিয়া অভিমান করিতাম, কখন যুবা, কখন প্রো কখন 
বৃদ্ধ বলিয়া অভিমান করিয়াছি, অথব! করিতেছি ; কিন্তু বাস্তবিক আমার 
“আমিত্ব* সকল অবস্থারই অপরিবপ্তিতরূপে বিগ্ভনান রহিয়াছে ? বালককালে 

যে “আমি”, যুবাকালে, প্রৌচাবস্থায় ও বৃদধবস্থায়ও সেই “আমি” ১ বালগদি 


১১ 


ভক্তি ও জ্ঞান। 


জ্ঞানযোগপ । 


১৬৩ ব্রহ্ষবাদী খষি ও ব্রল্মবিষ্া ৷ 


অবস্থা সকল পরিবর্তিত হইয়াছে সত্য) কিন্তু এই সকল অবস্থার অন্তরালে 
এবং ইহাদের সংযোজঞরূপে “আমি” নিতাই সমভাবে বিরাজমান 
রৃহিয়াছি। বাস্তবিক “আমি” উক্ত অবস্থাসকলের দ্রষ্টা ও ভোক্ত| মাত্র ১ 
রোগ, স্বাস্থ্য, সুখ, ছু:থ ইত্যাদি আমার নানাপ্রকার অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়াছে ; পাপ, পুণ্য, নানাবিধ কর্ম এবং নানান চিন্তা-আ্োতে “আমি” 
পতিত হইয়াছ, সত্য; 1কম্ত এই সর্বপ্রকার ভোগ, চিন্তা ও কর্মের 
মধো “আমি” অপরিবান্ততরূপে এই সকলের অন্তরালে থাকিরা। 
ইহাদিগের সংযোজক ও সাক্ষিস্বরূপে মাত্র অবস্থিত রহিয়াছি। অতীত 
কালে যেসমস্ত স্ুখছুঃখ ভোগ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে আমার নিকট 
স্বপ্নবৎ বোধ হয়, অপরের সুখছুঃখের কাহিনী বন্রপ, আমারও অতীত 
সুখছুঃখের কাহিনী আমার নিকট প্রায় তদ্রপই প্রতিভাত হয়; আমাকে 
এক্ষণে আর তাহা অভিস্ত করিতে সমর্থ নহে। স্বপ্ন কালে যে সকল 
কর্ম কৃত হয় ও সুখছুঃখাদির ভোগ হয়, জাগ্রদবস্থায় তৎনমন্ত আমার 
সম্বন্ধে অলীক বলিয়া বোধ হন্ন। আমার জীবনের অতীত কাপের 
ভোগসকলও তদপেক্ষা অধিকতররূপে আমার সহিত সম্বন্ববিশিষ্ট বলিয়া 
বোধ হয় নাঁ। স্বপ্রকালে ভোগনকল অনুভব করিলে৪ যেমন “আমি'» 
তাহাদের দ্রষ্টা মাত্র ছিলাম, এইসকল ভোগও কর্মের অন্তরালে 
থাকিয়া “আমি” যেমন ইহাদিগের সংযোজক ও দ্রষ্টা মাত্র হইয়া 
অবস্থিতি করিয়াছিলাম, এক্ষণে বিচারদ্বারা জাগ্রদবস্থার অতীত কর্ম্মসকল- 
সম্বন্ধেও “আমি” তত্রপই দ্রষ্টামাত্র ছিলাম বলিয়া বুঝিতেছি। 
স্ততরাং ইহ সংসারের সুখ, ছুঃখ, কর্ম, অকর্ম এই সকল আমার 
সম্বন্ধে স্বপ্রবৎ অলীক । আমার যে বাল্যার্দি অবস্থাভেদ বলিতেছি, 
তাহা বাস্তবিক আমার আমিত্বের ভেদক নহে। তাহ! দেহেরই 
অবস্থাত্তর। দেহের সমস্তই দিন দিন পরিবস্তিত হইয়া যাইতেছে, 
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কিন্ত “আমি” ঠিক আছি; সুতরাং “আমি” এই স্থুলদেহ হইতে পৃথক্‌। 
পুনরায় দেখিতেছি, আমার স্বযুপ্তি ও মুঙ্ছগাকালে আমার মন ও ইঞ্জিয় 
আমাতে লয় প্রাপ্ত হইয়৷ যার, ইহাদিগের কোন কাধই থাকে না। 
এবঞ্চ একাট মানসিক অথবা ইন্দ্িয়সপ্ষন্বীয় ব্যাপারের পর অপর একটি 
ব্যাপার আসিতেছে. তৎপর আর একটি, এইরূপে এই সকল ব্যাপার 
সর্বদাই পরিবর্তনণীল। কিন্তু তাহাতেও আমার “আমিত্বের” কোন 
পরিবর্তন ঘটতেছে না । “আমি” এই সকল ব্যাপারের অন্তরালে 
থাকিয়া, ইহাদিগের বোদ্ধুস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। এ 
অবস্থাসকল ঘর্টিবার সময় “আমি” ইহাদিগকে আত্ম বলির! অভিমান 
করিয়াছিলাম, এক্ষণে এ অবস্থাসকল অতীত হওয়ার পর আর আত্ম 
বলিয়া তদ্রপ বোধ করিতেছি না) আমার অতীত কালের এই 
সকল ব্যাপারের কাহিনী, এবং অপরের বর্ধমান স্ুখছুঃখাদির এবং 
ইন্ত্রিয় ও মানপিক ব্যাপারের কাহিনী, আমার পক্ষে এক্ষণে সমান 
হইরা দীড়াইয়্াছে ; অতএব এ ব্যাপারসকল ঘটিবার সময়ে যে আমি 
তাহাতে “আত্ম” বলিরাঁ অভিমান করিক়্াছিলাম, তাহা এক্ষণে স্বপ্নব্থ 
অলীক ও ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। পুনরায় দেখিতেছি যে, 
আমার অভিমানাম্মক বৃত্তি_-যন্নিবদন দেহ, ইন্দ্রির ও মনের অবস্থা- 
সকলকে আ'ম “আমার” বলিয়া বোধ করি, তাহা এই সমুদর অবস্থার 
অন্তরালে ইহাদের সংযোজক-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তবে এই 
অভিমানাত্মক বৃত্তি কি আমার স্বরূপ? না, তাহাও নহে। কারণ, 
এই থে অভিমানাত্মক বৃত্তি (যাহাকে অহমিকা, অক্মিতা, ইত্যাদি 
শব্দে আখ্যাত করা হয়) তাহাও আমার জ্ঞানগম্য, আমার জ্ঞানের বিষয় 
রূপে অবস্থিত আছে। অহমিকাও একপ্রকার জ্ঞান) আমার জ্ঞান 
যেমন বাহ্বস্তকে বিষয় করে, তেমনি এই অভিমানাম্মক বৃন্তিকেও বিষয় 


১৬২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


করে) এবং স্থযুপ্তি ও মুচ্ছ্গাকালে মন ও ইন্জরিয়ের স্তায় এই অভিমানাত্মক 
বৃত্তিরও লয় হইতে দেখা যায়, তখন এক অনির্ধচনীয় জ্ঞান ও আনন্দ- 
ময় অবস্থামাত্র বর্তমান থাকে । পরস্ত তাহা অভিমান-বুদ্ধিশৃন্ ; পরে 
জাগ্রত হইলেই অহংবুদ্ধি উদ্বোধিত হয়।* সুতরাং বিশুদ্ধ জ্ঞানমাত্র 
বৃত্তিই এই অহংবুদ্ধির অন্তরালে থাকিয়া ইহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার 





*. নিদ্রাও জীবের প্রকৃতি ভেদে তিন প্রকার :--দাব্বিক, রাজসিক ও তামসিক। 
তামসিক নিদ্র। তমঃ-প্রধান প্রকৃতির লোকের হয়; এ নিদ্রাকালে মনুষ্য প্রায় জড়ের 
স্টার অচেতন হইয়া পড়ে বহু চেষ্টী করিয়। এ তামসিক নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। 
নিত্রিত ব্যক্তির তৎকালে প্রায় কিছুমাত্র ম্ক-রণ থাকে ন1; নিদ্রাভঙ্গের পর এ 
নিদ্রোখিত ব্যক্তি আপনাকে অতিশয় আলম্তযুক্ত বৌধ কল্পে, শরীর অতি ভারী বলিয়। 
বোধ হয়, যেন ভাহ। পরিচালন করিতে দে অদমর্থ ; কিছুক্ষণ চেষ্টার পর অল্পে অল্পে 
আলহ্ঠ দূর হয়, এবং দে হুস্থ বোধ করে। নিদ্রিতাবস্থায় যে তাহার কিছুমাত্র 
জ্ঞানের ল্কুরণ ছিল, তাহা সে বোধ করে না । এইটি তাঁমসিক নিত্রার লক্ষণ। রাঞজজনসিক 
প্রকৃতির লোক অতি পরিশ্রান্ত হইলে তামস-শক্তি বার! অভিভূত হইয়া, তামমিক নিদ্রা 
প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্ত তাহার! তামসিকপ্রকৃতিযুক্ত লোকের যান অতিশয় জড়ত। 
প্রাপ্ত হয় ন।। পরস্ত রাজসিক প্রকৃতির লোকের প্রায়শঃ রাঁজসিক নিদ্রাই হইয়া থাকে। 
এই নিদ্র! তামসিক নিদ্্ার স্থায় গাড় নহে; স্বপ্নদ্বার! তাহার গাঢ়তা ভগ্র হয়, কোন না 

: কোন প্রকারচিন্তাত্রোত মহ অথবা তীব্রভাৰে ন্বপ্ররূপে নিদ্রার গাঢ়তার বিদ্্র জন্মায় । 
সুতরাং নিদ্রাভঙ্গ হইলে, নিদ্রেখিত বাক্তি সহজে আলস্ত পরিত্যাগ করিয়া গাজো খান 
করে; কিন্ত তাহার মন্তিফ গরম ও মন অপ্রসম্ন বোধ হর। সাত্বক নিদ্রা অতিলঘু, 
ও আননগদায়ক। অধিক চিস্তাকুল এবং বিষয়বাসনাধুক্ত ব্যক্তির এই নিগ্রা। হুর 
না। ধাহাদের বুদ্ধি নির্থল ও দ্বির এবং যাহার! অধিক বিষয়চিত্তা করেন না, 
ভাহাদ্বেরই পক্ষে এই নিদ্রা সুলভ। এই নিদ্রা তঙ্গ হইলে, জাগ্রদ্য্যক্তি কিঞিন্বা ত্রও 
আলম্ত বোধ করেন না, তাহার দেহ অতি লঘু বলিয়। বেধ হয়, এবং তিনি চিত্তের 
গরম প্রসন্নতা অনুভব করেন। এই সাঁত্বক নিদ্র। যখন অব।ধে হইতে থাকে, তখনই 
সুপ্তবাক্তির অভিমানাত্মক বৃত্তিরও লয় ঘটে, এবং তিনি নিরবচ্ছিম্র জ্ঞান ও হল্ত- 
নিরপেক্ষ আনন্দমাত্রে নিষগ্র হয়েন। জাগ্রৎ হইলে সেই জ্ঞানানন্দের কিকিৎ ক্ষরণ 
খাকে এবং তৎকালে অভিমীন।ক্সক বৃত্তিরও উদয় হওয়ায়, তিনি নিদ্রিতাবস্থায় আনন্দে 
ছিলেন বলিয়। বৌধ করেন। রাজ পিক প্রকৃতির লোকেরও নাত্বিক বৃত্তির উদয় হইলে, 
কখন কখন এই প্রকার নিদ্রা্ছখ কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হইতে পারে। 
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সংযোজক স্বরূপ হইয়া থাকা সিদ্ধান্ত হয়।* অতএব অভিমানাত্বক যে 
অহংবৃত্তি এবং মনঃ ইন্দ্রিয়াদি ও দেহ, এই সমন্তই প্রকৃত “আমি"” 
হইতে ভিন্ন। এইরূপ বিচার-নিষ্ঠ ব্যক্তির, সুগম বিচারের পর, ইহাঁও 
প্রতিভাত হর যে, শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র যে বৃত্তি এই সকলের অন্তরালে আছে, 
তাহারও দরষ্টরূপে, তাহা হইতে পৃথক্‌_ভাবে “আমি” বর্তমান আছি কারণ 
জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানকে বোধ করে না; সুতরাং এই জ্ঞানের বোদ্ধস্বরূপ 
থে পুরুষ, তাহাই আমার প্ররুত স্বরূপ) ইহা শ্রুতি এবং আখ-খধিগণও 
বলিয়াছেন। শুদ্ধ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন:, ইন্দ্রিয় 9 দেহ হইতে পৃথক্রূপে 
এই পুরুষের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত যে বিচার, তাহাকে আত্মানাত্ম- 
বিবেক বলে; এই বিবেককে অবাধমান ও স্থায়ী করাকেই জ্ঞানযোগ 
বলে। ধাহার অগ্ররে «ই বিচার নিয়ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি 
সাংসারিক সর্বপ্রকার ব্যাপারে নিয়তই স্বভাবতঃ বৈরাগ্যযুক্ত, ; সাংসারিক 
সুখছূঃখের অনিত্যতা ও অকিঞ্চিংকরতা সম্বন্ধে তাহার আন্তরিক বোধ 
জন্মিয়াছে। তিনি আত্মার স্বরূপ চিন্তনে সর্বদা অনুরক্ত, এবং তাঁহার বুদ্ধি 
অতি হুঙ্মদর্শী হওয়ায়, অনাত্মাংশ হইতে আম্মাংশকে পৃথক্‌ করিপ্ন 
লইতে তিনি সমর্থ। এইরূপ ব্যক্তিই প্ররুত জ্ঞানযোগের অধিকারা 
এবং এইরূপ অনাত্মহইতে আত্মাকে পৃথক্রূপে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত 
যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, তাহাই জ্ঞানযোগ বলিয়া আখ্যাত হয়। ইন্না দ্বারা 
জ্ঞানযোগী অবশেষে দ্র পুরুষকে পূর্বোন্লিথিত জ্ঞানাত্মক বৃত্তি হইতেও 
পৃথক্‌-রূপে পরিজ্ঞাত হইয়৷ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়েন। পরস্ত বিষয় 
ভোগে আসক্ত ব্যক্তির এইরূপ বিচার উপস্থিত হয় না। সংসারে জাত 


* এই বিশুদ্ধ আিমানবৃত্তবিরহিত জ্ঞানবৃত্তিই নির্মল সন্ব১ণ বাঁল।। সাংখ্যশান্ত্ে 
কধিত হইয়াছে। ইহাকেহ নাংখ্যজ|নীর1 বুদ্ধি অথবা মহত্ত্ব অথবা মুখ) 
তস্ত:করণবৃত্ত বলয়। খাকেন। 





১৬৪ ্রহ্মবাঁদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


অবশ্যস্তবী দুঃখসকল কাহারও কাহারও অন্তরে বিষয়ের প্রতি স্বতা- 
বতঃ বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া দেয়। এই বিষন্ব-বৈরাগ্যই জ্ঞানযোগের 
প্রবর্তক। সকলপ্রকার বিষয়ভোগের অনিত্যতা দর্শন করিয়া এবং 
ংসারকে ছুঃখময় দেখিয়া, তাহা হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, 
তদ্ধিষযয়ে বিচার স্বভাবতঃ কাহারও কাহারও অন্তরে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ 
বৈরাগ্যও বিচারদুক্ত বাক্তির পূর্বোক্ত জ্ানযোগই উপযোগী । তাহার 
বুদ্ধি এ জ্ঞানযোগেবই অন্থকুল। 'এই ভোগায়তন দেহের সহিত আমার 
সম্বন্ধ কি,কি নিমিত্ত আমার স্ুখদ্ুঃখাদি ভোগ হয়, কিরূপে আমি এই 
হখ হইতে আত্যন্তিক মুক্তি-লাভ করিতে পারিব, আমার প্রক্ৃতস্বরূপ 
কি? এইনপ বিচার স্বভাবতঃই এ ব্যক্তির উদয় ভয়, এবং ইহাই 
জ্ঞানযোগের অধিকার পক্ষণ। দুঃখের অনুভব বা দর্শন ব্যতিরেকে 
শান্ত্রাদির অধ্যরন দ্বারাও বুদ্ধি মার্জিত হইলে, পূর্বোক্ত ব্যতিরেক- 
ুদ্ধিযক্ত ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে পারেন। আত্মনিষ্ঠ হওয়াতে 
তিনি স্বভাবতঃই ভোগবিষয়ে বিরক্ত ভয়েন। বস্তৃতঃ যেরূপেই হউক, 
ভোগ্য-বিষয়ের প্রতি অতিশয় বৈরাগ্যণৃক্ত না হইলে, জ্ঞানযোগের অধি- 
কারী হওয়া যার না। 
অন্বস্মিবুদি-বিশিষ্ট মনীষিগণ এই জগতের বিচিত্রতার মধ্যে কাধ্য- 
কারণ-সন্ধ ও পরম্পরের পরম্পরের; সহিত: অবিচ্ছিন্ন উপযোগিতা 
সম্বন্ধ ধারণা করিয়া সমস্ত বিশ্বত্রহ্মাণ্ড একই নিয়ন্তার 
ভক্কিষেগ। অধীন এবং একই ঈশ্বরের লীলামাত্র, এবং তাহা! 
একই ব্রন্গের প্রকাশ বলিয়া, অবধারণ করিতে 
সমর্থ হয়েন। স্থতরাং তদ্বিষযয়ক শ্রুতিসকল তাহাদিগের বিশেষরূপে 
আদরণীয় ও উপযোগী হয়। এই সকল উত্তম মনুষ্য সমুদয় 
বিশ্বকে এক ঈশ্বরের দেহস্বর্ূপ, সমুদয় জীবকে এক ঈশ্বরের 
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বিশেষ বিশেষ শক্তিমাত্র বলিয়। অবধারণ করেন, এবং তাহারা চরাচর 
সমগ্র ব্রহ্গাণ্ডে এক ঈশ্বরেরই লীলাভাবনারূপ উপাসনায় প্রবস্ত 
হয়েন, এবং তাহাদের ধারণাশক্তি তদ্বিষয়ে এইরপ স্থিরতা প্রাপ্ত হয় যে, 
তাহাদের অহংরূপ পার্থক্যবুদ্ধি আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া 
বায়। এই অবস্থায় উপনাত হইলে, তাহারা পরমপ্রেনরূপা পরাভক্তি লাভ 
করিয়া প্রকৃত পরাভক্তিবোগের অধিকারী হয়েন। এই ভক্তিযোগ 
লাভ করিয্বা, অবশেষে পরব্রন্ধে পান হয়েন ও তৎম্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। 
জ্ঞানযোগীরা পুরুষন্বরূপ অবগত হইয়] থে মুগ্তি লাভ করেন, সেই মুক্তি 
মাপন| হইতে আসিয়া, এই সকল তক্তিমান্‌ যোগীকে আশ্রয় করে। 
্রীমস্তগবদূণীতার, অষ্টাদশ অধ্যারে, ৫৪ ও ৫৫ প্লোকে জ্রীভগবান্‌ 
পরাভক্তিযোগের অধিকারী ও ত্র ভক্তিযোগের ফল এইরূপে বর্ণন 
করিক্সাছেন £- 
্রহ্মভৃতঃ প্রসন্নাস্মা ন শোচতি ন কাজ্কতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি  বাবান্‌ বশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো! মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তাদনন্তরম্॥ * 
এই পরাভক্তিযোগের স্বরূপ কি, তাহা পরে বিবৃত হইবে। এক্ষণে 
ইহার অধিকারনাত্র বণিত হ্হল। পরন্ এইটি ভক্তিবোগের সর্ধত্রেষ্ঠ 
অবস্থার লক্ষণ ও অধিকার । এই 'মধিকার সম্যক্‌ লাভ করিবার পূর্বে যে 





* ব্রন্ষের নহিত একা ম্বতাজ্ানে অবস্থিত, সুতরাং প্রসন্্রচিত্ত, পুরুষ কখন শোক 
করেন না, কখন কোন বিষয়ে আঁকাজ্ষ। করেন না, সর্ববতৃতে সমদর্শনযুক্ত হয়েন এবং 
তদখস্থায় আমার (ভগবানের) লম্বন্ধে পরা (শ্রেঠ ) ভক্তি লাভ করেন। এই 
ভুক্তিবলে তিনি আমার জগদতীত বার্থ স্বরূপ ও দব্য।পত্থ সর্ববনিরন্কত্ প্রতৃতি শক্তি 
তন্বতঃ জবগত হইতে সমর্থ হয়েন ; অনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়। তিনি আমাতেই 
প্রবিষ্ট হয়েন, অর্থাৎ মৎস্বরূপত। লাভ করেন। 


১৬৬ ব্রহ্মাবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্তা । 


কর্মযেগ অথবা ক্রিয়াযোগ আবশ্তক, তাহাকেও সচরাচর ভক্তিযোগ বলিয়া 
বর্ণনা করা হয়। এই কর্্মযোগের ছুইটি তৃমি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; 
ষথা,__কর্্মফল-ত্যাগরূপ প্রথম ভূমি, এবং বরহ্গে কর্ধার্পণরূপ দ্বিতীয় ভূমি। 
এই দ্বিতীয় ভূমিতে সম্যক আরূঢ় হইলে, পরাভক্তি-যোগ-লাভের অধিকার 
জন্মে। পরাভক্তির সহিত পার্থক্য দেখাইবার নিমিত্ত কন্্রযোগান্থ্গত 
ভক্তিকে বৈধীভক্তি অথবা সাধনভক্তি, এবং নিফাম ভক্তি, এই ছুই নাম 
দ্বারা খধিগণ আখ্যাত করিয়াছেন। ফলাকাজ্া পরিত্যাগপূর্বক কেবল 
ভগবৎগ্রীতি-সাধনের নিমিত্ত তাহার আদেশরূপ-_শান্ত্রবিহিত কর্মের যে 
অনুষ্ঠানপরতা, তাহাকেই বৈধীভক্তি অথবা সাধনভক্তি বলে। ইহাই 
কর্খমযোগের প্রথম ভূমি। পরস্ত এই প্রকার ভক্তিবোগে কর্তীর ভেদবুদ্ধি 
বর্তমান থাকে, এবং কাহার নিজের সম্বন্ধে অন্য কামন! না থাকিলেও, ভগবৎ- 
প্রীতি-সাধন-কামন! তাহাতে বর্তমান থাকে । কিন্ত ব্রন্ধে কন্মার্পণরূপ কর্ম- 
যোগের দ্বিতীয় ভূমিতে, সমুদয় অনুষ্ঠিত কর্মে কর্তার আপন কর্তৃত্ববুদ্ধি না 
থাকিয়া, ব্রহ্গে তন্তাবৎ অপিত হওয়ায়, এইরূপ কর্মের অনুষ্ঠাতার ভক্তিকে 
বিশুদ্ধ নিষ্ষাম-ভক্তি বলা যার। পরস্ত এই উভয় প্রকার তক্তিযোগই 
পরাভক্তি-যোগলাভের সাধন মাত্র ; অতএব পূর্বোক্ত সাধনভক্তি ও নিফাম 
ভক্তি, উভয়কেই অনেকস্থলে সাধন-ভক্তি বলিয়া উদ্লেখ করা হয়, এবং এই 
গ্রন্থেও তাহাই করা যাইবে । অতএব দেখা যায় যে, তক্তিযোগ দ্বিবিধ 
(১) পরাভক্তি যোগ, (২) সাধন-ভক্তিযোগ ( এই দ্বিতীয়টি ভক্তিমার্গান্ুগত 
কর্মযোগ )। 

ষাহারা কর্মফল কামন|! করেন, পরন্ত শাদ্বাক্যদকল ভগবৎকর্তৃক 
উক্ত, (অথবা অন্থুমোদিত ) বলিয়া স্বেচ্ছাচার-বিরহিত ভাবে শাস্ত্াহ্ুসারে 
কর্মমমকল অনুষ্ঠান করিয়াই কাম্য ভোগসকল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা! করেন, 
তীহারাও কোন কোন শাস্ত্রে ভক্তিমার্গী বলিয়া উক্ত হইয়্াছেন। কারণ 
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ভগৰং প্রীতি-নিবন্ধন তাহারা কাম্যভোগ-প্রাপ্তি-বিষয়ে স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ 
করেন, এবং ভগবদাদেশ প্রতিপালন করিয়াই তাহারা বিষয়-ভোগলাভ 
করিতে ইচ্ছা করেন। শান্ধে ইন্দ্রাদি দেবতাসকলের অর্চন! উক্ত 
আছে সত্য; কিন্তু এই সকল দেবতা যে এক পরমেশ্বরেরই শক্তিবিশেষ, 
শ্রুতিশান্ত্রে তাহারও পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে 7 সুতরাং এই সকল দেবতা 
সমাক্‌ উপাসিত হইয়া বে কাম্য সুখসমূদ্ধি সকল দান করেন, তাহা 
ভগবত্প্রদত্ত বলিয়াই তাহারা গ্রহণ করেন। বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া নানাপ্রকার বাঞ্কিতভোগ লাভে তাঁহাদের ভগবতপ্রীতি সমধিক 
বদ্ধিত হয়। যিনি এমন ভোগ সকল দান করেন এবং অভীগ্সিত ভোগ- 
লাভের নিমিত্ত যিনি এনন অব্যর্থ উপারসকল শান্্রমুখে প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহার পরম কারুণিকতাঁর বিষন্ন চিন্তা কারতে করিতে 
তত্প্রতি তাহাদের প্রীতি সমধিক বদ্ধিত হইতে থাকে ; সুওরাং তাহাদের 
ভোগবাসনাও অপনাহইতে ক্ষীণ হইয়া বায়, এবং ভোগদাতার প্রতি 
ভক্তিই অন্তঃকরণের উপর আধিপতা লাভ করে পরিশেষে কর্মের 
সশুভাশুভ ফলের পুতি লক্ষ্য না করির়া, তাহারা কেবল ভগবতপ্রীতি 
লাভের উদ্দোশ্তেই তাহার আদেশ প্রতিপালনরূপ বিহিতকন্মানুষ্ঠানসফল 
সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ) সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাহারা বোগিশ্রেণীভূক্ত 
হইয়া যান, এবং উত্তরোত্তর প্রীতির অ'ধিক্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ পর- 
ভক্তিযোগ লাভ করেন এবং অবশেষে পরব্হ্মে লীন হয়েন। ভগবংপ্রীতি 
জন্মিলে সকাম পুরুষও এইবূণে ক্রমশঃ জীবনুক্তি লাজ করিতে সমর্থ হইতে 
পারেন বলিয়া, সকাম তগবন্তক্তকেও ভক্তিবোগী বলিয়া শ্রীম্ভাগবতাদি 
গ্রন্থে বর্ণনা করা হইক্সাছে। পরন্ত বিধিপুর্ববক উপাসিত হইলে, ইশ্্রাদি 
দেবগণ অভীপ্সিত স্বর্গাদি ভোগ দান করেন; -এই মর্ম্ের যে সকল 
শ্রুতি আছে, তৎপ্রতিই ধাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট, এবং ভেদবুদ্ধি- 


১৬৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


নিবন্ধন ধাহারা এই সকল দেবতাকে ব্রন্ধরূপে ভজনা করিতে সয়র্থ 
নহেন, ঠীহাদিগকেই শ্রীনরভাগবতে কর্্মবোগী শব্দদ্বারা আখ্যাত করা 
হইয়াছে । এইরূপ বর্ণনাতে ফলতঃ কোন প্রভেদ নাই, কেবল 
ভাষার প্রভেদ মাত্র। বিশু? পরাভক্তিবেগের প্রাগবস্থার যে কর্্মযোগ 
উক্ত হইয়াছে, তাহা এবং সকন ভগবদ্দারাধনা-_ এই উভয়কে পৃর্বোক্জ 
কারণাধীন ভক্তিবোগের অন্তভূতি গণ্য করিয়া, কেবল দেবতাতে ভেদ 
ুদ্ধিযুক্ত সকাম-কর্মীকেই কন্মযোগী বলিয়া পথক্‌ শ্রেণী গণনা করা 
হইয়াছে। যথা,_-শ্রীনদ্ভাগবত সংহ্তার একাদশ স্কন্ধে বিংশতিতম 
ধ্যায়ে উদ্ধব প্রতি এীভগবদ্বাক্য১,__ 
যোগাস্ত্রয়ো ময় প্রোক্তা। নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া । 


জ্ঞানং কম্মনচ ভক্তিশ্চ নোপায়োহস্তোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৬ 
শির্কিধনানাং জ্ঞানযোগো। হ্ানিনামিহ কর্মস্থ । 

তেথা নির্কিষাচত্তানাং কম্মযোগণ্ঠ কামিনাম্‌॥ ৭ ॥ 
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্বস্ত বঃ পুমান্‌। 

ন নির্বিধো নাতিসপ্ডেণ ভক্তিযোগোইস্ত সিদ্ধিদঃ'” ॥ ৮ * 


পরস্ত শ্রীমন্তগবদগীতার ফলাভিসন্ধথি-রহিত কন্মীনুষ্ঠান হইতেই কর্ধ- 
যোগারস্ত বলিয়া উক্ত আছে, এবং ফলকামনাসুক্ত কর্ম্মকে কর্ম বলিয়াই 
অভিহিত কর! হইয়াছে ) এইস্কলে তদন্ুসারেই এই সকল শব্দ ব্যবহৃত 
ইইল। ইহাতে মূলতঃ কোন প্রতেদ নাহ । 
সদ মানবগণের শ্রেয়ঃ সাধনা [ত্রবিধ যোগ আম উপদেশ করিয়াছি, 
যখা,_জ্ন, কম্ম ও ভাক্ত; তদ্বতীত শ্রেয়োলাভের আর কোন উপর নাই। যাহার! 
বিষয়-নুখে বিরাগযুক্ত, সুতরাং, ততপ্রাপক কর্দদ হইতেও বাহার! বিরত, তাহাদিগের 
জ্ঞনযোগে অধিকার | ধাহাদের বিষয়ন্ধে বৈরোগা জন্মে নাই; পক্ষান্তরে ধাহার। 
[ববয়হথই কাঁদন! করেন, তাহার! কণ্মযেগের অধিকারী । মৎসন্বন্ধীয় কথাতে হ্বভাবতঃ 


মে পুরুষের প্রীত জন্মে. যিনি তিশর বৈরাগাযু্তও নহেন, অথচ অতিশয় বিষয়াসজ্তও 
নছেন, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই ফলপ্রদ হয়। 





দ্বিতীয় অধ্যায়--দ্বিতীয় পাদ-_অধিকারিভেদ। ১৬৯ 


* নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে জ্ঞানযোগীরই “মুমুক্ষু” 
ংজ্ঞা করা হইয়াছে; এবং পরাভভ্তিযোগী ও সাঁধনভক্কিবোগী উভয়কেই 
“ভক্ত”, সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত কর! হইয়াছে; ইহাতেও কেবল ভাষারই 
গ্রভেদ; মূলত; কিছু পার্থক্য ন!ই। পূর্বে ইহা প্রদশিত ইইয়াছে 
বে, ভক্তিমার্গীবলদী পুরুষ বিষয়-সন্বন্ধ পরিত্য/গ করিতে হইবে কি রাখিতে 
হইবে, তদ্বিষর়ের বিচারে জ্ঞানবোগীর স্তায় প্রবৃন্ত নহেন; ভগবংপ্রতি 
শ্রদ্ধা ও প্রেমই তাহার সাধনব্ষিয়ে প্রেরক; স্থৃতরাং সাক্ষা্ড সম্বন্ধে 
মুক্তির ইচ্ছা করিরাও তিনি সাধনার প্রবৃত্ত হয়েন না ) এই নিমিত্ত তাহাকে 
মুমুক্ষু (অর্থাৎ যুক্তির ইচ্ছুক) বলিয়া বর্ণনা না করিয়া, কেবল ভক্ত 
বলিয়া পৃথক্রূপে আখ্যাত করা বাইতে পারে। পরম্ধ জ্ঞানযোগীও 
যেমন বিষয়ভোগ ইচ্ছা করেন না, দেহাদিপ্রপঞ্চ হইতে অতীত আম্মার 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যত্রণীল) ভক্তিঘোগাও নিজের নিমিত্ত তদ্রপই 
বিষয় সুখেচ্ছা হইতে বিরত, এবং সব্বকারণের কারণ পরমাত্মার সাক্ষাৎ 
কার লাভ করিতে যত্বণীল; উভর়েরহ অবস্থাই এই অংশে প্রায় একরূপ) 
স্থৃতরাং তত্প্রতি লক্ষ্য ঝরিরা, উভরকেহ মুমুক্ষু ভূমিতে অধিরূঢ় বলিয়া, 
অপরাপর গ্রন্থে উভস্নকেই “মুমুক্ষু'" বল! হইয়া থাকে। ইহাতে প্রকৃত 
প্রস্তাবে কোন মতদ্বৈধ নাই । 

পূর্বের বলা হইয়াছে যে, ভ্ঞনবোগ বৈরাগ্য এবং আত্ম নাস্মবিবেকাত্মক | 
তন্থগামী যে কর্্মবোগ, তাহার অষ্টবিধ অঙ্গ আছে যথা-_বম, নিয়ম, 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধাবণা, ধ্যান এবং সমাধি। তন্মধ্যে 
সমাধিই প্রধান । অপর সাতটি এই সমাধির আরস্ভক মাতর। সমাধি 
দ্বারা চিত্তের মল দুরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ আত্মানাত্মবিবেক সম্যক্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হয় ; বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইলেই প্ররুত জ্ঞানযোগ আরম্ত হয়। 
ভগবান্‌ পতঞ্রলিক্কৃত যোগন্ুত্রে এই “যোগ” বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। 


১৭০ ব্রক্ষমবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ঠা | 


জ্ঞানযোগের বিচার সাংখাদর্শনে বিশেষৰপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং 
জ্ঞানযোগকে 'জ্ঞান” অথবা ““সাংখা” বলিয়া দার্শনিকেরা বর্ণনা করেন, 
এবং ভক্তিযোগকে কেবল “ভক্তি” বলিয়া বর্ণনা করেন। এই সকল 
বিষয় পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে । এক্ষণে কেবল ভাষার প্রতেদ 
দেখাইবার জন্য ইহা উল্লেখ করা হইল। এই ভাষার প্রভেদে খষিদের 
বাক্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। 

এ যাবৎ বে সাধনভক্তি ও পরাভক্তি যোগের বিষয় বল! হইয়াছে, তাহা 
উত্তম অধিকারীর পক্ষে। কিন্তু এইরূপ অধিকারী ব্যক্তি অতি বিরল। 
সমগ্রবিশ্বকে একরপে দর্শন করিতে, অতি অর লোকেরই, সামণ্থ্য আছে) 
তর্কবুক্ধিদ্ধারা যদ বা অনেকে ইহা সন্মীমাংসা বলিক্া গ্রহণ করিতে 
পারেন $ কিন্তু এই বিচিত্রতার মধ্যে কার্য্যক!লে একতা দশন করা অতি 
কঠিন ব্যাপার। শ্রীভগবান্‌ গতাশান্ত্র বলিয়াছেন.__ 

“বিষ্যাবিনয়সম্পন্ে ত্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

শান চৈব শ্বপাকে চ প্ডিতাঃ সমদর্শিন:” ॥ (৫ম অধ্যায় ১৮শ শ্লোক) 
পুনরায় বলিয়াছেন, 

“সাধুঘপিচ পাপে. সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে”। ( ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯ম শ্লোকার্) 
বিস্তাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডাল এতৎসমস্তের 

প্রতি জ্ঞানী পুকষ সমদর্শী হয়েন। সাধু ও পাপী এই সকলে 

যে সমবুদ্ধি, তাহাই শেষ্ঠবুদ্ধি। অবশ্ত তর্কবুদ্ধি দ্বারা অনেকে 

বুঝিতে পারেন যে, জগতের কর্তা যখন একই, তখন বাস্তবিকই 

কেহ স্বাধীন নহে ) সকলেই সেই এক কর্তার হ্তস্থিত যন্ত্স্বর্ূপ ১ 

অতএব এই অর্থে পাপী ও পুণ্যাতআ্বী উভয়ই সমান। কিন্তু তর্ক 

দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করা এবং সকলের প্রতি এইরূপ সমবুদ্ধি লাভ করা, 

এককথা নহে। শ্রীভগবানের বিরাটরূপ দর্শন করিয়া, শ্রীময্নরদেব 


দ্বিতীয় অধ্যায়__দ্বিতীয় পাদ__অধিকারিভেদ। ১৭১ 


অর্জুন পর্য্যন্ত একেবারে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইরাছিপেন। সুতরাং বিশ্বব্যাপী 
বিরাটব্রহ্ম ধ্যান করিবার অধিকার অতি অন্নলোকেরই আছে; এবং 
প্রত্যেক বপ্তকে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে, ভগবদঙ্গরূপে, এবং প্রত্যেক কার্য্যকে 
ভগবৎ কার্ধ্যরূপে, ধ্যান করিতে অতি অন্ন লোকেরই সামর্থ্য আছে। 
শ্রীভগবান্‌ ভগবণগাঁতার ৭ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন ৫য,-_ 

“মনুষ্যাণাং সহস্রেযু কশ্চিদ্‌ যতি সিদ্ধয়ে। 

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ (৭ম অধ্যায় ৩য় শ্লোক) 

চতুর্বিধ! ভজস্তে মাং জনা: স্থকৃতিনোহজ্জুন। 

আর্তো জিজ্তাস্ুরর্ধার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ঘভ" ॥ (১৬শ শ্লোক )* 


উদারাঃ সর্বএবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। 

আস্থিত: সহি যুক্তাত্ম! নামেবাগুত্তমাং গতিম্‌॥ ১৮শ (শ্লোক ) 

বহৃনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 

বাসুদেবঃ সর্ধমিতি স মহাত্মা স্ছৃম্নভঃ (১৯ শ্লোক) 1 

পুর্বোক্ত ষোড়শ শ্লোকে বে জ্ঞানীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার যে 
সকল লক্ষণ এ দগ্তুম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, তন ্টে স্পষ্টই জানা যায় যে, 
ইনি বেদান্ত মীমাংসায় স্থুনিপুণ এবং নিষ্ষাম ভক্ত; স্ত্তরাং ভগবান্‌ তাহাকে 





* সংহত মন্থযোর মধ্যে কদাচৎ একজন পিদ্ধির নিমিত্ত মত্বর করে; 
বাহার! যব করিয়। সিদ্ধ হন, তাহাদের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমকে তৰতঃ জানিতে 
পারেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! নুকৃতিশালী চতুরবিবধ লোক অ।সার ভজন| করেন, যথা, 
দুঃখী, জ্ঞানলাতেচ্ছ, প্রয়োজনী ক বন্ত প্রার্থী, এবং জ্ঞানী। 

1 হঁছারা সকলেই মহান্‌ ব্যক্তি (কারণ আমাকে ভক্্রন করিতে তাহাদের রুচি 
হইয়াছে )। কিন্তু জ্ঞানীই আমার আত্মন্বরপ প্রিয়; কারণ সেই যুক্তাত্ম। পুরুষ 
লব্ধব্য বস্তর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধে আমি, সেই আমাকেই সম্যক আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু 
এইকপ যেজ্ঞানবান্‌ বাক্তি, তিনিও বছ জন্মের পর ( বহুজন্মের সাধনের পর) এই 
চরাচর বিশ্ব সমণ্তই বান্থদেব এ?রপ জ্ঞানে সম্যক স্থিতি লাভ করিয়া, আমাকে প্রাপ্ত 
হয়েন ; তাদৃশ মহাক্ম। পুরুষ অতি ছুলভ। 


১৭২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্তা । 


তাহার অতিশয় প্রির বলিরা অষ্টাদশ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন। 
তৃতীয় শ্লোকে যে দিদ্ধদিগের কথা উল্লিখিত আছে, তাহাদিগের অপেক্ষাও 
এই জ্ঞানী পুরুষ সহজগ্তণে শ্রেষ্ঠ । কিন্ত উনবিংশ প্লোকে ভগবান্‌ 
বলিলেন যে, বহুজন্ম ভবনের পর, এইরূপ জ্ঞানী ব্যন্ত চরাচর সমগ্র 
বিশ্বকে বাসুদেবন্বরূপ বলিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং 
পূর্ববোজ্জ উত্তম ভক্তিযোগের অধিকারী যে ইহ সংসারে অতি বিরল, 
ইহা! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ অনেক পুরুষ এইরূপ 
আছেন, বাহাদের প্রক্কৃতি ভক্তিময় ; শুফ ও কঠিন বিচারাত্মক জ্ঞনযোগে 
ইহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না এবং ইহারা তদ্বিষয়ে পটু নেন। এবংবিধ 
ব্যক্তি সকলের শ্রেয়ঃসাধন নিমিত্ত ভগবান্‌ যুগে যুগে যোগময় মুস্তি 
ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইরাছেন। তাহার এই সকল মৃষ্তি স্বয়ংসিদ্ধ ; 
এই মুত্তিসকলের এইরূপই প্রভাব যে, বে কোন কারণ হেতু তাহা 
ধ্যানের বিষয় হইয়। হৃদয়ে স্থির্ূপে ধৃত হইলে, জীবের সর্দপ্রকার ভববন্ধন 
মুক্ত করে এব ধ্যানকারী ব্যক্তির চিত্তের ধারণাশক্তি এইরূপে পরিবদ্ধিত 
করিয়া দেয় যে, অবশেষে সেই সকল পুরুষ সম্যক পরাভক্তি লাভ 
করিয়া, অস্তিমে পরব্ন্ধে লীন হয়েন। একদিকে ভগবদিগ্রহ-মুওি 
যেমন চঙ্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্থ-বিষয়রূপে ধ্যেয়াকারে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, 
বাসনাবন্ধন সকল বিচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিবৃত্তিক মার্জিত করে, তদ্রুপ করুণাময় 
ভগবান্‌ অপরদিকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ব্রহ্বোধক সিদ্ধ প্রণবাদি- 
শব্দবরূপে ও ধ্যেয়াকারে মানসমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়!, সাধকের শ্রেয়ঃসাধন 
সম্পাদন করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রণবাদিশবব্রন্মের পুনঃ পুনঃ 
স্মরণ এবং বিগ্রহ শরীরধারী ব্রহ্ষের ব্ূপ পুনঃ পুনঃ ভক্তিপূর্ববক চিত্তন, 
এই ছুই প্ররুষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অধমাধিকারী 
ব্যক্তিও সম্পূর্ণ উত্তম অধিকার লাভ করেন, এবং অবশেষে পরাভক্তিযোগ 
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অবুলম্বনপুর্বক পরত্রন্মে সমতাপ্রাপূু হয়েন।* : ভগবান্‌ বিশেষ বিশেষ 
যুগের ও বিশেষ বিশেষ লোকের পক্ষে বিশেষরূপে উপবোগী মুইসকল 
ধারণ করিয়াছেন। কলিষুগের প্রারস্তেই মন্ষযালোকে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ- 
রূপে অবতীর্ণ হ্ইয়াছিলেন, তদ্বিষরে ভারতবর্ষের সর্বাসম্প্রদায়ের এক 
মত। মহাভারতে, ই।মগ্ভাগবতে ও অপরাপর পুরাণে ইহা স্পষ্টন্ধপে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এইরূপ টরাম মুর্তিতে অবতীর্ণ হইগা ভগবান্‌ 
বাক্ষসভারাক্রান্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া, দেণতা ও মন্ুযাকে বিগতজ্বর 
করিয়াছিলেন। নরসিংহ-মুর্তি ধারণ করিয়া হিরণাকশিপুব বধ-সাধন 
দ্বারা প্রহনাদকে অন্ুগৃহীত করিয়াছিলেন ছূর্গা, কালিকা ইত্যাদি 
দেবী মূর্তি ধারণ করিয়া অস্থরদণনদ্বাগা দেবগণকে বিশ্বর করিয়াছিলেন । 
ভারতবর্ষায় ধর্ম-সম্প্রদার-দমুহের মধ্যে এই সকল বিষয়ে কোন 
বিরোধ নাই।1 এবং ক্র, বিষ? ও কুদ্রব্ূণ প্রকট-মুর্ভতেই যে 
শ্রীভগবান্‌ জগগ্রাপার সম্পাদন করেন, তদ্ধিষঘ্নেও কোন জাতার- 


* এতৎ সন্বদ্ধে উপদংহার গ্রকরণে আরও কিছু বিস্তৃশ্রূপে ব্যাপ্যা ক?! ইইয়াছে। 
+ পরস্ত এক্ষণে কেহ কেহ বলেন যে, দেধাভাগধত পূণ আকৃষের ভগবত্ব। 
স্বীকার করেন ন। ) পরন্ত তাহ! প্রকৃত নূহ? তচ্বিযষক কয়েকটি প্লোক দেবী।গ্বত 
হুইতে নিছে উদ্ধৃত কর! হইল। যথ1-দবীত।গব-তর নবম ক্ন্ধে প্রথম অধ্যায়। 
শ্রীলারারণ উব(চ-_ 
গণেশ-জননী ছুর্গ। রাধ। লক্্রীঃ সরগ্রতী । 
সাবিত্রীচ হুষ্টিবিধো প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্ৃঠাঃ॥ 
প্রকৃতে লক্ষণং বৎস কো ব পক্ত, ক্ষমে! ভবেৎ। 
কিঞ্িত্তখাপি বক্ষ্ামি যচ্ছ তং ধর্রব,ত? ॥ 
চে রর ও রর 
প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্ষ্টিবাঁচক:। 
সৃষ্ঠো প্রকৃষ্ট যা দেবী প্রকৃতিঃ ন। প্রকীন্তিতা ॥ 
যোগেনাত্ব। সষ্টিবিধো দ্বিধারূপে| বতুব সঃ। 
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্ধাঙগে। বানাদ্ধা প্রকৃতি: স্থা ॥ ) 


১৭৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্বিষ্তা ৷ 


সম্প্রদায়ের মত-বিরোধ নাই। পরস্ত কেহ কেহ ভগবানের স্তীমুর্ভিভজনে 
অন্ুরক্ত ) তাহার! শান্ত বলিয়া পরিচিত ) কেহ কেহ ভগবানের প্রকাশিত 
পুং-ুর্তিতে আসক্ত ; তাহার! বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য ইত্যাদি শ্রেণীতে 





সা চ ব্রহ্গ-স্বরূপ। চ নিত্য। সা চ সনাতনী 
যথায্মা। চ তথ। শক্তিরর্থাগ্নে। দাহিক। স্থিত ॥ 
অতএব হি যোগীন্তরৈঃ স্ত্রীপুংভেদো,ন মস্ততে। 
সব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্ধন্‌ শঙ্বৎ সদপি নারদ॥ 
স্বেচ্ছা ময়স্তেচ্ছ্য। চ শ্রীকৃষ্ণসত সিস্থক্ষয়া। 
ন।বিধ্বতুব সহদ। মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ 
তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধ। স্থষ্টিকর্ম-বিভেদিক|। 
অথ ভগ্জানুরোধাদ্ব। ভক্তানু গ্রহবিগ্রহা ॥ 
গণেশমাত। ছুর্গ। যা শিবরূপ। শিবপ্রিয়া। 
নারামণী বিষুমাড়। পৃরবন্ধন্বরূপিণী ॥ 
ব্ষাদ দেবৈমু'নিভিগ্মন্থভিঃ পুজিতা। সতত! | 
সর্ববাধিষ্টাত্রী দেবী ন। সর্বরূপা সনানা ॥ 
»ম হ্বদ্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়-_ 
যথাগ্নো দাহিক। চক্রে পদ্মে শোভ! প্রভা রবৌ। 
শহ্বদ্ যুত্তণ ন (ভন্না দ। তথ। প্রকৃঠিরাতুনি ॥ 
সং সং রব ৮ 
সচাআ। স পরং ব্রহ্ধ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে । 
কৃষিস্তদৃত!জ্তবচনে। নশ্চ তদ্দান্তবাচকঃ ॥ 
ভক্তি ্যপ্রনাতা য; স চ কৃষ্ণ: প্রকীর্তিতঃ ॥ 
কৃ|ষশ্চ সর্বববচনে। নকারে। বাজমেব চ ॥ 
স কৃষ্ণ; সর্ধব্রষ্টাদৌ লিস্ঙত্ত্রেক এব চ। 
হষ্টনুগস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভূঃ॥ 
স্বেচ্ছ।মরঃ স্বেচ্ছয়া5 ভিধারূপে। বতুব €হ। 
স্্রীরপো। ব।মভগাংশে। দক্ষিণাংশঃ পুমান্‌ শ্বৃতঃ॥ 
অতএব হ্রীকৃষণতন্ব বিষয়ে দেবীভাগবত ও শ্রীমন্তাগবতে কোন প্রকার প্রতেদ নাই। 
পরস্ত শ্রীতগবান্‌ অবতার গ্রহণ করিলে, অবতারগণ দেহধারী জীববৎ জাচরপ করিয়া 
থাকেন; স্থতরাং তাহাদের কর্ণচেষ্ট। দৃষ্টে লোকের ভ্রম জঙ্গিক্। থাকে। যে বিগ্রহ হইন্ছে 
যেরূপ শক্তি প্রকাশিত হয়, তদনুসারে অবতারসকলেরও মধ কাহ।কে অংশ কাহাকেও 
। কলা এবং কাহাকেও বা পুর্ণ বলিক্প। কোন কোন শাস্ত্েও ব্যাখ্য। কর! হইয়াছে । 
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বিভক্ত। এই সকল সাধকদিগের মধ্যে ধাহারা স্বভাবতঃ তেদ-বুদধিযুক্ত, 
তীহাদিগের উপাস্ত-সুর্তির প্রতি আস্থা! দৃঢ় করিবার নিমিত্ত পুরাণসকল 
বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । কোন কোন পুরাণ বৈষ্বদিগের, 
কোন কোন পুরাণ শৈবদিগের, এবং কোন কোন পুরাণ শাক্তদিগেব 
বিশেষোপযোগী ইত্যাদি । বৈষ্ণৎদিগের উপযোগী পুরাণনকলে বিষুণকেই 
পরব্রহ্ম ও সকলের সারাৎসার এবং অপর সকল তাহাহইতে সন্তৃত 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । কোন কোন পুরাণে মহাদেব রদদ্রই পরব্রপ্ধ 
এবং তাহাহইতে অপর সকলের স্থষ্টি ও সংহার ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
কোন কোন পুরাণে দেবীকেই পরব্রদ্ধ বপিয়া, অপর সকল তীাহাহইতে 
সম্ভৃত বলা হইয়াছে। ইহা কেবল তত্তৎ উপাসকদিগের উপাস্ত-বিষয়ে 
নিষ্টা বদ্ধিত করিবার নিমিত্ত। ইহাকে বাস্তবিক মিথ্যা বাক্যও বল! 
বায় না) কারণ বস্তুতই শ্রুতি বলিয়াছেন £__ 
“সর্ববং খন্দিদং ব্রচ্ছ” 
সমস্তই ব্রহ্ম, তত্তিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। তিনিই জীবের একমাত্র 
উপান্ত। সুতরাং ব্রহ্গা, বিষু, নহেশ্বর, শক্তি ইত্যাদি বাস্তবিকই ব্রন্মের 
প্রকাশ। অপ্রকাশ নিরাকার পরক্রন্মোপাসনা সাধারণ জীবের পক্ষে 
অসম্ভব। কারণ সাধারণ জীবের বুদ্ধি নির্মল নহে। সাধারণতঃ সুক্ষ 
পরমাণু অথব৷ বিস্তৃত আকাশ অতিক্রম করিয়া, তদতীত পরব্রঙ্গ জীবের 
ধ্যানের বিষর হইতে পারেন না; কোন প্রকার চিন্তা করিতে গেলেই, 
চিন্তা কোন না কোন প্রকার আকার ধারণ করে। কেবল সমাধি- 
্রজ্ঞা-বুক্ত বাক্তিই নিরাকার-্ধ্যানে সমর্থ হইতে পারেন। পরমাস্মা 
অথবা আত্মা (পুরুষ) সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাহাদেরও ধ্যানগম্য হয়েন না; 
কেবল যাহা কিছু বুদ্ধিগম্য, তৎসমস্তহইতেই আত্মা অতীত জানিয়া 
জ্ঞানমার্গাবলত্বী যোগিগণ বুদ্ধিগম্য বস্তজ্ঞান লয় করিয়া, আত্মস্বরূপ অবগত 
১২ 


১৭৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


হইবার নিমিত্ত, (আত্মার গ্রকাণের নিমিত্ত) প্রতীক্ষা করিতে থাকেনু। 
এইরূপে সর্বপ্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, তখন আত্মা! প্রকাশিত হয়েন। 
পরাভক্তি-মার্াবলম্বী যোগিগণের সাধন কিঞ্চিৎ অন্যরূপ হইলেও, এতৎ- 
সম্বন্ধে কোন পার্ক নাই। স্মুতরাং সাধারণ জনগণ [বষু, ণিব, 
বিরিঞ্চি, রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, কানী ইত্যাদি কোন না কোন প্রকাশরূপের 
ভজনেরই অধিকারী হয়। অতএব ভগবানের থে যে প্রকাশ- 
মুত্তিতে উপাস্তরূপে ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহাকেই পূর্ণবরহ্ম বলিয়া, 
খধিগণ উপাসনার নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন এবং অপর-সকলকে 
তত্তুলনায় স্থষ্ট ও অন্লশক্তিধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হহা 
কেবল সাধকের উপাস্ত-বিষয়ে নিষ্ঠা বন্ধন করিবার নিমিত্ত । এই 
উপাননা করিতে করিতে, বখন চিত্ত ।ম্মণ হয় এবং দ্বৈতবুদ্ধি দূর 
হয়, তথন স্বভাবতঃই সর্বপ্রকার সাম্্রদাপ্সিকতা দূর হইয়! যায় এবং 
খষিদিগের বাক্যের যথার্থমন্ম বোধগম্য হয়। * সুতরাং নানা 
সাধক-সন্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্তমান থাকা দেখিয়া, খধিদিগের মত্বৈধ 
কল্পনা করা উচিত নহে। পুরাণসকল সনস্তই বেদব্যাস-প্রণীত, ইহা! 
সর্ববাদিসম্মত; অথচ এক এক শ্রেণীর পুরাণে এক এক প্রকার 
উপাসনার ও এক এক উপাস্তদেবতার শ্রেষ্ঠত৷ বলা হইয়।ছে। ইহা দ্বারা 


ক ঈশ্বর বোধে বিশেষ বিশেষ বিগ্রহ অথব! শক্তির উপাসন! অপরাপর দেশবাদী 
ভিন্ন ভিন্ন বর্দ্দ বলম্বীদিগের মধ্যেও প্রবর্তিত আছে; যেমন কোন কোন রোমান ক]।থ- 
লিক ত্রীষ্টান নন্দ যী শুধ্বষ্টকে তগধান্‌ বলিয়! ভাহার ও হার মাত। মেরীর মূর্তির 
অগ্চন। করেন, এইরূপ জ্ঞাত হওয়। গিয়াছে। জরোষ্টার ধন্দাবলম্বিগণ ু্যদেবকে ইশ্বর 
বলিয়া! আরাধন। করেন; বৌদ্ধ ধর্্দাবলম্থিগণ অনেকে বুদ্ধদেবের মুর্তি আরাধন। করিক্া 
খাকেন। এইরূপ উপাদন। দ্বার সকলেই আধ্যাস্মিক উন্নতি লাভ করেন, তাহ! অবন্ 
স্বীকার করিতে হইবে। তবে উপাসোর প্রক্কৃতি ও শক্তি ভেদে, এবং উপাসনার গাঢ়তা- 
ভেদে, ফলের তারতমা হয়, সন্দেহ নাই। 
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স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপাস্ত আপাততঃ 
ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, মূলতঃ তাহাতে কোন বিরোধ নাই। 

ঈশ্বরবুদ্ধিতেই ভারত বর্ষীয় ধর্মসম্প্রদায় সকলের লোক আপন আপন 
অধিকার অনুসারে স্থীন স্বীয় অভীষ্ট বিশেষ বিশেষ মূর্তির উপাসন! করিয়া! 
থাকেন এবং আমশঃ উন্নত ভাক্ত-নাধনাধকার লাভ করেন। অতএব 
এইরূপ উপাসকগণও ভক্তিমার্ীবলম্বী খলিরা গণ্য) সকাম নিষ্ষাম 
প্রভৃতি ভেদে তাহারাও কন্্ী এবং বোগীদিগের শ্রেণীভুক্ত হয়েন; 
অবশেষে পরাভক্তি লাভ করিরা ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন। 

পরন্ত এই বিষয় বিশেষরূপ বুঝিতে হইলে, জগতে উৎপত্তি স্থিতি ও 
লয়-বিষয়ক জগত্তত্ব এবং জীবতত্ব ও পরক্রশ্নস্বরূপ খষিগণ যেরূপ অবগত 
হইয়াছিলেন, তাহ। কিঞ্িৎ বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। যে বিদ্তা দ্বারা 
এই সকল তত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে ব্রহ্গাবগ্া বলে। এই ব্রহ্বি্তা 
এক্ষণে প্রমাণসহ পরবন্তী ছুই পাদে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। 
্হ্মবিদ্তা সম্যক আলোচিত হইণে, খষিদিগের দার্শনিক উক্তিতেও আর 
বিরোধ থাকা দৃষ্ট হইবে না। অতএব ব্রঙ্গবিগ্ঠা ব্যাথ্যান্তে এহ গ্রস্থের 
উপসংহারে পুনরায় এই বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাইবে। পাঠকবুন্দের 
সুবিধার নিমিত্ত দশন-শান্ধে |ববৃত ব্রহ্মবিগ্ঠা পৃথ বপে দাশনিক ক্রহ্বিদ্তা 
নামে প্রকাশিত করা হইল। কিন্তু তাহা এই গ্রন্থেরই 'অংশ বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। 

ইতি দ্বিতীক্নাধ্যায়ে অধিকারিভেদ বর্ণন নানক দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত । 

গু তৎ নৎ। 


পপি 


গু শ্রীগুরবে নমঃ | 
ও হরিঃ | 


্রক্মবাদী খষি ও ত্রহ্মবি্ভা 


দিতীয় অধ্যায়_-তৃতীয় পাদ। 


ব্রঙ্মবিদ্যা । 


আমি কে, আমার স্বরূপ কি, কোথাঁহইতে আমি আসিলাম, এই 
পরিদৃশ্তমান জগৎ কি, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় কিরূপ ইত্যাদি 
বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত, খধিগণ একান্তচিত্তে ধ্যাননিমগ্ন হইলে, 
অশরীরা বাণী তাহাদের নিকট আবিভূ্তি হইয়া, জ্ঞাতব্য বিষয়সকলের 
তত্ব প্রকাশিত করেন। সেইসকল অশরীর! বাণীই “শ্রুতি” নামে 
প্রসিদ্ধ। তত্বসকল শ্রুতিমুখে অবগত হইয়া উপদিষ্ট সাধন অবলম্বন- 
পূর্বক খধিগণ তাহা সমাক্‌ দর্শন করতঃ পরে উপবৃক্ত শিষ্ঞগণকে 
তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এবং পুরাণ, সংহিতা, তশ্ব, 
স্মৃতি, ইতিহাঁস ইত্যাদি রচন! করিয়া, সেই সকল তত্ব সাধারণ জনগণের 
বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রুতি, স্ৃতি, 
পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ব্রহ্মবিগ্তা অবগত হইতে হয়। 
শ্রতি ও স্থৃতি প্রভৃতিতে ব্রহ্মবিষ্া যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যাহাতে 
সহজে বোধগম্য হয়, এই অভিপ্রায়ে নিয়ে সংক্ষেপতঃ বিবৃত হইতেছে। 

১। চরাচর জগতের একমাত্র চরমকারণ পরব্রহ্ধ; ব্রহ্মহইতে 
জগতের উৎপত্তি, ব্রন্মে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রহ্ষেই ইহার লয় হয়। 

২। পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ একদিকে সর্ব প্রকারভেদবিবর্জিত সর্বাত্মক 
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পূর্ণ অদ্বৈত ও অবিকারী) অপরদিকে তিনি সর্ধপ্, সর্বরশক্তিমান্‌, 
চরাচর বিশ্বের স্থষ্ট, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা, সর্ধরূপী, সর্বান্তর্্যামী, এবং 
সর্বনিয়ন্তা । 

৩। যেমন একথগড প্রস্তর খুদিয়া, তাহ! হইতে কালী, ছুর্গা, রাম, 
কৃষ্ণ, শিব, গোপাল প্রসূতি মুগ্ডি ইচ্ছান্ুরূপে প্রকাশ করা বায়, কিন্ত 
এ পস্তরখগুকে উক্ত প্রকারে খুদিবার পূর্ন, ততসমন্ত মৃণ্িই প্র প্রস্তর- 
খণ্ডের সহিত এক হইয়া তাহার অন্তনিহিতরূপে বর্তমান থাকে, সুতরাং 
প্রকাশিত হইবার পূর্বে এবং পরে মৃষ্টিসকল এ প্রস্তর হইতে অভিন্ন, 
তদ্ধপ জগৎও পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত হয়; পরস্ত প্রকাশিত হইবার 
পূর্ববে এবং পরে সকল অবস্থায়ই তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বিশেষ 
বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইবার পুর্বে যেমন মূর্তিসকলের পরম্পরহইতে 
পৃথক্রূপে স্ফুরণ থাকে না, তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক নাম ও রূপন্ধারা 
তদবস্থার স্বীয় উপাদান প্রস্তর হইতে পথক্‌ করা বার না; পরন্ধ পরে 
প্রকাশিত সমস্তরূপই প্রস্তরের অন্তনিহিত থাকে; তদ্রপ জগৎও 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্বে, ব্রদ্মের 
সহিত একরস হইয়া বর্তমান থকে, পরে প্রকাশিত নাম ও রূপসকল 
্রহ্মেরই অস্তনিহিত হইব তাহ হইতে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করে। 

৪। পৃথিবীস্থ যৃত্তিক! যেমন বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পত্র, পুষ্প, ফল, 
জীবদেহস্থিত অস্থি, গাংস, মল প্রভৃতি অসংখ্যরূপে পৰ্গিণাম প্রাপ্ত হয়) 
পুনরাক» এইসকল বুক্ষলতাদি পদার্থ পৃথিবীতে পঠিত হই কাল- 
ক্রনে ত্র মৃত্তিকারূপেই পরিণত হয় ও স্বীয় স্বীর পার্থক্য-বিরহিত হয়, 
তদ্ধপ জগৎও পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম-পাদি-বিশিষ্ট হইয়া, ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত 
হর, এবং প্রলয়াস্তে স্বীয় স্বীয় বিশেষত্ব-বিরহিত হইয়া, ব্রহ্স্বব্ূপে এক 
অই্বৈতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
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প্রশ্ন £-পরস্ত মৃত্তিকা জড়বস্ত; পত্র, পুষ্প, ফল, মাংস, মজ্জা 
প্রভৃতিও জড়বস্ত ; সুতরাং মৃত্তিকার পত্রাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্তি সম্ভব; 
কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্তময়, জগৎ জড়ম্বভাব, ব্রহ্ম কিব্ূপে জগতের উপাদান 
কারণ হইতে পারেন? পূর্ববকথিত দৃষ্টান্ত কিরূপে তুদৃষ্টাস্ত বলিয়া! মনে 
করা যাইতে পারে ? * 

উত্তর-_কে) জড় ও চৈতন্তের মূলতঃ অত্যন্ত প্রভেদ নাই। 

প্রথয়তঃ-_বাহজগতের দৃষ্টান্ত অনেকস্থলে জড় ও চেতনের অত্যন্ত 
ভেদজ্জাপক নহে) যাহা অগ্ত গোময়, অথবা অন্তজীববিষ্ঠা বলিয়া 
্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহাই কিছুদিন পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবসমষ্টিক্বপে পরিণত 
হইতে অনেকস্থলে দৃষ্ট হইয়া! থাকে । উদ্ভিদ্বর্ ৪ জীব ; তাহাদিগকে পৃথিবী 
হইতে উদ্ভৃত হইতে দেখা! যায়। এতদ্বারা জড় ৪ চেহনের মধ্যে যে 
অন্ততঃ অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা! অনুমান করা যাইতে পারে। 
স্থতরাং শ্রুতি ও আপ্ত-খধিগণ যে জগৎকে ব্রক্মোপাদান বলিয়৷ ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্থ করিবার নিমিন্ত জড় ও চেতনের দৃষ্টতঃ 
ভেদকে অকাট্য প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা বায় না। 

দ্বিতীয়ত;__-জীব যে চৈতন্ত্বর্ূপ, ইহা স্বীকাধ্য ; এবং ইহা জীবের 
স্বভাবসিদ্ধ আত্মান্ুভব-্সম্মত। চক্ষুরাদি-ইন্ড্রিয়ের গ্রাহ্য বাহজগৎ জড় 
বলিয়া! পরিচিত। এক্ষণে জীবের কোন একটি বাহবস্তর জ্ঞান কিরূপে 


* তক্‌ বিচার অবলম্বন পুববক ব্রচ্মবিদ্য।-বিষয়ক সিদ্ধাস্বসকল স্থাপন +রা 
এই প্রকরণের আভগ্রেত নহে; বান্তাবক কেল তর্কন্থার। অতীন্দ্রির পদার্ঘবিধষে 
সিদ্ধান্ত কণ। যাতে পারে নাঃ ব্রঙ্গবিদ্যাবিষয়ক সিদ্ধান্তসম্বন্ধে ক্রুতিবাকা 
গু আগ্ত-খধিবাকাই নিশ্চিত প্রমাণ; এবং তদবলম্বনেই এহ প্রকরণে তরঙ্গ 'বদা! 
বর্শিত হইতেছে । এই স্থলে কেধন শ্রুতির উপদেশ বিশদরূপে বোধগম্য করিৰার 
নিষিত্ত এই আপাস্তির উল্লেখ করা হইল; এবং শান্ত্ীয় সিদ্ধান্ত বোধগম্য করিবার পক্ষে 
যাহাতে সাহাধ্য হয়, কেবল তজরপেই এই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইল! 
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হয, তদ্ধিষয়ে বিচার করিলে, দেখা যায় যে, কোন একটি বাহ্বস্ত কোন 
বাক্তির দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, পর বস্তর অবয্বব প্রথমে দর্টা পুরুষের 
নেত্রে গৃহীত হয়) তৎপরে ইন্জরিয়প্রণালীগ্থারা৷ তাহা ত্রষ্টার বুদ্ধিতে 
আনঢ় হয়? * বহিঃস্থিত বস্তর এই অবয়ব ধারণ. করিয়া, বুদ্ধি তদা- 
কারে পরিণত হইলে, দ্রষ্টা জীব ( যিনি বুদির সাক্ষী, তিনি) তাহা অন্থুভব 
করিয়। থাকেন। পরস্ত বাহ্াবস্ত এবং তাহার অবয়ব উভয়ই জড়বস্ত। 
কিন্ত এই জড়বন্ত বখন ভীবাত্মার অনুভবের বিষর হইতেছে, তখন ইহা 
অবন্ঠ স্বীকার করিতে তইবে বে, জীবচৈতগ্র এবং এ জড়বস্ত সর্বাংশে 
সাদৃশ্তবিহীন নহে) যদি দবদাংশে সানৃগ্তবিহীন হইত, তবে উভয়ের 
মধ্যে এই প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারিত না। প্রতিবিশ্বটি প্রতিবিদ্ধিত বস্তরই 
রূপ) যে বস্ত প্রশ্িবিস্ব ধারণ করে, সেই বস্ত্র উক্ত গরতিবিথিতবস্তর 
আকার ধারণ করিবার নিমিত্ত যোগাতা থাকা প্রয়োজন। পরস্ব উভয় বস্তর 
ধর্মের কোনপকার সাদৃগ্ত না থাকিলে, একবন্ত অপর বস্ত্র আকার 
ধারণ করিতে পারে না, ইহা স্বত.সিদ্ধ। স্র্ধ্যের প্রতিবিদ্ব যে জল বা 
দর্পন গ্রহণ করিতে পাবে, তাহার কারণ জল ও দর্পণের “বং সুর্যের 
মধ্যে কিক পরিমাণে সাদৃণ্ত আছে) স্র্ণাত আরতনবিশিষ্ট ভৌতিক 
বন্ত, জল এবং দর্পণ৪ আয়তনবিশিষ্ট ভৌতক বস্তু; সুতরাং একের 
আকার অপরে ধারণ করিতে পারে । এইরূপ চক্ষু যে ঝাহ্বস্তর প্রতি- 
বিশ্ব ধারণ করিতে পারে, তাহারও কারণ £ই যে, কে'ন কোন বিষয়ে 
উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্তঠ আছে। সুতরাং দৃশ্ব্ত ও ভরষট জীবটৈতন্যের 
নধ্যে যদি সর্কবিষয়ে অত্যন্ত গ্রভেদ থাকিত, তবে দৃশ্ঠ বাহবস্ত টা 





*. কিরূপে ইহ! ঘটিয়। থাকে, তাহা বিশেষরূপে এই স্থলে বিচার করিবার প্রয়োজন 
নাই। কারণ ইহা সাক্ষাৎ সথপ্ধে এই স্থলে প্রাসঙ্গিক নহে। পরে এই বিষয়ে বিশেষ 
বর্ণনা কর হইবে। 
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পুরুষের সহিত সম্বন্ব-বিশিষ্ট হইতে পারিত না। অতএব এই বিচারে 
জানা যায় যে, জড় ও চেতন স্বরূপতঃ অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ নহে। 
তৃতীয়তঃ-_কিঞ্চিৎ স্থিরচিত্তে বিচার করিলে, ইহাও প্রতিপন্ন হইঝে 
যে, বাহ্‌ পদার্থ বিষয়ে যে দ্রষ্টাী জীবের অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতি 
জীবাত্মার স্বীয় স্বরূপের অঙ্গীভূত ; অর্থাৎ তাহ! জীবাস্মার নিজস্বরূপ হইতে 
বিভিন্ন নহে। অগ্গভবকে বাস্থবস্তর অঙ্গীভূত ঝলিলে, জড় ও চৈতন্তের 
কোন ভেদই থাকে না। অনুভব চেতনেরই ধর্ম, অচেতনের নহে; 
সুতরাং ইহা অবস্ঠ স্বীকার করিতে হইবে যে অন্ুভবটি জীবচৈতন্তেরই 
অঙ্গীভূত। পরস্ত অন্ুভবকালে দৃশ্ঠবস্তট এ অনুভবের অঙ্গীভূত হয়) 
যদ্রি তাহা না হয়, তবে প্রত্যেক অনুভব, দৃশ্তবস্ত নিরবলম্ব হওয়ায়, 
এক অস্গভব ও অপর অন্কুভবে কোন প্রভেদ হইতে পারে না) অর্থাৎ 
সর্ববিধ বিশেষজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে। পরম্ত বিশেষজ্ঞান যে জীবের 
আছে, ইহা স্বতযসিদ্ধ। অতএব অনুভবকালে দৃশ্যবস্তটিকে অনুভবের 
অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আবার অন্ুভবটি জীবচৈতন্যের 
অঙ্গীভূত$ সুতরাং অন্থভবকালে দৃশ্য বাহ্বস্তটিও দ্রষ্টা জীবচৈতন্তের 
অঙ্গীভূত হয়।* অতএব বাহা দৃশ্যবস্ত এইরূপে দ্রষ্টা জীবের অঙ্গীভূত 


*. পরস্ত এতদ্ছার। বুঝিতে হইবে নাঁযে, কোন কোন যৌদ্ধ মতাবলম্বিগণ যে 
জগতের ““বজ্ঞানখাদ” প্রচার করিয়াছেন, তাহাই সত্য। এই বিজ্ঞনবাদ যোগশৃত্র 
ব্যাখ্যানে স্থানে স্থানে বিশেষরূপে খণ্ডন কর! হইয়াছে । অপরাপর দ1শনিকেরাও তাহ! 
খণ্ডন কগিয়াছেন। তাহ! “দার্শনিক ব্রহ্গবিদা।” পাঠে বিদিত হুইবে। এব 
এতদ্দার৷ ইহাঁও বুঝিতে হইবে ন। যে চৈতন্ত জড়েরই ধর্ম; এই পা্দের শেষভাগে 
এবং বিশেধতঃ সাতাদশনে বিচার দ্বারা এতৎসন্ধীয় মত নিরাকৃত হইয়াছে। বাহ 
বস্তা অনুভব কালে জীবাস্মার অঙ্গীভূত হওয়াতে, জীবাস্মার এ হাহাবস্ত সম্বন্ধীয় 
অনুঙবকে “পৌরুষের প্রতায়'' নামে পাত্প্ললদর্শনে আখ্যাত কর! হইয়াছে । বস্ততঃ 
ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে প্রকাশিত সমস্ত জাগৃতক রূপহ পরব্রন্ধে নিত্যরণে 
প্রতিতিত, ইহ! এই পাদের উপনংহারে দৃষ্টান্ত ঘর! বিশেষরণে ব্যাধ্যা কর৷ হইয়াছে । 
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ভইরার উপযোগী হওয়ায়, জড় ও চৈতত্তের অত্যন্ত প্রভেদ নাই এবং 
চেতন ব্রহ্ম হইতে জড়বর্গ 'প্রকাশিত হওয়া বিষয়ে যে শ্ুতিবাক্য আছে, 
তাহা অন্থুমানদ্বারাও কোন প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হয় না। 

(খ) জাগতিক ব্যাপারসকল পধ্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
স্থলবস্ত সর্বত্রই তদপেক্ষা সুশ্মবস্ত হইতে উৎপত্তিশীল। সমস্ত দৃশ্তমান 
জড়বস্ত তড়িৎশক্তিনামক এক অবৃশ্ত অতিহুক্ষ-শক্তির পরিণাম বলিয়া! 
এইক্ষণে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পঞ্চিতগণ ও অবধারণ করিয়।ছেন। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাতা-দেশেই অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ ইহা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, জীব স্বীয় সংকরশক্তির বৃদ্ধিদ্বারা তড়িৎ-উৎপাদন করিতে 
পারেন, এবং তন্বারা জগতে অপর লোকের উপর অদ্ভুত কার্ধ্য- 
সকল প্রবর্তন করিতেও সমর্থ হয়েন। ১16১10৭1810) 0001)0106190) 
প্রভৃতি নামে এই বিদ্যা পাশ্চাত্য-প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছে । বশীকরণ 
বিগ্যা যাহা ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে প্রভতপরিমাণে আলোচিত হইয়ছল, 
এই সকল পাশ্চাতা-বিস্তা তাহারই এক বিশেষ প্রকারভেদমাত্র। উক্ত 
উভয়বিধ পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত সবোছিত করিয়া, ইহ। অনায়াসেই 
অনুমান করা বায় যে, কোন বিশে ক্ষমতাশালা পুরুষ কেবল স্বীয় 
সংকল্পবলে, অপর কোন বাহ্যবস্তুর সাহায্যবিনা,। কোন কোন বিশেষ 
বিশেষ বস্তও স্যর করিতে পারেন। ইচ্ছাশক্তিই বদি তড়িংউৎপাদনে 
সমর্থ হয়, এবং তড়িৎই যদি অপর ভূতবর্গের উপাদান হয়, তবে 


ভরষ্টা পুরুষ ব্রঙ্জেরই অংশ হওয়ায়, তিনি ভাজে অবস্থিত বন্তকেই দর্শন করেন; 
পরস্ত তিনি স্বরপতঃ অসমাক্দশ হওয়ায় এ বস্তকে এবং আপনাকে ব্রন্ধ হইতে ভি 
বলিয়। জ্ঞান করেন । এই পাদের পরবর্তী অংশে যাহ! লিখ। হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে। 
এই বিষয় ভালরূপে বোধগমা হইবে । অতএব বাহ্থবন্ত প্রত্তাক্ষ কালে তাহ! দ্র! পুরুষের 
অঙ্গীতৃত হয় বলাতে “পুরুষকে” বিকারা বলিঙ্ব! বুঝিতে হইবে না। 


১৮৪ ব্রহ্থবাদী খষি ও ব্রন্ববিষ্ভা! । 


ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, কেবল তদ্থারাই বাহা পদার্থ স্থষ্টি করা 
অসম্ভব বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ধীয় যোগীদিগের 
এইরূপ ক্ষমতা থাকা অগ্ঠাপি কাহারও কাহারও প্রতক্ষীভূত হইতেছে। 
খৃষ্টীয় বাইবেল গ্রন্থেও উক্ত আছে যে, একখানি রুটা দারা যীন্ুপরীষ্ট 
অনেক লোকের উদর তৃপ্ত করিয়াছিলেন। জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্, 
তিনি যে নিজ ইচ্ছামাত্র উপকরণ দ্বারা অপর উপকরণবিনা স্থাষ্ট রচনা 
করেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে) অতএব তাহা অন্ুমান-বিরুদধ 
বলিয়! সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে নাঁ। 

৫| এই জগৎ দ্বিবিধ শক্তির সম্মিলনে গঠিত; একট “দৃশ্ট”- 
স্থানীর, “জড়” নামে আখ্যাত; অপরট “দৃক্‌” অর্থাৎ দরষটস্থানীয়। 
এই শেষোক্ত ট জীব-চৈতন্ত অথবা কেবল চৈতণ্ত নামে আখ্যাত হয়; 
এবং প্রথমোক্তট “গুধ" নানে আধ্যাত হয়। জগৎ বপিতে দ্র্টা ও দৃষ্ট 
এতছ্ভর় হইতে অতীত বস্ত কিছু বোধগম্য হয় না। পুর্বে বলা 
হইয়াছে যে, জগং বর্গ হইতে উৎপন, ব্রন্ধই প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রহ্গেই 
লয়-প্রাপ্ত হর) ম্থতরাং দ্রষ্টী জীব ও দৃশ্য জগৎ এই উভম্নই পৃথক্‌ 
হইয়া! প্রকাশিত হইবার পূর্বে ব্রহ্স্বূপে অভিন্নরূপে অবস্থিতি করে। 
স্থতরাং পরব্রদ্ষের স্বরূপাবস্থা বোধগম্য করিবার নিমিত্ত এইবপ চিন্তা 
করিতে হয় যে, “দৃক্‌” ও “দৃশ্য”শক্তি অভিন্নরূপে তাঁহার সহিত এক 
হইয়া অধস্থিত, কোন একটির পৃথক্রূপে স্ফুরণ নাই। এইরূপ 
হওয়াতে জ্ঞান, জ্ঞেক্ ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রকার ভেদ পররঙ্গস্বপূপে 
নাই। এবঞচ ব্রন্ধহইতে ভিন্ন কোন বন্ত না থাকাতে, তিনি পুর্ণ 
অদ্বৈত) গুণ ও গুণী, শক্তিও শক্কিমান্‌ বলিয়া যে ভেদ. তাহাও বর্গ 
স্বরূপে বর্তমান নাই। কোন প্রকার বিশেষ কাশ্য ছ্ারাই গুণ পৃথকৃরূপে 
প্রকাশিত ও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; যে অবস্থায় কোন বিশেষ কার্য নাই, 
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কোন বস্তর বিশেষরূপে প্রকাশ নাই, সেই স্থলে গুণ বলিয়াও কোন 
পদার্থ নাই । দৃশ্যন্থানীয় জড়শক্তি বন্ধস্বরূপ হইতে তদবস্থায় অভিন্ন; 
স্থতরাং তাহা তদবস্থায় জড়রূপে (অর্থাৎ জীবের দৃশ্যরূপে ) অবস্থিত 
নহে; পরন্ত ব্রহ্ম্ূপেই অবস্থিত। সেই রূপ কি প্রকার, তাহার বণনা 
হইতে পারে না) কারণ বাক্য এবং মনঃ উভয়ই জগদস্তগত স্থই 
বস্ক হওয়ার তদ্দারা জগদ ভীত পররদ্ধ বণিত ও আয়গীক্ত হইতে 
পারেন না। দৃশ্যন্ূপে যে তাহার প্রকাশ তাহাকেই জড় বলা যায়, 
তাহা পরে আরও বিশেষরূপে বিবৃত হইবে । দৃশ্যাব্গ স্বীয় জড়ত্ববিবর্জিত 
হইয়া চৈতন্তশক্তির (দৃকৃশক্তির) সহিত অভিন্নভাবে ব্রহ্গস্বরূপে 
অবস্থিত হওয়ায়, পরব্র্ম রূপ জঙড হইতে পারে না? এরস্ত তাহার স্বরূপকে 
অদ্বৈতরূপে সর্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও 
জ্ঞাতা বলিয়। ভেদ ব্রহ্ত্ববূপে না থাকার এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে 
প্রকাশিত সর্ববস্ত ব্র্ম্বরূপহুক্ত হওয়ায়, পরবরহ্স্বরূপ জীব-চৈতন্তের 
তায় “বিশিষ্ট চৈতন্” নহে, তাহা সর্বনয় ও খিভুম্বরূপ বপিয়া বা্যা 
করিতে হয় *। 

কোন প্রকার গুণ অথবা শক্তির পৃথক্রূপে পুরণ পরর্রক্মস্বরূপে 
না থাকার, পরব্রক্মকে নিপুণ অর্থাৎ গুণাতীত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া 
থাকে। পরত পূর্বে বলা হইয়াছে বে, জগৎ, ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, অন্ধেই 
প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রঙ্গেই ইহার লয়ও হর) সুতরাং পরব্রহ্ম যেমন নিু ৭, 
তদ্ধপ অপরদিকে দৃকৃ-দৃণ্যাম্ক জগৎকে প্রকা'শত করিবার এবং ইহার 
পালন ও লয় বিধান করিবার শক্তিও পরব্রন্মে আছে বলিতে হইবে ; থে 





* আই পাদের উপসংহার অংশে পরব্রদ্ধের এই নিত্য সর্বজ্ঞত।র [বিষয়ে বিভ্ুত 
সমালোচনা কর! হইয়াছে । 


১৮৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিচ্ভা । 


দ্বকশক্তি (জীবশক্তি) ও দৃশ্যশক্তি (জড়বর্গ) দ্বারা জগৎ বিরচিত, 
উক্ত জগতপ্রকাশিকাশক্তি অবশ্য তাহাহইতে ব্যাপক। কারণ তন্ম[লেই 
দৃক্শক্তি ও দৃশ্যশক্তি পৃথক্রূপে প্রকাশিত হয়। অতএব এই শক্তি 
পরব্রন্মেই অবস্থিত, জীবে নহে। উক্ত শক্তিকে প্রণীশক্তি বলে) পরব্রহ্ধ 
এই খ্রণীশক্কিসম্পন্ন হওয়ায় তিনি সশক্তিকও বটেন। অতএব পরব্রহ্ধ- 
স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাকে একদিকে সর্ববিধ ভেদ-বর্জিত 
পূর্ণ অদ্বৈত বলিয়। বর্ণনা করিতে হয়; অপরদিকে হ্কাহাকে শীশক্তিসম্পন্ন 
জগৎকর্তা জগনিয়স্তা সর্ববগ্ ও সর্বান্তধ্যামী বপিয়াও স্বীকার করিতে হয়। 
শক্তিও গুণ শব্দ একই অর্থে পরব্রহ্ধ সম্বন্ধে সাধারণতঃ প্রধুক্ত হয় । অতএব 
সর্বশক্তিমান্‌ ( সশক্তিক ) এবং সগুণ, এই ছুইটি শব্দ একই অর্থব্যগ্তক 
এই অর্থে পরব্রহ্ম সপ্চণও ধটেন। জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও গ্রলয়কর্তী 
এবং সর্ধনিয়ন্তা হওয়াতে, পরব্রহ্ম “ঈশ্বর” নামে আখ্যাত হয়েন। 
বাস্তবিক আরতি বে তাহার সম্বপ্ধে ব্রন্মশ্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও 
এই নিমিত্ত বে, তাহার “বৃহৎ'* (অপরিসীম, অনন্ত) গুণ (শক্তি) 
আছে, (বৃহস্তো গুণ! বশ্ষিন্নিতি ব্র্গ)। এই শক্ষি নিত্য পরবরন্গের 
স্বরূপতুক্গ হওয়ায়, তিনি আপনাহইতে নানা দ্ূপে নানা নামে বিচিত্র 
জগৎকে প্রকটত করেন ও ইহার রক্ষণ ও ধ্বংসবিধান করেন। সুতরাং 
তিনি জগতের “ণনমিত্ত” এবং “উপাদান” কারণ উভরই। জগৎ দৃক্‌ 
দৃশ্য এই উভয়াত্মক হইলেও, সাধারণতঃ দৃশ্যাত্মক জড়বর্গকেই “জগৎ” 
নামে আখ্যাত করা হয়। এই জড়বর্গের অনস্ত রূপ আছে; যেমন এই 
অনস্ত দৃশ্যজগতকে এশীশক্কিপ্রভাবে পরব্রহ্ম আপনা হইতে প্রকটিত 
করিয়াছেন, তদ্রপ ইহাকে পৃথক্‌ পৃথক্রূপে দর্শন ও ভোগ করিবার 
জন্য স্বীয় অংশীভূত দৃক্শক্তিরও প্রকটন-কর্তা তিনিই। এই দৃকৃশক্তিরই 
নাম জীব। সুতরাং ঈশ্বরাবপ্থ।, জীবাবস্থা ও জগদবস্থা এই তিনটিই 
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ব্রন্মের বূপ, * এবং ব্রহ্মা সর্ববিধ ভেদবর্জিত অবিকারী নিক্ষিয় এবং 
ূর্ণস্বভাবও বটেন। 
৬। এক্ষণে জীবের স্বরূপ বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। 

(ক) ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্ববশক্তিমান্) তিনি বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ 
করেন, এবং বহুরূপে আপনাকে দর্শনও করেন। যে শক্তি দ্বারা ত্রহ্ধ 
বহুরূপে আপনাকে দর্শন করেন, বহুরূপে দর্শন করাই যে শক্তির 
কার্যয, তাহাকে জীবশক্তি বলে। পরস্ত এই বহুরূপে দশনের দ্বিবিধ 
ভেদ আছে; প্রকাশিত জগৎ বহু হইলেও ব্রঙ্গহইতে অভিন্নরূপে 
ইহার দর্শন একপ্রকার দশন এবং ব্রহ্মহইতে ভিন্নরূপে (অর্থাৎ ব্রহ্ম 
যে ইহার উপাদান ও প্রতিষ্ঠা, ততপ্রতি লক্ষ্য না করিরা, পৃথক্‌ আস্তত্বণীল- 
রূপে ইহার দর্শন অন্য প্রকার দর্শন | 

ইহা একটি দৃষ্টাত্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট কৰা যাইতেছে ঃ-স্থিরচিত্তে 
বিচার করিলে দেখ! যায় যে, বৃক্ষদকল পৃথিবীর অংশ গ্রহণ করিয়াই 
পুষ্ট হয়; অতএব বৃক্ষের স্বন্ধ শাখা পত্র ফল প্র্গতি সমস্ত অঙ্গই 
পৃথিবীর বিকার 11 বৃক্ষ পত্র ফল প্রভৃতি পৃথিবী-বিকার আহার করিরা 
জীবদেহ বদ্ধিত হয়; সুতরাং জীবদে5ও পৃথিবাবিকার ; হহা সত্য 


শা ০০৪ বি 


হইলেও, বৃক্ষ ও জীবের অবয়বসকল বে পৃথিবী হইতে অভিন্ন, ইহা সহজে 





* একাধারে সগুপত্ব ও নিগুর্পত্ব বুদ্ধিতে ধারণ। করা অসম্ভব বাঁলয়। যোধ 
হইতে পারে; পরন্থ আপ্ত-বিগণ, ধাহার ব্রঙ্গন্বরূপ সাক্ষাৎসন্বন্ধে অবগত হুচয়া।ছলেন, 
তাহারা, এবং শ্রুতি স্বর ব্রন্ছের স্বরূপ এইরূপেই বর্ণন। করিগাছেন। পরধত্তাঁ পাছে 
এবং বেদান্তদর্শন ব্যাথ্যানে ইহা! প্রদর্শিত হইবে বে, বুক্তিত:ও এই সিদ্ধান্ত অপদিদ্ধাস্ত 
বলিয়া স্থাপিত হয় না, এঘং অপর কোন দিদ্ধাপ্তই ইহ! অপেক্ষা অধিক নঙ্গত নহে 
এবং ইহা! ও প্রদর্শিত হইবে যে, প্রত্যেক জীবের স্বীয় শ্বরূপ-বিবগ্নক আত্মানহতি এবং 
জাগতিক বন্ত-বিষরক জ্ঞান ও এই সিদ্ধান্তেরই অনুকূল। 

+ সমস্ত জাগতিক বস্তই ক্ষিতি, অপ.ঃ তেজ?) মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্ভৃতাস্থক। 
পৃথিবীর অংশ দেহাদিতে অধিক বলিগ। এইস্থলে পৃথিবীকেই উপাদান বল হইল। 


১৮৮ ব্রক্মবাদী খষি ও ব্রল্মবিষ্ভা । 


সকলের বোধগম্য হয় না) অতএব নানাস্থানের নানাপ্রকার মৃত্তিকা 

ক্টতিতে পৃথিবীত্ব বোধ থাকিলেও, জীবদেহ এবং উত্তিদাদিতে পৃথিবীত্ব- 
বোধ সচরাচর আমাদের থাকে না। আলোচনাদার৷ এতৎসমস্তের পৃথিবীত্ব. 
বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলেও ভেদ-সংস্কার গহজে দূর হয় না। সাধনবলে 
অভিমানবৃত্তির বহুল-পরিমাণে হ্বাস হইলে, এই সংস্কার দূর হয়। তত্রপ 
জগৎ ব্রঙ্াত্মক হইলেও, তাহার সহিত ইহার তেদ-বিষয়ক বুদ্ধি সচরাচরই 
জীবের আছে। বিচারবলে কেহ কেহ জা'নঠে পারেন যে, জগং বর্গ 
হইতে অভিন্ন; কিন্তু জীবের ভেদ-সংস্কার এমন দৃঢ় যে, তাহা সহজে দূর 
হয় না। বহুদাধনবলে সংস্কারসকল দূর হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে, 
তবে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়। অতএব 
জীবের দর্শন ছুইপ্রকার; সাধারণজীবের জ্ঞানে জীব স্বয়ং ও জগৎ 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন; ইহারদিগকে বদ্ধজীব বলে। আর ধীহারা প্ররুত- 
জ্ঞান লাভ করিয়া, সর্ববিধ ভেদস-স্কারবঞ্জিত হইয়াছেন, তাহারা 
আপনাকে এবং বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন। এই শেষোক্ত 
শ্রেণীর জীবকে মুক্রপুরুষ বলে । কিন্তু উভয়বিধ জীবই ব্রন্ষের শক্তি- 
মাত্র, তাহার অংশবিশেষ ব্রহ্ম সর্ববিধজীব ও দৃশ্য জগৎকে 
স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া রহিয়াছেন। অতএব জীব পরিচ্ছিন্ন, ঈশ্বর 
অপরিচ্ছিন্ন ; জীব ঈশ্বরের অংশ মাত্র, ঈশ্বর অংনী। ম্ুৃতরাং জীব ও 
ঈশ্বরে অনেক ভেদ আছে। পরস্থ জীব ঈধবর হইতে ভিন্নও নহেন) কারণ 
তিনি তাহারই অংশ । অতএব জীব ও ঈগরের সম্বন্ধকে 'ণভেদাভেদ” সম্বন্ধ 
বলিয়া ব্যাথ্যা করা যায়। বদ্ধজীবের জ্ঞানে তেদাভেদ-সঞ্নন্ধের কেবল 
ভেদাংশই পরিগ্রহ হয়। সদ্‌গুরুর অনুগত হইরা, যখন জীব ব্রঙ্গের 
সহিত জগতের এবং তাহার নিজের অভেদসম্বন্ধ অবগত হইয়া, 
গুরূপদিষ্ট সাধন অবলম্বন করেন, তখন তত্থারা তাহার সর্বাবিধ ভেদ- 


দ্বিতীয় অধ্যায়-__তৃতীয় পাদ-_ব্রহ্মবিদ্ভা। ১৮৯ 


সংস্কার দূরীভূত হয়, এবং তিনি ব্রহ্ম-দাক্ষাংকার লাভ করিয়া ্রন্ষের 
সহিত অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং সর্ববিধ ক্লেশের মূল যে অজ্ঞান, তাহা 
আর তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। এই ভেদ-জ্ঞান-প্রবর্তৃক 
অজ্ঞানকেই “অবিদ্ভা” নামে আখ্যাত করা যায়। অবিগ্ঠা-প্রভাবে জীব 
স্বীয় ঈশ্বরাংশত্ব বিস্বমত হইর', ঈশ্বর-কর্ভুক-প্রকটিত দেহার্দির সহিত 
সংযুক্ত হয়েন এবং তাহাতে আত্ম-বুদ্ধিকরতঃ আবদ্ধ হুইয়া জন্মমৃত্যুরূপ 
ছুঃখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাকেই “সংস্যতি” অথবা “সংসার” 
বলে! পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্ম দর্শন হইলে জীব ন্বস্থ হয়েন, এবং এই 
ংসার-গতি হইতে মুক্তিলাভ করেন। অতএব ব্রগ্গ-্বরূপ সাক্ষাৎকারকে 
“মোক্ষ+ বলা যায়, এবং জীবের সংসারাবস্থাকেই “ভোগ” এবং “বন্ধ” নামে 
আখ্যাত করা হয়। পরবন্গ-সাক্ষাৎকার একবার ণাভ হইলে, আর তান 
কথন অপগত হয় না) কারণ প্রঙ্গ সর্বব্যাপী; তিনি সকলেরই আশ্রয় ; 
তিনি গুণী; জগং গুণ) সুতরাং সাধক সেই গুণীর স্বরূপ একবার দর্শন 
করিলে, তাহার সেই দর্শনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে এমন কোন পদার্থ না 
থাকায়, তাহা সর্বদা অপ্রতিহত খাকে, এবং জাগতিক সমস্তবস্তর প্রতি 
তিনি বন্বুদ্ধি-যুক্ত হয়েন। 

(খ) জীবশক্তি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারে পুনরায় বর্ণিত হইতেছে। 
অদ্বৈত সর্বজ্ঞ পরব্রক্ম নিজ এনীশক্তিবলে অনন্তরূপে প্রকাশিত হয়েন 
এই সকল অনন্ত রূপকে পৃথক্‌ পুথক্‌ রূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
তিনি তাহার প্রত্যেক অংশে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েন, এইন্ধপ অস্থ প্রবিষ্ট 
হওয়াতে তিনি যেন অনন্ত স্থস্্স অংশে বিভক্ত হয়েন, এই সুক্ষ অনস্ত 
অন্থপ্রবিষ্ট শক্তিসকল যাহাকে দৃকৃশক্তি বলে, তাহাই “জীব” নামে 
মাধ্যাত। অতএব জীব সুক্ম অপুস্বরূপ, ব্রদ্মের অংশ ; কিন্ত ব্রহ্ম যেমন 
সর্ধজ্তস্বভাব, জড় নহেন, জীবও চেতনম্বভাব, জড়ম্বভাব নহেন; 


১৯৩ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্া । 


জীব-শক্তি বারা ব্রহ্ম আপনাকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপেই দর্শন (জ্ঞান) করিয়া 
থাকেন। যে সকল বিচিত্র রূপে ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, সেই সকল 
বিচিত্ররূপ উক্ত জীব শক্তির “দৃশ্ত” রূপে মাত্র অবস্থিত হয়; অতএব 
ইহারা জ্ঞানাত্মক নহে, ইহারা জীবের জ্ঞানের বিষয়রূপে মাত্র অবস্থিত, 
সুতরাং “অচেতন” “জড়” বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই জড় দৃশ্যের প্রত্যেক 

ংশে তাহার দ্রষ্টা হইয়া জীবশক্তিও অনুপ্রবিষ্ট আছে; অতএব জগতের 
প্রত্যেক অংশই দৃশ্যরূগে জড়; আবার তন্মধ্যে জীবশক্তি অনুগ্রবিষ্ 
থাকাতে, তাহা জীবও বটে। জড় দৃশ্যাংশকে জীবের বাহা দেহ বলা যায়। 
তাহার সহিত সংযোগহেতু জীবের তাহাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে । 

(গ) দৃশ্য ভড়-জগতের স্ক্তম অব্যক্ত অবস্থাকে “প্রকৃতি” বলে ! 
এই প্রক্কৃতিই দৃশ্য জড় জগতের বীজূপা ব্রহ্মশক্তি, প্রকৃতিতে পূর্বোক্ত 
জীবশক্তি অনু প্রবিষ্ট ; অবাক্তা প্রকৃতি অনস্ত আকৃতি ধারণ করিয়া, 
জগংবূপে প্রকাশিত হইরাছে। জীবশক্তি স্বরূপতঃ সুষম অপুম্বভাব 
হইলেও, ইহা প্রক্কৃতি হইতে বিকসিত ক্ষুদ্র ও বুহৎ সমস্ত জীগতিক 
পদার্থের রূপ নিজ জ্ঞানের বিবর করিতে সমর্থ; অতএব জীবকে 
স্বরূপতঃ অথুস্বতাব বলিয়া ব্যাখ্যা ক'রয়া গুণসম্বন্ধে তিনি বিভু হইবার 
যোগ্য বলিরা শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করা হইরাচ্ছে। 

৭। পরন্ত জীব এবং দৃশ্য জড়বর্গরপে প্রকাশিত হইয়াও, ব্রহ্ম 
স্বরূপতঃ এক অদ্বৈতরূপেই অবস্থিতি করেন। ্ুধ্যদেব এক হইয়াও 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে, ভিন্ন ভিন্ন জলাশে, প্রতিবিস্বদ্বারা অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়া, 
বিভিন্ন আকারে বিভিন্নরূপ কার্য্যোৎ্পাদন করেন এবং বিভিন্ন বলির! 
বোধগম্য হয়েন ) তদ্দপ ব্রহ্গও দৃশ্য জড়বর্গের প্রত্যেক অংশে জীবরূপে 
যেন প্রতিবিষ্বিত হইয়া তন্দারা বিভিন্ন প্রকার কাণ্য সম্পাদন করেন; 
সুতরাং ব্রহ্মই জীবশক্তির কৃত সর্ববিধ কর্মের নিয়স্তা ও বিধাতা ।.$ তিনি 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_তৃতীয় পাদ- ব্রহ্মবিষ্যা । ১৯১ 


অগৎ ও জীবন্ধপী হইর়া৪ এতছুভয্বের অতীত, এবং এতদৃভয়ের নিয়ন্তা 
ও আশ্রর হইয়াও নিক্রিপ্ন এবং একা শ্বাদ্বৈত। * 

৮। পুর্বে বলা হইয়াছে যে, পক্কৃতির অসংখ্য রূপ-ভেদ আছে; 
ততৎ্সমস্ত রূপেই জীব শক্তি সবুংস্ত হওয়ায় জীব অনন্ত। জীব জড়রূপা 
প্রকৃতিতে অবস্থিতি করাতে, তাহাকে “পুরুব” নামে আখাত করা যায়ঃ 
(পুরৌ শেতে ইতি পুরুব$)। এই সকণ রূপ তন্নিষ্ঠ পুরুষেব বহিরঙ্গ অথবা 
দেহ অথবা লিঙ্গ নামে আখ্যাত। পুকুষ ততসহ নিত্য অবস্থিতি করাতে 
তিনি তাহাতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হয়েন, এবং স্থুখ ও ছুঃখাঁদি ভোগ করিয়া 
থাকেন) এই নিমিত্ত পুরুষকে “ভোক্তা” এবং দৃশ্য প্ররুতিবর্গকে 
তাহার “ভোগ্য” বলিষ্কা বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতির অবস্থাভেদে জীবদেহ 
ত্রিব্ধ-স্ুল, স্ক্ম এবং কারণ; ইহাদের প্রভেদ বিশেষরূপে পরে ব্যাখাত 
হইবে। ব্রন্মতত্ব'ও জীবতত্ব সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হইল । এইক্ষণে 
নৃক্ত-পুরুষদিগের বিষর আরও কিঞ্চিং বিশেষরূপে বলা যাইতেছে । 

৯। পরব্রহ্ম যেমন নিগুণ ও সপ্তণ এই ছুই অবস্থায়ই নিম্নত 
অবস্থিত আছেন, মুক্তপুরুষও তদ্ূপ উভয়বিধ অবস্থায় অবস্থিতি করেন ; 
যেমন নিগুণ হইয়া পরত্রক্গ গুগপকলকে প্রকাশ করিয়া এবং তাহাতে 
অধিষ্ঠান করিয়া বিশ্বরচন! করেন, মুক্তপুরুষও পরব্রদ্ন্ববূপে শ্বিতিলাভ 
করিয়া, যে বিশেষ দেহ-সংঘোগে সাধন অবলম্বন করিয়া, জীবিতকালেই 
মুক্তিলাভ করেন, সেই দেহদ্বারা কর্ম্মনকল সম্পাদন করিতে থাকেন 


শি ১, ১ লস পিল িললিিকিলিঞ 


* ব্রন্দের এই [ছ্বরূপত বিচারবু দ্ধ গমা হওর| হৃকঠিন। ইহ! এই পাদের 
উপসংহারাংশে কিঞিং ব্যাখ্যা করিতে ছেষ্ট। করা হষ্যাছে; পরস্ত এই অধ্যায়ের 
পরবত্াঁ পাদে এবং বেদান্তদশনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পদের ১৪শ প্রভৃতি সুত্র ও 
তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পাদের ১১শ প্রভৃতি ত্র ব্যাখ্যানে এবং প্রনঙ্গতঃ অপরাপর স্থানে 
এই বিধদের বিশেষ আলো5ন। কর। হইয়াছে । 


৯১৩ 





১৯২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্যা । 


কারণ, শান্্রে উল্লিখিত আছে যে, তাহাদের পূর্ব পূর্ব্ব জন্মার্জিত প্রারনধ কর্ম, 
_যাহা ইহজন্ম উৎপাদন করিয়া, ফলোনুখী হইয়াছে, তাহা জ্ঞানোদয়েও 
বিনষ্ট হয় না। কিন্ত ব্রহ্ম যেমন সমগ্র বিশ্ব-রচনারূপ কর্ম করিয়াও 
নিয়ত তৎসমস্ত হইতে অতীত ও নির্লিগ্ঁভাবে বিরাজমান থাঁকেন, তদ্রপ 
মুক্তপুরুষসকল স্থলদেহমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, দেহদ্বারা কর্মসকল সম্পাদন 
করেন, এবং দেহযুক্ত হইয়াও ততসমস্ত হইতে অতীত ও নিলিপ্তভাবে অব- 
স্থিতি করেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যেমন স্থল ভূতসকল বিনাশ প্রাপ্ত 
হইয়! অব্যক্ত-প্রক্কৃতিরূপে অবস্থিতি করে, তদ্রপ প্রারব্ধকম্মের ভোগাবসানে, 
মুক্তপুরুষেরও স্থলদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়! যায়, এবং তাহার! পরব্রহ্মহইতে অভিন্ন- 
ব্ূপে অবস্থিতি করেন) তৎকালে তাহাদের স্ক্মদেহের উপকরণপকল 
বন্ষরূপতা লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে তৎসমস্তের ভিন্নরূপে বিকাশ আর 
থাকে না,গুণও গুণিরূপে ভেদ বিদুরিত হয়) স্থতরাং তাহারা নিগুণ সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের সহিত সম্যক্‌ যুক্ত হওয়াতে, ঈশ্বরের 
স্তায় তীহারা একদিকে যেমন নিগুণ, অপরদিকে তেমন সগুণও হয়েন ; 
স্থতরাং তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন দেহ অবলম্বন করিতে পারেন, 
যেকোন দেহকে চিরস্থায়ী করিতে পারেন, এবং তাহাদের গতি সর্বত্র 
অপ্রতিহত হয়; তাহাদের নিজের বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও (ব্রহ্ষেরই 
অন্গীভূত ) অপর সাধক এবং ভক্তগণের আত্যন্তিক ইচ্ছাতে তাহাদের 
কখন কখন এইবপ কম্মে ইচ্ছার উদয় হয়। কিন্তু তীহারা যে 
কোন দেহ অবলম্বন করেন, তাহা সপ্তণ ব্রহ্মের অঙ্গীভূত হওয়ার, মুক্ত 
হইলেও তাহারা ঈখনের অংশরূপেই অবস্থিতি করেন। ঈথর হইতে 
তাহারা স্বতন্ত্র নহেন; ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়াতেই তাহাদের 
আপেক্ষিক দর্বশক্তিমত্ত! জন্মে) স্থতর!ং ছুই সম্পূর্ণ স্বাধীন পুরুষ কর্ম 
কর্তা হইলে, তাহাদের কার্যের যেরূপ বিরৌধ সম্ভাবন| হয়, বহু পুরু 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_তৃতীয় পাদ-_-্রন্ধাবিষ্তা। ১৯৩ 


মুক্ক হইলেও জাগতিক স্থ্টিকার্যের তদ্রপ কোন বিরোধের আশঙ্কা 
থাকে না) কারণ, সকলই এক ঈশ্বরের অঙ্গীভূত হয়েন। শাস্ত্রে ব্রহ্ের 
বেরূগ দ্বিরূপতা উক্ত হইয়াছে, মুক্ত পুরুষদিগেরও এইরূপ দ্বিরূপতা 
উক্ত হইয়াছে। 

১০। পুরুষকে মুক্ত ও বদ্ধ এই দ্বিবিধ রূপে বর্ণনা করা হইল। 
পরন্ত “পুরুষ” শব্য পররহ্মসন্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । “পূর্ণমনেন 
সর্বম্” এই অর্থে পুকষশব্য পরক্রহ্বোধকও হয়। কিন্তু পরবক্গসন্বন্ধে 
প্রযুক্ত হইলে, অনেকস্থলে উত্তম-পু+্ষ-শবেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে । যাহ! 
হউক বিশেষ বিশেষ স্থলে বিবক্ষা-অনুসারে পুরুষশব্দের অর্থ অবধারণ 
করিতে হয়। 

১১। এই বিশ্ব গুণাত্বক বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা 
বোধগম্য করিবার নিমিত্ত একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । আমি 
একটি গোলাপফুল দৃষ্টি করিতেছি; বিচার করিলে দেখা যায় যে, 
এতদ্বারা শুরু লোহিত প্রতি কোন একটি বিশেষ বর্ণের, একটি বিশেষ 
আকৃতির, একটি বিশেষ গন্ধের, একটি বিশেষ স্পর্শের, জ্ঞানমাত্র আমার 
হইতেছে $ একটি বিশেষ রূপ, একটি বিশেষ গন্ধ, একটি বিশেষ স্পর্শ মাত্র 
এই স্থলে আমার অন্ুভবের বিষয়। যে ব্যক্তি আজন্ম অন্ধ, তাহার রূপ 
জ্ঞান হয় না) সে গন্ধ এবং স্পর্শমাত্র অনুভব করে) যদি জন্মাবধি কেহ 
আদঘ্াণ-শক্তি গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, তবে রূপ ও স্পশমার দ্বারা সে 
গোলাপকে জানিতে পারে। যদি কেহ জন্মাবধি রূপ, গন্ধ এবং স্পর্শ 
এই তিনটই গ্রহণ করিতে শক্তি-পিরহিত হয়, তবে হয়ত আম্বাদমাত্রের 
প্রভেদন্বারা “গোলাপ”, বলিয়া একট বিশেষ পণার্থ দে অবধারণ করিতে 
পারে) তাহার সম্বন্ধে গোলাপ শব্দে একটি বিশেষ স্বদযুক্ত বস্তমাত্র বুঝায়। 
কিন্ত এই গন্ধ, স্পর্শ, রূপ ও রস সকলই গুণমাত্র ;) গোলাপ গন্ধ-বিরহিত 


১৯৪ ব্রন্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


হইয়াও থাকিতে পারে; শুদ্ধ হইলে তাহার পূর্ববরূপ পরিবর্তিত হইয়া ধায়, 
স্পর্শ পরিবস্তিত হইয়া যায়, গন্ধ পরিবপ্তিত হইয়া যায়, রসও পরিবর্তিত হইয়। 
বায়) স্থৃতরাং এই রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি সকলই গুণমাত্র) কিন্ত”গোলাপ” 
শব্দে আমার এই বিশেষ বিশেষ গুণ-সমষ্টিরই বোধ হইয়া থাকে ) গোলাগ 
নাম দ্বারা সাক্ষাৎসন্বদ্ধে আমার এই গুণসমষ্টিই জ্ঞানগম্য হয়। এই সকল 
গুণের আশ্রর যে এক অনির্বচনীয় বস্ত আছে, ইহাও আমার ধারণা আছে 
সত্য; কিন্তু তাহার স্বন্ধপসধন্ধে আমার কোন বিশেষজ্ঞান নাই। এইরূপে 
পদার্থজ্ঞাঁন সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শব্ধ, স্পশ, রূপ, রস ও 
গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণের বিমিশ্রণ ও তারতম্য দ্বারাই আমাদের পদার্থ- 
বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান গঠিত হইয়াছে। বাহ্বস্তসকল বোধ করিবার 
নিমিন্ত আমাদের শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও নাসিক নামক পাঁচটি হীন্দ্ির 
আছে; ততিন্ন বাহাবস্ত বোধ করিবার আর কোন শক্তি নাই; স্থতরাং 
পদার্থসকল এই পঞ্ষেক্দিয়ের গ্রাহান্পপেই অনুভূত হইয়া থাকে ; কোন 
বাহ্ববস্তৃ-সম্বন্ধে আমাদিগের তদতিরিক্ত জ্ঞান নাই। ইন্দরিয়গম্য শব্দ, স্পশ, 
রূপ, রস ও গন্ধের আশয়ীভূত বস্ত স্বরূপতঃ কি প্রকার, তাহ! আমাধের 
বুদ্ধির গম্য নহে; সুতরাং পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তইহ আমাদের সন্ধে 
গুণাআক মান্র। বিশেষ বিশেষ নাম দ্বারা বিশেষ বিশেষ গুণসমষ্টিই 
আমাদের নিকট বস্তররূপে পরিচিত হয়। পরন্ত এই সকল গুণের 
আশ্রয়ীভূত বস্ত পরত্রক্ম”_ইহ শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রতিমুখে 
তাহা অবগত হইয়া, শ্রুতিপ্রণোদিত সাধন অবলম্বন করিলে, সেই 
আশ্রয়বস্ত-্রদ্ষের জ্ঞান হয়। (আশ্রয়শব্ষ যখন এইবূপ স্থলে ব্যবহৃত 
হয়, তখন ইহা গুণ ও গুণীর, আধার ও আধেয়ের সম্বন্ধমাত্র-বোধক বলিয়া 
জানিতে হইবে )। 

১২। গুণ ত্রিবিধ $ তাহাদের নাম সত্ব, রঃ ও তমঃ। কিন্তু ইহারা 
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ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিমিশ্রিত হইয়া, অনস্ত জগতরূপে প্রকটিত হইক্লাছে ঃ 
সুতরাং সমস্ত জগৎই ব্রিগুণাত্বক এবং জগতের পরমস্থক্মাবস্থা যে 
প্রকৃতি পুর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাও স্থৃতরাং এই ত্রিগুণাত্মিকা। সত্বপ্ডণ 
স্ঞানাআ্বক, লঘু) রজোগুণ টলনাত্মক, ক্রিয়াশীল; তমোগুণ পূর্বোক্ত 
ঢুই গুণ্রে অবরোধক, মোহাত্মক ও গুরু ) তাহা আলম্ত. স্থিতিশীলতা 
' জড়তা-স্বরূপ। এই ত্রিবিধ গুণই সর্বদা মিলিতাবস্থায় থাকে ; যখন 
বেট প্রধান হয়, তখন অপর দুইটি ত'হার অনুগামী হয়। 

১৩। স্থির প্রাক্কালে এই গুত্রয় নিক্রিয় ও সান্যাবস্থায় ত্রন্মের 
সহিত একীভূত হইয়া তাহাতে লীনভাবে থাকে । যেমন কোন উদ্দীপক 
বিষয় উপস্থিত হইলেই জীবে কামশক্তি, ক্রোবশক্তি ইত্যাদি প্রকাশ পায়, 
অপর সময়ে ইহারা জীবের সহিত লীন হইয়া, তাহার সহিত একতা প্রাপ্ত 
হষটম্া থাকে, ইহাদিগের কিছুমাত্র পৃথক্‌ স্ফুরণ থাকে না, তত্রূপ স্থির 
'প্রাকালে ব্রন্মে এই গুণত্রয় লীন হইয়া থাকে, পুথকরূপে ইহাদের 
কিক্গিন্াত্রও স্ফুরণ থাকে না) তখন বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য কিছু প্রকাশিত 
না থাকায়, কালে জীবশক্তিরও ব্রঙ্গহইতে পৃথকরূপে স্ফুরণ থাকে নাঃ 
জীবশক্তিও ব্রন্মে শয়ান হইয়! তাহার সহিত একীভূতভাবে বর্তমান থাকে। 
পুনরায় স্থষ্টকাধ্য প্রাছুভূর্তি হইলে, প্রাকৃতিক গুণদকলের কখন বিশেষ 
বিশেষ অবস্থা-পরিণাম প্রকাশিত হয়, তখন জীবশক্তিও তৎসহ যুক্ত 
থাকিয়া নানা বিচিত্র দেহধারী জীবরূপে প্রকাশিত হয়। 

১৪। অনন্ত শক্তিধারী ব্রহ্মহইতে ঘে জগংকাধ্য রচিত হয়, 
খধিগণ তাহা পঞ্চবিংশতি তত্বাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। “তৎ” 
শে প্রাকৃতিক-গুণাতীত পরত্রহ্ম বুঝায় ) “তত্ব” শবে ব্রন্দে প্রতিতিত 
জীবশক্তি ও গুণাআআ্বক চরাচর বিশ্ব বুঝ! যায়। এই পঞ্চবিংশতি তত্ব 
পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইতেছে । 
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১। পুরুষ, ২। প্ররুতি, ৩। মহৎ, 3। ংতত্ব, ৫। মন, 
৬1৭1৮৯।১০। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির, ১১১২ ১৩1১৪।১৫। পঞ্চ কর্মেন্দ্িয়, 
১৬/১৭।১০1১৯২০। পঞ্চ তন্মাত্র, ২১১২২৩২৪1২৫ পঞ্চ মহাভূত, 
এই পঞ্চবিংশতিগণ পঞ্চবিংশতিতত্ব নামে আখ্যাত হইয়াছে । এই 
পঞ্চবিংশতি তবেের তুলনায় আশ্রয়রূপী পরব্রহ্মকে শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস 
“ষড়বিংশ”” অথবা “নিস্তত্ব” বলিয়া মহাভারতের শাস্তিপর্ধ্বে বিশেষ- 
রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পরে প্রদশিত হইবে। 

১৫। এক্ষণে পুরুষ-সমন্বিতা ত্রিগুণাত্মিকা অব্যক্তা পর্কৃতি হইতে 
মহদাদি ক্ষিতিপর্য্স্ত তত্বকল যেরূপে বিকসিত হয়, তাহা বিবৃত 
হইতেছে £__ 

(ক) যেমন স্ুযুপ্তিদশা-প্রাপ্ন বাক্তি কালক্রমে আপনাহইতেই 
জাগারত হয়, এবং তাহার স্থৃযুপ্ি অবস্থায় নিক্কিয়ভাবে-অবস্থিত ইন্দরিয়- 
সকল জাগরণকালে প্রকাশিত হইয়া, কার্যোনুখ হয়, তদ্রূপ প্রক্কতি- 
অবস্থায় গুণনকল অব্যক্ত 'ও নিক্ষ্িয়ভাব অবলম্বন করে) কালক্রমে 
চলনাত্মক রজোগুণ উদ্ধদ্ধ হইয়া, সত্ব এবং তমোগুণসহকারে প্রকাশ 
প্রাপ্ত হয়। দৃকৃশক্তি (পুরুষ) তৎকালে সর্ববিধ দৃগ্তের অভাবহেতু 
পরব্রহ্মে শয়ান হইয়া থাকেন) কিন্তু তদবস্থায় তাহার পরব্রহ্ষমের স্বরূপ- 
স্তান ২য় না) স্যুপ পুরুষের যেমন আত্মজ্ঞান হয় না, কেবল সুক্ষ 
আনন্দময় অবস্থায় তিনি লীন হইয়া বিশ্রাম করেন, প্ররুতিলীন পুরুষেরও 
ত্্রপ স্বীয় আশ্ররীভূত ব্রন্ষের জ্ঞান হয় না) তিনি তৎকালে স্বীয় দৃক্শক্তি 
মাত্রূপে অবস্থান করেন । পরে ঈশ্বর-প্রেরণায় স্থাষ্টর কার্য প্রবর্তিত হইলে, 
রজোগুণপ্রভাবে সত্ব ও তমঃ পূর্বোল্লিখিত প্রকারে প্রকাশিত হয়। এ 
তমোগুণদ্বারা তখন এ পুরুষের (দৃক্পক্তির) স্বরূপ আবৃত হইয়া যায়, 
এবং কেবল সত্বাত্ক জ্ঞানবৃত্তির সহিত পুরুষ প্রকাশিত হয়েন ১ এ 
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্ঞানবৃত্তিমাত্র তখন তীহার দর্শনের বিবর হয়, এবং ভ্ঞান হইতে তিন: 
পৃথক্‌, এই মাত্র তাহার বোধ থাকে । তৎকালে তমোগুণেরও (কঞ্চিৎ 
স্কুরণহেতু প্রক্কৃতিলীনাবস্থায় পুরুবের যে নিম্মল উপাধিশূন্ত 16দানন্দমর 
অবস্থায় অবস্থিতি ছিল, সেই |চদানন্দরূপতা এ তমোগুণদ্াপা আবু হই! 
যার। গাঢ় তামসিক নিদ্রাকালে এবং মুচ্ছকালে বেঞ্চ মঙ্থু'ব্যর 
স্বরূপজ্ঞান তমোগুণের দ্বারা আবৃত হয়, হহাও তদপ। পুকো 
জ্ঞানবৃত্তি, যাহার সম্টিকে বৃদ্ধিতত্ব বলে, তাহা তৎকালে পুরাধের ৭ হর্গ- 
রূপে কল্পিত হয়। এই অবগ্ছা উৎপাদন করাই স্যর প্রথম কাব্য? 
ইহাকেই “মহসত্ব” বলা হইয়্াছে। ইহাকেই প্রজ্ঞাতূমিও বলে। এই 
ভূমিতে আৰঢ় পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হন বে, তান স্বরূপওঃ বুদ্ধি হইতে 
অতীত । এই বুদ্ধিতত্বনিষ্ঠ পু স্থষ্টর প্রথম পুক্রুষ। 

(খ) মহত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষের রজোগুণ পুনরার ঈশ্বর-প্রেরণায় ক্রিয়মাণ' 
হইয়া উক্ত মহত্তত্বকে পরিচালিত করে । তানসাংশ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া, মহন্তত্বনিষ্ট পুরুষের প্রস্ভাকে আবৃত করে ) স্থৃতরাং পুঝাষ মহা 
অবস্থানকালে ঘে আপনাকে বুিহইতে পুথক্‌ ভাশিয়াছিনেন, তাহার সেহ 
জ্ঞানও তখন লোপ প্রাপ্ত হর; তিনি আপনাকে বুদ্ধি হইতে অভীত বলিয়া 
ধারণা করিতে অসমর্থ হয়েন ১ বুদ্ধি তাহাব সহিত একতা প্রাপ্ত হর এবং 
তিনি বৃদ্ধিতে অহংভাবাপন্ন হয়েন। এ অহং-ুদ্ধিযুক্ত পুকবকেই অহং- 
তত্ব বলে। বুদ্ধিতে পুরুষেৰ ঘে অং” রূপ মোহ জন্মে, তাহা তমোগুণ 
দ্বারাই সম্ভৃত হয়। দীর্ঘকান কোন গৃহ, ফোন ব্যক্তি বা বস্তর সহিত 
একত্র থাকিলে, বুদ্ধি মোহ প্রাপ্ত হথয়া, ত্র গৃহ অথবা বস্তর্ন সহিত 
যে আন্মভাবাপন্ন হম, ইহ! ধকলেরই প্রত্যক্ষীভূত। এইনকল বন্ধ 
অনাত্ম্, এইরপ বুদ্ধি প্রথমে নহস্তব্বে বর্তমান থাকে 7 কিন্ত দীর্ঘকাল একত্র 
থাকিতে থাকিতে, বুদ্ধি আলম্তযুক্ত হয় ( তমোগুণের দ্বারা আক্রান্ত হয়), 


২০০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা। 


আর পার্থক্য-ধারণা করিতে সমর্থ হয়না) সুতরাং এইসকল বাহ 
বিষরের সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া বায়। * মহত্ততবনি্ঠ পুরুষও এইরূপে 
বুদ্ধিবৃ্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া বাস করিতে করিতে, তীহার তমোগুণ 


বদ্ধিত হইয়া, তাহার বিচারশক্তিকে শিথিল করিয়া দেয় এবং বুদ্ধি : 
হইতে তাহার পার্থকা-জ্ঞানকে অবরোধ করেন স্ৃতরাং সেই পুরুষ 
স্থণিত হইয়া, বুদ্ধিতে অভিমানাম্মক বৃত্তিযুক্ত হয়েন এবং অহং-বুদ্ধি- 


সুক্তু পুরুষরূপে পরিণত হয়েন। 

(গ) ইঈপরেচ্ছায় কালক্রমে পুনরায় রজোগুণের শক্তিদ্ধারা এই 
অহ-তত্বনিষ্ঠ পুরুষ সম্যক পরিচালিত হইলে, অহততত্বের সত্বাংশ, রাজ- 
সাংশ, ও তামসাংশের আধিক্যান্সসারে ইহাদিগের নানাবিধ পরিণাম 
ঘটা থাকে । একদিকে সব্বপ্রবল অভিমানরত্তিধৃক্ত বুদ্ধযংশহইতে 
মনোনামক ইন্দ্রের প্রাছুর্তাৰ হয়, ইহাতে রজোগুণেরও কিঞ্চিৎ স্ফুরণ 
থাকায়, ইহা সংকল্সযুক্ত অর্থাৎ কিছু মন্তব্যণস্ত গ্রহণ করিবার জন্য 
স্বতাবতঃ উন্মুখ হইয়া থাকে; তামসাংশ ইহাতে অপ্রকাশ থাকিয়। মনের 
স্বরূপের স্থিরতা সম্পাদন করে । 

অপরদিকে অহংতত্বের তামসাংশ রজোগুণদ্বারা পৃথকৃরূপে পরিবদ্ধিত 
হইয়া, ইহার সত্বগুণাংশ_বুদ্ধিকে বহুল-পরিমাণে আবরিত করিয়া ফেলে, 
এবং আভমানাংশমাত্রকে অবলম্বন করিয়া, .তাহাকে যেন ঘনীভূত 





* যে গৃহকে “আমাব" ধলিয়। আমার অভিমান আছে, তাহার সহিত আম 
এতদূর একত। প্রাপ্ত হই যে, অপর কেহ এ গৃহের কোন অংশের ক্ষতি করিলে, আমার 
যেন বক্ষে আঘাত জাগে, এবং আদি আপনাকে অতি ছুংখিত বোধ করি। আমার 
নিজশগীরে আঘাত করিলে যেকপ কষ্ট হয়, ইহাঁতেও প্রান্প তক্রপই কষ্ট হয় । দেহে 
আঘাত করিলে, আমি যে দুঃখিত হই, তাহারও কারণ এই নেহের সহিত একতাযোধ। 
খাদা ভ্রবোর অংশই দেহরূপে পরিণত হয়, তাহা আমা হইতে বিভিন্ন বলিয়। জানি; 
কিন্তু পুর্বোজরূপে বৃদ্ধি মোহ্প্রাপ্ত হওয়াতেই তাহাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়__তৃতীয় পাদ-_ব্রহ্ষমবিদ্ভা। ২০১ 


করতঃ পৃথকৃভাবে “শব্দ” মাত্র রূপে আবিভূ্তি হয়। এই শবমাত্রের 
স্বরূপ বোধগম্য করা অতীব কঠিন। বে শবের জ্ঞান আমাদের সচরাচর 
আছে, তাহা কোন আঘাতের দ্বারা উৎপত্তি প্রাপু হয়, তাহা মিখ্রিতবস্ত ; 
তাহা শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি-সংযুক্ত নাদ। কিন্তু পূর্ববোল্লিখিত শব্দমাত্র 
নাদ নহে) নাদ হইতে স্বতন্ত্র বে নির্মল শব্দ আছে, তাহা কথঞ্চিৎ 
এইরূপে বুঝা যায় বে, জিহ্বা ও ওষ্ঠ পরিচালনা না করিয়া, কেবল 
মানসিকরূপে শব্ষের স্মরণ ও জপ করা সম্ভব। বাস্তবিক তব্ববিৎ 
পণ্তিতগণ অবধারণ করিরাছেন যে, শব্-শক্তি গ্রহণ না করিয়া, সচরাচর 
চিন্তুই করা যায় না। পদার্থমকল শব্দ স্পশাদি গুণাস্মক, ইহা পূর্বে 
বলা হইয়াছে ; বিশেষ বিশেষ গুণসন্টি বিশেষ বিশেষ নামপ্রাপ্ত হইয়া, 
আমাদের জ্ঞানে বস্তু বিয়া প্রতিভাত হয়, এবং বিশেষ বিশেষ বস্তকে 
তাহার সামান্ত অথবা জাতির অন্তর্গতরূপেই আমরা অনুভব করির! 
থাকি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট করা যাইতেছে £- একাট 
বিশেষ আকুতিবিশিষ্ট পদার্থকে আমি “গো” বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলাম ১ 
কিন্তু এই “গো” শন্দট জাতিবাচক, কোন বিশেষ-গো-বোধক 
নহে; ইহা :সামান্িবাচী;) অতএব গগোনামক যে জাতিভ্ঞান আমার 
আছে, তৎসঙ্গে সমন্বিত হইয়াই ও বিশেষ আক্কতিবিশি্ট পদার্থ আমার 
নিকট “গো” বলিয়া পরিজ্ঞাত হর । কিন্ত এই যে গো-জাতি বা গো 
সামান্ত ইহা «গো”' এই শব্দমাত্র দ্বারাই আমি বোধ করি) বিশেষ 
বিশেষ পদার্থ হইতে পৃথক্রূপে অবস্থিত কোন গো-ামক সানান্ 
পদার্থ আমার প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই এবং বস্তৃত:ও নাই। অতএব 
গো-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ধর শব্দটিই সাধারণতঃ আমার চিন্তার প্রবর্তক ; 
তাহা অতিক্রম করিয়া, সচরাচর চিত্ত! অবস্থিতি করিতে পারে না। 
এইরূপ শব্দমাত্রই প্রায় সামান্যবাচী) সুতরাং কোন বিষয়ে চিন্তা 


২০২ ব্রহ্মবাঁদী খষি ও ব্রহ্গবিদ্তা । 


করিতে হইলে, বুদ্ধি যখন কোন অবলম্বন ভিন্ন সচরাচর চিন্তা করিতে 
সমর্থ নভে, এবং সামান্য বলির বখন কোন বস্ত প্রত্যক্গীভৃতও হয় না, এবং 
চিন্তা করিতে হইলেই বখন সাদা'্জ্ঞান ভিন্ন সাধারণতঃ চিন্তাই হইতে পারে 
না, তখন শন্দাবলম্ন ভিন্ন যে সাধারণ জীবের চিন্তা হয় না, তাহা 
কিঞ্চিৎ নিবি হইয়া বিচার করিলেই বোধগম্য হয়। কিন্ত এইশব্দ 
প্রকাশিত নাদ নহে। অতএব সাধারণ নাদ হইতে শব্দমাত্র যে অতি 
সুগ্ম, তাহা এইরূপে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পার। যায়।* প্রণবহ এই শবের 
আদি ও সুক্মাতম রূপ বলিরা, এতি এবং খধিগণ একবাক্যে প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্ত এই পপ্রবের সুমা স্বরূপ কি, তাহা বোগিপুরুৰ ভিন্ন 
কেহ সম্যক অবগত হইতে পাবেন না। আমাদের উচ্চারিত ওঁকা'ররূপ 
প্রণবে তাহার আভান যেপরিমাণে আছে, অন্ত কোন প্রকার শবে 
তদ্ধপ নাই; এই নিমিত্ত সর্ধশান্ত ইভার প্রাধান্ত বর্ণনা করিয়াছেন । যাকা 
হউক এই ”শব্মাত্র” যাহাকে * শব্দতন্মাত্র” বলে, তাহাই অহংতবের 
তামসপ্রধান প্রথম বিকার । 

এই ভামসপ্রধান-বিকার শন্দতন্মা্র প্রাগ্রভূতি হইণে, ই শবের 
স্বরূপ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অহংতত্বের রাজসাশ পগ্সিবদ্ধিত হইয়া, 
“শ্রোজেব্রির”রূপে পরিণত হয় ও শ্রেত্রেক্দির উক্ত শব্কে স্বীয়বিষর়রূপে 
সম্যক্‌ গ্রহণ করে। পরস্ত শোত্রেন্দ্রির শব্দকে স্বীর-বিষয়রূপে গ্রহণ 
করিলে ও, অহংতবনিষ্ট পুকুষ পূর্বোক্ত সন্বগুণাংশের বিকারসম্ভৃত মনের 
সাহায্যেই তামসবিকার ই শব্দের ভ্ঞানলভ করিয়া থাকেন। কিন্তু 
মন; শ্রোত্রেত্্রির হইতে পৃথক্‌ ; স্থতরাং তাহার পৃথক কার্যও আছে, 


৯ বস্তুতঃ টিটি এতাধিক বর্প-গঠিত পিলার বাহবন্ত্ নহে; দ্ধিই তিক 
তিন্ন বর্ণধবনিিকল একত্র সমাহার করিয়া, ক্ফেটশব্ের ধারণা করে। তাহ। পাতগ্রল 
ঘর্শন ব্য।থানে বিশেষরূপে ধদিত হইয়াছে। 
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কেবল শবজ্ঞান গ্রহণ করাই মনেনন একমাত্র কাধ্য নহে। অতএব 
ননঃ কথন শ্রোত্রে্রিখ্ের সাঁহত মিণিত হইয়া শবজ্ঞান গ্রহণ করে, 
কথন ধা করে না। পতন্ত বখনহ মনঃ ও গ্রোরেত্রিন্র মিলিত হইয়া, 
শব্দজ্ঞান গ্রহণের নিনিত্ত উন্মুখ হর, তখনই শব্দও ভ্ঞানগম্য হ্ইয়। 
থাকে) কারণ অইংতান্বেদ তামসাংশ হইতে শব পৃথকৃরূপে পূর্বেই 
'আবিভূত হইয়াছে । অহএব মনঃ ও গ্রোত্রেপ্রিয়বিখিষ্ট জাব, শব্দাত্মক 
বস্তকে, পৃথক্রূপে অশ্তিত্বাল স্থায়িপধার্থ বলিয়া, ধারণা করিতে শিক্ষা 
করে। দ্রষ্টা ও দৃষ্টকূপ যে ভেদজ্ঞান, তাহা এইবূপে সমাক্‌ প্রবর্তিত হয। 
শন্দাত্বক এই সকল স্থায়ী বস্তর নাম “আকাশ” তত্ব। গুণদকল 
বরঙ্গাশ্রয়ে অবাস্থৃত হওয়াতে, তাহাদের সম্বন্ধে দ্রব্যবুদ্ধি হওয়া, জাবের 
স্বভাবসিদ্ধ; গুণদকল তাহাদের সেই ইন্দ্রিয়াতাত আধারে অবন্থিতরূপেই 
তু হয়) অতএব তাহারা প্রব্য বণিয়া গণ্য হয়। পরন্ত কেবল সেহ 
আশ্রিতবস্তর নহিত তুণনারই হহারা পৃথক্‌রূপে গুণ বণির়া আখ্যাত হয়। 
হহাহ বস্ততত্ব ও গুণতত্ব। অভএব পূর্বোক্ত আকাশদ্রব্য যখন ্োত্রে- 
শ্রর়ের বিষ হয়, তখন আ্রোআোন্দ্রর ইহার গুণরূপে শব্দকে গ্রহণ 
করেও পরন্ত এ শব্গুণ ভিন্ন শন্বাশ্রয় আকাশের সম্ধন্ধে অন্ত কিছু 
[বশেষ জ্ঞান সাধারণতঃ জীবের নাই। 

শব্দতন্মাত্র, শ্রোত্রেখ্রি্ন ও আকাশের উতপঞ্জিপ্রথাণা ব্যাথ্য।ত 
হইল। অপরাপর ভূতগ্রাম এবং জ্ঞানেত্রিয়ের উৎপত্তি-এ্াণালীও এই 
রূপ। আকাশের তানদাংশ কালক্রমে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, 
তাহার স্থন্মতা আবরিত হইতে থাকে এবং তাহা ঘনাভৃতভাব 
ধারণ করে এবং তদবস্থায় ইহার স্পর্শগুণ প্রকাশিত হয়) এই 
স্পর্শগুণকে 'ম্পর্শতন্মাত্র” বলে) ইহাকে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত “ত্বক্‌ 
নানক ইন্দ্রিয় অহংতবের রাজলাংশ হইতে শ্রোতরেক্রিরবৎ প্রাহুত্ত হয়; 


২০৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা। 


এবং এই ত্বগিন্ত্িয়ের উদ্বোধকরূপে এ শব-ও-্পর্শগুণাত্মক স্থায়িবস্ত দ্বিতীয় 
মহাভূত “মরুৎ” নামে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং জীব ইহাকে পৃথকৃরূপে 
অস্তিত্বশীল দ্রব্য বলিয়া জ্ঞাত হয়েন। এই মরুৎ অবিচ্ছেদে ক্রমান্বয়ে 
স্পর্শবোধ জন্মাইতে থাকিলে, তাহা প্রবাহরূপে পরিজ্ঞাত হয়; সুতরাং 
স্পর্শ ও প্রবাহ (চলনশক্তি )-বিশিষ্টরূপে মরু জীবের জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
হয়; অতএব মরুৎই আমাদের গতিবিষয়ক জ্ঞানের মূল উৎপত্তিস্থান। 
এই গতিজ্ঞান পুনরায় দূরত্বজ্জান উৎপাদন করে ; তাহা হইতে ব্যাপ্রিজ্ঞান 
উপজাত হয়; এই ব্যাপ্তিকেই “দেশ” বলে। নিরবলম্ব আকাশতত্বের 
স্বরূপ সমাধিপ্রজ্ঞারই প্রকাশিত হয় এবং সমাধিবলে অপরাপর ইন্রিসবৃত্তি 
যখন নিরুদ্ধ হয়, কেবল শ্রোত্রেক্তিরমাত্র প্রকাশিত থাকে, তখনই অবিমিশ 
নিরবলম্ব শব্দময় আকাশম্বরূপ প্রজ্ঞাতে প্রকাশিত হয়। পরন্ত সাধারণ 
জীবের যে আকাশবিষয়ক জ্ঞান, তাহা দূরত্বক্ভান এবং ব্নপজ্ঞান প্রদ্ততি 
যাহা পরে প্রাছুভূতি হয়, তন্মিশ্রিত। 

মরুত্তত্ব এবং ত্বগিন্দিয় প্রকাশিত হইলে, অহংতত্বের তামসাংশ 
আরও বদ্ধিত হইয়া, তাহা হইতে “রূপতন্মাত্র” ও তদ্গুণাত্মকবস্ত “তেজঃ”, 
নামক তৃতীয় মহাভূত, এবং তাহা ধারণা করিবার নিমিত্ত রাজসাংশে 
প্চক্ষুঃ-নামক তৃতীয় গ্ঞানেন্দ্িয় প্রাদুভূতি হয়। এবং এইরূপে “রস- 
তন্মাত্র” ও তদাত্বকবস্ত চতুর্থ মহাভূত “অপ” এবং চতুর্থ জ্ঞানেন্দরিয় 
“রসনা” এবং অবশেষে “গন্ধতম্মাত্র'” ও তদাম্মকবস্ত পঞ্চম মহাভুত “ক্ষিতি” 
এবং পঞ্চম জ্ঞানেক্দ্িয্ +নাসিকা" প্রাহুহূতি হয়। * 

(ঘ) এই হৃষ্িপ্রক্রিয়া আলোচন! করিলে দেখা বায় যে, সর্বশেষোক্ত 





ক আধুনিক বৈজ্ঞানিক পওতগণও দৃশ্থানান জগং:ক শক্তিনমষ্টর বিকাশ বলিয়! 
জবধারিত করিয়াছেন; পার্থিব জলীয় ও তৈজম পরমাণুরকলকে তাহার তদপেক্ষ। 
সুক্ষ তড়িংশক্তির রূপান্তর বলিয়। সপ্রমাণ কণ্রতেছেন। ধ্ব্ব্গণ ধু সহস্র বখসর 
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“ক্ষিতিপ্নামক মহাভৃতে প্রথমোক্ত চারিটি মহাভূত সন্গিবিষ্ট আছে, 
এবং পঞ্চ মহাভূতের গুণন্ধপে যে শব্দা্দি পঞ্চতন্মাত্র বর্তমান আছে, 
তৎসমস্তই ক্ষিতিনামক মহাভূতে বর্তমান আছে। এইদ্ূপ “অপ্- 
নামক মহাভূতে প্রথমোক্ত তিনটি মহানভূত (আকাশ, মরুৎ 
ও তেজ) সন্নিবিষ্ট আছে, এবং শব্দ, :স্পশ, রূপ ও রদ এই চতু- 
ব্রধ গুণ বর্তমান আছে) “তেজো”'-নামক মহাভূতে আকাশ ও মরুৎ 
সমন্বিত আছে, এবং শব্দ, স্পশ, রূপ এই ত্রিবিধ গুণ বর্তমান 
আছে) “মরুৎ্”-নামক মহাভৃতে আকাশ সদন্বিত আছে, এবং শব্দ ও 
স্পর্শ এই দ্বিবিধ গুণ তাহাতে বর্তমান আছে) “আকাশ"*নামক 
মহাভূতে অন্ত কোন মহাভূত সমন্বিত নাই, এবং শব্দই ইহার এক 
মাত্র গুণ। | 

আমাদিগের দৃষ্তরূপে অবস্থিত এই জগৎ পূর্বোক্ত পঞ্চমহা- 
তৃতাত্মক) কিন্তু এক একট মহাস্বুতরূপ উপকরণে যে এক এক 
শ্রেণীর বস্ত স্থষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে; এই পঞ্চমহাভূতপরমাণু ভিন্ন ভিন্ন 
পরিমাণে মিলিত হইয়া, জাগতিক সমুদায় বস্ত স্থষ্ট হইয়াছে । প্রত্যেক 
বস্তই মিশ্রিত বস্ত ; কিন্তু কোন বস্তুতে কোন মহাভূতের অংশ অধিক, 





পূর্বেব অবধারণ করিয়!ছেন যে, মরুৎ-নামক শন্ত (যাহ। শ্বযং গণায্মক, তা২া হইতে 
ক্ষিতি অপ.ও তেজোময় পারদৃহ্থমান সমন্ত “নত আবতু হ হঠয়াছে। চলন ক্রিয়া 
শক্তিযুক্ত মকৎকেই তড়িৎ অথবা বিদাৎৎ বলে। আকাশ তদপেক্গাও হা, তাহাতে 
তড়িংও লয় প্রাপ্ত হয়। মহাতারতে_-অখমেধ পনের ৪২শ অধ্যায়ে ব্রন ছি 
বলিয়া ভগধ।ন্‌ শ্রীকৃষ্ণ বণিঘাছেন £-- 

দ্বিতীয়ং মাকহোভূতং বরগবান্ঞ বিশ হম। 

্্রষ্টবামধিভূ ভঞ্চ (বছু।ত্ত হাবিব তষ্‌॥ 

ইহাদ্বার। ক্রিয়াণীন ( চলন-শাক্তযুক্ত ) মরুত্ন্বত থে “বিদু,ৎ নানক দেলত। অথব। 

তণড়ৎ বলি আখ্াাত হয়েন, ভাহা প্পইট প্রমাণিত হৃহয়াছে। তডড়িতের এবং সুর 
মরুতত্বের স্বরূপ বিচার কাঁরলেও তাহাই অনুমিত হয়। 


২০৬ ব্রহ্মাবাদী খধি ও ব্রক্গাবিষ্ভা । 


অপর কোন বন্ততে অপর মহাভূতের অংশ অধিক। যে বস্তুতে যে 
মহাভূতের অংশ সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই বস্তর নাম ও শ্রেণী, সেই 
মহাতৃতের নাম অন্নুমারেই হইয়া থাকে বথা £-মৃত্তিকাতে ক্ষিতির অংশ 
-সর্ধবাপেক্ষা অধিক; অতএব ইহীকে বিশেষরূপে ক্ষিতি বলে। স্ববর্ণেও 
ক্ষিতির অংশ অধিক 7 কিন্তু তৈজসাংশ মৃত্তিকা অপেক্ষা সুবর্ণে অধিক, 
সুতরাং সুবর্ণ কখন তৈজসবস্তর্ূপেও আখ্যাত হয়) কখন বা *ক্ষিতি” 
রূপেই আখ্যাত হইরা থাকে । আমাদের পানীর়জলেও ক্ষিতির অংশ 
বর্তমান আছে, এবং অপর চারি মহাভূতও বর্তমান আছে; কিন্ত 
তাহাতে “অপের” অংশ অধিক থাকাতে, তাহাকে অপ. বলিয়াই 
'আখ্যাত করা যায়। জলস্থিত তেজের অংশ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে, এই 
জল বান্পাকার প্রাপ্ত হয়, তেজের অংশ হ্ৰাসপ্রাপ্ত হইলে বরফরূপে পরিণত 
হয়) ইহা দ্বারাই জলে তেজের অংশ থাকা প্রমাণিত হয়। আমরা যে অগ্রি 
দর্শন করি, তাহাতেও পঞ্চ মহাভূত সমন্বিত আছে, তবে তৈজসাংশই 
তাহাতে অধিক, এইজন্ত ইহাকে তেজঃপদার্থ বলা যায়। প্রকাশিত 
অগ্নির তীব্র স্পশগুণ ঘনীভূত মারুতিক-শড়িতের ধর্ম; অগ্নির রূপটি 
বিশেষরূপে তেজের ধর্ম। কাষ্টমধো যে তেজ আছে, তাহা দৃক্টগোচর 
হর না, কিন্তু ঘর্ষপের দ্বারা তাহ! অগ্রিরূপে প্রকাশিত হয়। বাশুবিক 
শ্বেতপীতাদি বর্ণ ও ব্পবিশিষ্ট সকল্বস্তুতেই তেজ বর্তমান আছে জানিতে 
হইবে । বাষুতে মরুদংশ অধিক, সুতরাং বাযুকে মরুৎ-রূপেই আখ্যাত 
করা হয়। আকাশপদার্থ অতি সুক্ষ) সুতরাং তাহা সর্বব্যাপী ; 
জাগতিক কোন বস্ত দ্বারা ইহা অবরুদ্ধ নহে; তাহা শুন্তরূপেই আমরা 
জ্ঞান করিয়া থাকি ; কিন্ত তাহার সহিত সুক্্ভাবে মিশ্রিত হইয়া প্রত্যেক 
বস্ত অবস্থিত আছে। বাস্তবিক রূপবিহীন আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ- 
যোগ্য নহে। 
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, পরপরব্তী মহাভূতসকলে বেখন পূর্বাপূর্ববর্তী মহাভূতের সম্বস 
আছে, তঙ্ধপ পরপরবর্ধী গন্ধাদি গুণসমূহেও পূর্বপূর্ববর্তী গুণসকল 
সমগ্বিত আছে । যথা-_গঞ্গনামক গুণে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস সমদ্বিত 
আছে; গন্ধজনে ন্যনাধিকরূপে এতৎসমন্তেরই জ্ঞান দিশ্রিতভাবে বর্তমান 
থাকে । এইরূপ অপরাপর গুণসকলকেও বুঝিতে হইবে। 
পরস্ত পরিদৃপ্তমান জগতের সকল স্থুল বস্তই মিশ্রিত বস্তু হওয়ায়, 
অবিমিশ্রিত মহাভূতলকলের পুথক্‌ পৃথক্‌ স্বরূপও 'গুণ বিশেষরূপে নির্বাচন 
করিরা, ইহাদের স্বরূপ সম্যক অবধারণ করা স্ুকঠন। সমাধি দ্বারাই 
বস্ততত্ব নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া বার, ইহা খযিগণ বণিয়া গিক়াছেন। * 
মনস্তত্ব ও পক্যজ্ঞানেক্দিকস, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চনভাডুতের উৎপত্তি প্রণালা 
বিবৃত হইল। এক্ষণে কন্েন্দ্িরের শ্থ&প্রণাণা বিবৃত হইতেছে। 
মনের সাহাযো জ্ঞানেন্দ্িয় দ্বারা মহাকুত সকলে শব্দ, স্পশ, রূপ, রদ 
ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণ বোধগম্য হইলে, মন: ও জ্ঞানেব্দ্িযবিশিষ্ট অহং 
তত্বনিষ্ঠ পুকষের রজোগুণ আর? অধিকদ্ধপে পরিবদ্ধিত হয়, এবং তিনি 
আপনাকে সর্বশক্তিশালা বলিয়। অভিদান করেন; সুতরাং ভামমাংশে যে 
পঞ্চ মহাভূত উৎপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার পন্ধাণি গুণনকল প্বকীরপূপে 
আয়ত্ত করিতে তিনি বন্রণীল হরেন। মনস্তত্বে অহংতব এবং বুন্ধতত্ব 
সমিতি আছেঃ মনঃ, অভিমান (অহং) ও বুদ্ধি এই ত্রিশরকে 
অন্তঃকরণ-বৃত্তি বলে। মহাভূতসকলের যে পৰম্পর্শাদি পঞ্চবিধ গুণ 
জ্ঞানেত্দ্িয়ের দ্বার গৃহীত হয়, তাহা & অন্তঃকরণ বৃত্তিন্বারা বিহুত্বাভিমানী 
পুরুষ আয়ত্তাধীন করিতে প্রয়ামপ করেন। আকাশের শর্বগুণ স্বয়ং 
ধারণ করিরা, প্রথমে তিনি “বাকৃ"নামক বর্শোন্দ্রশ্ন প্রকাশ করেন। 


+ নিধিতর্ক এবং সবিগার ও নিদিচার পমাধ দ্বার! কুল ও সুন্্র সনুবর ধ্তর 
হত্ব অবগত হওয়া যান্ল। তাহ। যোগশুত্র-ব্যাধ্যানে বিবৃত হুইয়াছে। 
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পরে ম্পর্শাদি গুণনকল সম্যক ধারণ করিবার নিমিত্ত উক্ত অন্তঃকরণ্‌ 
বৃত্তিদ্ধারা পুকষ “পাণি”-নামক দ্বিতীয় কর্শেন্ত্ি় প্রকাশ করেন; 
জ্ঞানেন্দ্িয়ের দ্বার! প্রকাশিত মহাভূতসকলের এই সকল গুণ ধারণ করাই 
পাণিনামক কর্শেন্দ্িয়ের কাধ্য। মরুতের “চলন” রূপ যে একটি 
বিশেষ শক্তি আছে, তাহাও এ বিভূ পুরুষ উক্তপ্রকারে ধারণ করিয়া, 
অপর একটি কর্শেন্ির আবিভূতি করতঃ তাহা স্বকীয়রূপে প্রকাশ 
করেন; এই চলনাত্মক কর্শেন্দ্রির “পাদ” নামে আখ্যাত হয়। মহাভৃতের 
উক্ত গুণনকল পাণি-নামক কর্মেন্দিয়দারা ধৃত হইলে, এ বিভুপুরুষ 
“উপস্থ” নামক অপর কর্মেন্দিয় প্রকাশ করিয়া, তদ্দারা & গুণসকলের 
সহিত সম্যক মিলিত ও তৎসহ সমতা প্রাপ্ত হয়েন। ত্বক-নানক বে 
স্পর্শ-গুণ-গ্রাহক জ্ঞানেন্দ্রির আছে, তাহাকে বিশেষরূপে পরিচালনা 
করিয়া, তংসাহায্যে পাণিদ্বারাধূত গুণাব়বসকলের সহিত এই উপস্থ 
নামক কর্মোন্দ্রয় মিলিত হয়, এবং এ বিহৃত্বাভিমানী পুরুষ তখন আপনাকে 
সম্যক শব্দাদিগুণসম্পন্ন ঝলিয়া বোধ করেন। পাণি ও উপস্থ নামক 
ইন্জিয়ের দ্বারা স্বকীয়রূপে ধৃত গুণনকলের অপ্রয্োজনীয়াংশ বর্জন করি- 
বার নিমিত্ত পুনরায় “পাঁযু”-নামক অপর কক্েন্দ্িরের সৃষ্টি হয়। অনাবশ্তুক 
ংশ বর্জন করিবার বে শক্তি, এঁ বিভুত্বাভিমানী পুরুষ প্রকাশিত করেন, 
তাহাই এই “পাযু”-নামক কন্মেনদ্রিয়ের স্বরূপ । 
মনঃ ও পঞ্চ জ্ঞানেত্্িয়বিশিষ্ট পুরুষ কর্মেন্দিয়-সংঘুক্ত হইয়া, এ 
বন্শেন্রিয়ের সাহায্যে উক্তপ্রকারে শব্ব-স্পশাদি পঞ্চবিধ তন্মাত্র স্রীয় 
আয়ন্তাধীন করিয়া, তাহার সহিত অভিমান-বৃত্তিদ্বারা একতা প্রাপ্ত হয়েন্‌; 
.স্ৃতরাং একাদশ ইন্দ্রিয-সমহ্িত পঞ্চ তন্মাত্রাত্মক-রূপে তাহার একটি দেহ 
স্বকীয় রূপে পরিকল্পিত হয়। তাহাতে অভিমান-বৃত্তিদ্ধারা আত্মবুদ্ধি 
করিয়া, তিনি ত্র দেহরূগী হইক্া গ্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই তাহার 
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“নথক্ম শরীর” বলিয়া আখ্যাত হয় এবং স্মদেহ-বিশিষ্ট পুরুষই 
সচরাচর “জীব” নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। এই হুক্দেহের সর্ধাংশে 
পুরুয়ের সম্যক্‌ আত্মবদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, তিনি & দেহের উপকরণবূপে 
স্থিত ইন্দ্রিয়দকল তাহার নিজের শক্তিমাত্র বলিয়া বোধ করেন, এবং এই 
সকল শক্তিযুক্ত জীব নিয়তির বশবর্তী হইয়া, ততদাহায্যে বহিঃস্থিত 
ক্ষিতাপতেজোমরুদ্‌ব্যোমাত্মক দেহে প্রবি্ হয়েন। তত্রপ প্রবিষ্ট হইলে, 
তিনি স্থলদেহধারী জীবরূপে পরিণত হয়েন এবং নানাবিধ কর্ম করিয়া, 
তজ্জনিত সংস্কার-নিবন্ধন এক স্তুল দেহের অস্তে পুনরায় এ সংস্কারের 
উপযোগী অন্য স্থুলদেহ প্রাপ্ত হয়েন। এইবূপে জীবের সংসারে বারংবার 
যাতায়াত ঘটিয়া থাকে । 

১৬। পুর্বে বলা হইয়াছে যে, পুর্বোক্ত চতুর্বিংশতি তত্বের মধ্যে, 
বুদ্ধি, অহস্কার এবং মনঃ এই তিনটি তত্বকে একত্র অন্তঃকরণ-বৃত্তি বলে। 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় 'ও পঞ্চ কর্মেন্দ্িয়কে তাহা হইতে বিশেষ করিয়া “করণ 
অথবা “করণবুত্তি” বলা যায়। কারণ এই দশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই উক্ত 
অন্তঃকরণ-বৃত্তি স্থুল দেহকে স্বকীয়রূপে আশ্রয় করে এবং তদ্দাবা কর্ম 
সকল সম্পাদন করে। * পুরুষের স্থুলদেহাবলম্বনকার্দ্যে অন্তঃকরথ-+ 
বুন্তিই তাহার প্রথম সহায় হয়। পূর্বোক্ত সুগ্মদেহধাবা পুক্ৰ (জীব) 
সথলদেহ-পরিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার অস্তঃকরণবৃত্তিই প্রথমে 
চালিত হয়। পূর্ব বলা হইয়াছে থে, সর্বপ্রকার ভৌতিক পিমকলেই 
পঞ্চ মহাভূত মিশ্রিতভাবে বর্তমান আছে। এই সকল স্থুলদেহে ( পি্ডে) 
* মনের সহিত সংযুক্ত না হইয়। উ্ত দশ তক্রিক় কোন কাধ্য করিতে পারে না 
অতঞব করণশব্দে প্রধানতঃ মনঃ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্ডির় পঞ্চ কর্খেজিয় এই একাদশ 
ইন্ত্রিয়কে বুঝার। পরস্ত অহংতত্ব ও বুদ্ধিতত্বের সহিত সমন্বিত ন! হ্ইয়া, ম.নরও কোন 


কাধযদামর্থ্য হয় ন1। অতএব সাধারণভাবে একাদশ ইন্রির অহং ও বুদ্ধি এই ব্রয়োদশটিই 
করণ। কিন্তু তন্মধ্যে দশটি বাহোত্রিযেরই মুখ্য “করপত্ৃ” সিদ্ধ আছে। 
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যে বারবীর অংশ আছে; তাহাতে মরুত্তত্বের আধিক্যবশতঃ, তরী দেহমধ্যে 
স্পর্শগুণ স্থগ্মতন ভাবে প্র বায়বীন্ন অংশেই স্কিত আছে , স্বতরাং জীব প্রথমে 
্বীয় পাণি ত্বক্‌ '3 উপস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা স্থুলদেহস্থ এ বায়বীয় মরদংশকে 
আয়ত্ত করিয়া, অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা তাহাকে আত্মরূপে গ্রহণ করেন। শব্দ- 
গুণাস্মক আকাশ সর্ধব্যাপা; কোন দেহ তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না) 
কারণ তিনি আন ক্ষ) ঝাযু কিঞ্চিংপরিমাণে স্থলদেহে অবরুদ্ধ থাকেন ; 
স্তরাং জীব প্রথমে বারুস্থিত মকদংশের সুশ্ম স্পশগুণকে পাণাশ্রিয়ের দ্বারা 
থারণ করিয়া, স্পর্শ-শক্তি ও উপস্থ-ইন্দ্িয়ের সাহায্যে বায়বীয় মরুদংশের 
সহিত মিলিত হয়েন; মিলিত হইলে, অভিমানবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে 

তযুক্ত হয়; সুতরাং তিনি এ মরুতে স্বকীর বুদ্ধিযুক্ত হয়েন; জীব- 
কর্তৃক আম্মবুদ্ধিতে গৃহীত মরৎই *“ুখ্যপ্রাণ'” নামে আখ্যাত হয়েন। 
পরন্ত দেহস্থিত বাযুর মরুদংশের সহিত জীব এইরূপে একভা-প্রাপ্ত হইয়া, 
তদবলম্বনে বাযুর সহিতও একতা-প্রাপ্ত হয়েন। এইন্ধপে জীব দেহের 
বায়বীয়াংশাবলঙ্বনে স্থুলদেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে, তাহার ক্রি 
ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ উক্ত বায়ুকে স্বীয়রূপে গ্রহণপূর্বক তাহাতে অন্থু- 
প্রবিষ্ট হয় ও দেহের সর্বাংশে তৎদাহায্যে আপন আপন স্বরূপগভ শক্তি 
'অনুপ্রবিষ্ট করায় । ইন্দ্িয়শক্তির প্রেরণাধীন হইয়া, দেহস্থ বায়ু পঞ্চবিধ কর্ম 
সম্পাদন করে এবং তদন্থুমারে তাহার পঞ্চবিধ নামকরণ হয়। যথা ১ 
প্রীণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। * 


শি 8 াশীশিল 








». এই পঞ্চবিধ প্রাণের মধ্যে উচ্ছ দাদি কর্ম যাহা দ্বারা! কর। হয়, তাহাকে বিশেষ 
রূপে প্রাণ বলে; ইহার স্থান হৃদয় হইতে নাসিক; অপান বাধুর কায উৎসর্গাঙ্গি 
(মলমুত্র-ত্যাগাদি ), ইছার স্থান নাভর অধোদেপ কইতে পদাুষ্ঠ পধ্যন্ত । সমান বাছুর 
স্থান ন।ভদেশ, ইহার কায দেহস্থ রসসকলের সমতা-সম্পাদন করা । সর্বশরীরগামী 
বাষুর নাম ব্যান। উদ্ধবৃত্ধি বিশিষ্টের নাম উদান; ইহার গান ন।সিকা গ্রতাগ হইতে 
শিরোনেশ পধাস্ত। 
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* এই পঞ্চবিধ প্রাণ-বানুর সাহায্যে জীব সম্যক্‌ স্থলদেহের অপরাপর 
ভৌতিকাংশের সহিত মিলিত হইয়া, তদাম্মতা প্রাপ্ত হয়েন। তন্মধ্যে যে 
ংশে যে ইন্দ্রিন্ন বিশেষরূপ শক্তি প্রকাশ করে, সেই অংশের নামও সেই 
ইন্জিয়ের নামের অনুগামী হয়। যথা ;_ চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, বাক্‌, পাণি” 
পাদ, উপস্থ ইত্যাদি। এই সকল বিশেষ বিশেষ যন্ত্র এবং সব্বশরীরগামী 
নাম়নকল অবলম্বনে, পৃথরূপে গঠিত স্থুলশরীরে, পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ প্রাণ, 
য় স্বর কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়; এবং এতছুভয়-সাহায্যে জ্ঞানেক্দ্রিরদ্ধারা জীব 
বাহাবস্ত-সন্বস্ীর জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
যেন্ধপে উপজাত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে ১ 
এই ভুূলেকে সুধ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক তৈজসাংশপ্রধান বন্ত » 
সাধারণতঃ কু্যকিরণ-সাহায্যেই ইহলোকে জীবের দর্শন-কার্য্য সম্পাদিত 
হয । কিরূপে ইহা ঘটিয়া৷ থাকে, তাহা বিচার করিলে, দেখা! বায় যে, সুর্ষ্যের 
অভান্তরস্থ মূল সৃষ্টি প্রকাশিনী বহিন্মুখগামনী শক্তির প্রভাবে স্যের তেজ 
বহিক্মথে প্রভাড়িত হইয়া, বহিঃস্থ সুক্মবাধুর তৈজসাংশের সহিত মিলিত 
হয় এবং চতুদ্দিকে রশ্মির আকারে প্রবাহিত হইয়া, সবেগে দিগ্দিগন্তরে 
গমন করে। যখন এই সকল রশ্মি পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়, তখন তৎ্সহযোগে 
পার্থিব বাবুব তৈজসাংশ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। অপরদিকে পার্থিববস্ত-সমু- 
দায়ের ূগও তাহাদের তৈজসাংশসম্ভৃত। “রূপ” উক্ত বস্তসকলের অভ্যন্ত- 
রগ্ক বহিম্মথগামী স্বাভাবিকশক্তি-প্রভাবে বহিদ্দিকে বিতাড়িত হইয়া, সুর্য্য- 
(করণন্বারা উদ্বেলিত বহিয্থ বায়ুর তৈজসাংশের সহিত মিলিত হয় এবং 
চতুর্দিকে রূশ্ির আকারে প্রবাহিত হইয়া, দ্রষ্টা জীবের চক্ষুর্গোলকস্থ বায়বীয় 
উতৈজসাংশকে প্রাপ্ত হয় ; এবং তথায় স্নায়বীয় বাযুর তৈজসাংশের সহিত সম্বপ্ধ 
প্রাপ্ত হইয়া, এ ন্ায়বীয় বায়ুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। অতি শৈশবাবস্থায় যতদিন 
জীবের জ্ঞানেন্দিয় সম্পূর্ণ কাধ্যক্ষম হইয়া বিকসিত না হয়, ততদিন বাহ্বন্তর, 


২১২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মাবিষ্ভা | 


রূপ স্নায়বীয় বায়ুতে পূর্বোক্ত প্রকারে প্রবিষ্ট হইলেই, দর্শনেন্দ্রিয় তথা! 
হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে, এবং দ্রষ্টী পুরুষ তখন তাহা 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; এবং তদ্দারা তাহার স্থখভোগ অথবা ছুঃখভোগ 
সাধিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ণ পুরুষেরও দর্শনেন্ত্রিয় যখন মানসিক-ব্যাপারদথার! 
আংশিকরূপে বুদ্ধিতে অবরুদ্ধ হয়, তখন বাহাবস্তর রূপসকল উক্তপ্রকারে 
চক্ষুর অভ্যন্তস্থ স্নায়বীয় বাুতে প্রবিষ্ট হইয়া,দর্শনেন্র্রিয়কে আকর্ষণ করিলে, 
ততসম্বন্ধে জীবের জ্ঞান জন্মে। পরস্ত জীব শৈশবাবস্থায় দর্শনেক্দিয়-সাহায্যে 
উক্তপ্রকারে চক্ষুর্গোল কাত্যন্তরস্থ-ন্সায়বীয়বাযুস্থিত বাহ্বস্তর রূপসকলকে 
স্বীয় ভোগ্যবিষয়রূপে প্রাপ্ধ হইয়া, ক্রমশঃ এ রূপভোগেচ্ছায় দর্শনেন্দ্িয়কে 
চক্ষুর্গোলক অতিক্রম করিয়া, বহির্দেশে প্রেরণা করিতে প্রযত্ব করিতে 
আরম্ভ করে। উক্ত হেতুতে দর্শনেন্দরিয় স্বীয় শক্তি প্রসারিত করিতে 
গিয়া, সুর্ধ্য হইতে ( অথবা! অন্ত তৈজসপদার্থ হইতে) প্রাপ্ত বহিঃস্থিত 
বায়ুর পূর্বোক্ত তৈজস-রশ্মিসকল অবলম্বনে সন্মুখদিকে গমন করে; 
এবং জীব এইরূপে দূরস্থবস্তর রূপসকলকে প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা বোধগম্য 
ও উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাতেই কেবল দর্শনের দ্বারাও দূরত্ব 
জ্ঞান জন্মে। দর্শনেত্দিয়ের দূরগমনের শক্তির প্রাভেদই ভিন্ন ভিন্ন লোকের 
দুরদর্শনশক্তির নানাবিধ তারতম্যের একটি প্রধান কারণ। ইন্দ্রিয়গণ 
ছুরস্থানে গমন করিতে সমর্থ হওয়াতেই যোগীরা দুরদর্শন ও দুরশ্রবণ 
করিতে পারেন) এক্ষণে বে কেহ কেহ পরকীক্-মানস-জ্ঞান লাভে 
( 01০8£17 [52৫168 ) সমর্থ হইতেছেন, তাহারও কারণ ইহাই। 
অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের দর্শন-কা্ধ্য ত্রিবিধরূপে হয়, কখন 
বাহ্ৃবস্তর রূপ চক্ষুর্গোলকে উপস্থিত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ হয়; কখন জীব 
দর্শনেক্রিয়কে বহিদ্দিকে প্রসারিত করিয়া, বাহ্বস্তর রূপ প্রত্যক্ষ ও ভোগ 
করিয়া থাকেন। কখন বা উভর়-বিমিশ্রণে দর্শনকাধ্য ঘটিয়া থাকে $ 
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শরবপানি ইন্রিয-ব্যাপার-সম্বন্ধেও ন্যনাধিক-পরিমাণে এই প্রণালীতেই কার্ধ্য 
হয় বুঝিতে হইবে । 

১৭। অহংতত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্ষিতিতত্বপর্য্স্ত তত্বসকল 
অর্থাৎ অহংতত্ব, মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাতৃত 
এই ২২টি তত এবং তদাশ্ররীভূত মহত্ত্ব এই ২৩টি তত্বকে সমষ্টিভাবে দেহ- 
স্বরূপ করিয়া, যে পুরুষ বিরাজমান আছেন, তিনি ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ড ইত্যাদি 
.নামে প্রসিদ্ধ ; ইহাকেই মহাবিরাটুও বলে। ইনিই প্রকাশিত স্ষ্টির প্রথম- 
পুরুষ । আর প্রথমোক্ত ২২টি তত্বসম্টিকূপ দেহ-দমন্িত যে পুরুষ, তাহাকে 
বিরাট, অনিরুদ্ধ ইত্যাদি নামে আখ্যাত করা হয়। মহাবিরাট-_হিরণ্য- 
গর্ভকে বিদ্যান্থষ্ট বলে। কারণ তান অভিমানাত্মক অহংধর্দের অতীত 
থাকাতে, বুন্ধিরূপ দেহে তাহার অহংবুদ্ধি নাই। হৃষ্টিপ্রকাশের পূর্বে 
পূর্বোক্ত ২২টি তৰ হিরণ্যগর্ভ পুরুষে লীন হইয়া, অপ্রকাশিত ভাবে 
অবস্থিতি করে। অগুমধ্যে যেমন অপ্রকাঁশিতরূপে জীব-দেহ বর্তমান 
থাকে, কালক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, তন্মধ্য হইতে জীব-দেহ প্রকাশিত 
হয়, তদ্রপ বুদ্ধিরূপ অগুহইতে অভিমানাত্মক দ্বাবিংশতিতত্বরূপে জগৎ 
ব্যক্তীকৃত হয়। এই নিমিত্ত হিরণ্যগর্ড পুরুষের দেহরূপে অবস্থিত সমষ্টিকৃত 
পুর্বোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রয়োবিংশতি তন্বকে ত্রন্ধা্ড বলে। 

১৮। পূর্বোক্ত ত্ররোবিংশতি তত্ব অনস্তরূপে বিমিশ্রণের দ্বারা অনস্ত- 
রূপী এই জগৎ প্রকাশিত হইরাছে; স্মুতরাং দৃশ্তমীন জগতের প্রত্যেক 
বস্ততেই ননাধিক-পরিমাণে এই সমস্ততত্বই নিহিত আছে। কোন 
দ্রব্যে সব্গুণাধিক্যযুক্ত তত্বদকলের অংশ অধিক, কোন দ্রব্যে বা রজো- 
গুণাধিক্যযুক্ত তত্বসকলের, এবং কোন ত্রব্যে বাঁ তমৌগুণাধিক্যযুক্ত তত্ব- 
সকলের অংশ অধিক। দ্রষ্টা পুরুষও প্রত্যেক বস্ততে অনুপ্রবিষ্ট আছেন 
-স্কৃতরাং সকলই জীব) পরস্ত আত্মবোধে যে বিশেষপিগুকে অবলম্বন 


২১৪ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা। 


করিয়া কোন পুরুষ প্রকাশিত হয়েন, সেই বিশেষ পিকে তাহার দেছ' 
বলা যায় এবং সেই পিগাশ্রিত পুরুষকে দেহী বলা যায়, আর সেই 
পুরুষের ইন্দ্রিরের বিষয়রূপে থে প্রধানতঃ পঞ্চনহাভূতাত্মক অপর দ্রেহপিপ- 
সকল বর্তমান আছে, তাভাদদিগকে সেই পুরুষের সম্থন্ধে ভোগ্য বা দৃশ্ত 
বলিয়া বর্ণনা করা বায়। যখন এই সকল বহিঃস্থ বিশেষ বিশেষ তব্ব- 
সমষ্টিরূপ-পিগ্ কোন পুরুষের কেবল দৃশ্ত অথবা ভোগ্যরূপে পরিজ্ঞাত হয়, 
তখন তাহাদিগকে জড় বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট চৈতন্তাংশের 
সহিত একত্র যখন ইহারা জ্ঞানগমা হয়, তখন ইহারা জীব বলিয়া 
পরিজ্ঞাত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টি বিশেবরূপে বর্ণিত 
হইতেছে । আমি একজন মনুষ্য, আমার স্বরূপ বিশেষরূপে তন্ন তন্ন 
করিয়া বিচার করিলে দেখ! যায় যে, আমি কোন বিশেষ বিশেষ 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ-বিশিষ্ট, ক্ষিত্াপ তেজোমরুদ্ব্যোমাত্ম ক, 
একাদশ-ইন্দরিয়সমন্ধিত, অভিমানবৃত্তি-ও-বুদ্ধিবিশিষ্ট একটি চেতনানীল পদার্থ । 
তন্মধ্যে ক্ষিতি.অপৃ-তেজঃমরুৎব্যোমাত্বক যে অংশটি, তাহাতেও আমার 
আত্মবুদ্ধি আছে; ইহাই আমার ভোগায়তন দেহরূপে কল্পেত হয়; 
ইহাকে “স্থল” দেহ বলা যায়; মৃত্যুতে এইটি মাত্র বিচ্ছিন্ন হয়, অপর 
সকলই থাকে। অবশিষ্ট যে বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চ- 
তন্মাত্রের সমষ্টি, তাহা তন্নিহিত চৈতন্যময় পুরুষের তখন বহির্দেহরূপে 
কম্পিত হর। এই অষ্টাদশতত্ব-সমন্বিত যে জীবদেহ, তাহাকে জীবের “শুক্র 
শরীর” বলে) এবং যখন এ হুক্ম শরীর ও প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়কালে 
অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া, অব্যক্তভাব ধারণ করে, তখন 
জীবচৈতন্ত কেবল গুণত্রয়ের অব্যক্তাবস্থারূপ প্ররুতিতত্বে সংযুক্ত হয়া 
অবস্থান করে, তখন এই অবাক্তা প্রক্কৃতিই জীবের দেহরূপে কল্পিত হয় ; 
ইহাকেই জীবের “কারণ-দেহ' বলে। কিন্ত এই ত্রিবিধ দেহ-সথন্ধে 
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বিশেষ এই যে, “স্থুলদেহ”সমস্থিত হইয়াই জীব বিশেষরূপে জাগতিক 
বিষয়সকলকে প্রত্যক্ষ ও ভোগ করেন, “সথক্নদেহ” তদ্রপ ভোগোপবোগী 
নহে; এবং “কারণ-দেহে” সমস্ত অপ্রকাশ থাকাতে, তাহাতে কোন 
প্রকার ভোগ সাবিত হয় না। আমার সম্বন্ধে তববচার করিলে, 
এতীবন্মাত্র আমার ন্বপ বলিয়া অবগত হওয়া যায়। অপর জীব 
সকলে সম্বন্ধেও এইরূপই জানিতে হইবে। আগি যখন মামার স্থুলদেহে 
আম্মবুদ্িযক্ত হইয়া থাকি, তখন অপর স্থুলদেইসকল সাধারণতঃ আমার 
দৃস্ত এবং ভোগ্যবপেমাত্র প্রতিভাত হয় ; স্থতরাং তাহাদিগকে জড় বলিয়া 
মনে করি। কিন্তু সেইসকল দেহেও পুনরায় দৃক্শক্তি (পুরুষ) বন্ধমান 
আছেন; অতএব দৃক্শক্রিসমগিত বালক়্া, যখন সেই সঞ্ল দেহকে 
দর্শন করি, তখন তাহাদিগকে জড় না বলিয়া, ভীবই বলির! থাকি। 
পরন্থ যে সন্বগুণাজ্মক বুদ্ধিতত্বকে, জ্ঞাননাত্র বলিরা, পুর্বে বর্ণনা করা 
হইয়াছে, তাহার অংশ সকলপ্রকার দেহে সমান নহে) দে দেখে যে” 
পরিমাণে সন্থাংশ অধিক, সেই দেহবিশিষ্ট জীব দেইপরিমাণে উচ্চ এবং 
শ্রেঠ। কোন কোন দেহে এই ভ্ঞানাংণ এত অন্পপরিমাণে বিনিশ্িত 
যে, সাধারণতঃ তন্মধ্যে জ্ঞান আছে বলিরাই বোধ হয় না) এইসকল বস্ত 
সচরাচর কেবল জড়বস্ত্ব বলিয়াই পরিচিত হয়? পরস্থ ইহাদিগের মধ্যেও 
অশ্দুটরূপে ভ্ঞানাংশ নিহিত আছে। পাশ্চাত্য বৈদ্ভানিক অন্ুন্ধান প্রণালী 
অবলম্বনে, কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সম্প্রতি ইহা প্রনাণীকৃত 
করিয়াছেন যে, আমরা যাহাকে জড়বস্ত বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকি, 
তন্মধ্যেও অতি ক্ষীণভাবে ভ্ঞানাংশ বর্তমান আছে; স্ৃতরাং তাহারাও 
প্ররুতপ্রস্তাবে জীব বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। তত্ববিৎ খধিগণেরও" 


ইহাই উপদেশ। 
১৯। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার-সমন্থিত দ্বাবিংশতিতব' 


১১৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষবিদষ্ভা । 


সম্মিলনে জগৎ অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । পরস্ত তত্বসকলের 
'বিমিশ্রণ দ্বিবিধ  সমষ্টিভাবে বিমিশ্রণ ও ব্যাষ্টভাবে বিমিশ্রণ | ইহা একটি 
ৃষ্টাস্ত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে ১-_-আমার দেহের প্রত্যেক রক্তুবিন্দু 
প্রত্যেক মাংমকণিকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের দেহ; এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব 
আমার দেহে, আমাহইতে স্বতগ্রভাবে, অবস্থিতি করিতেছে; আবার 
ইহাদের দেহসমষ্ট একত্র আমি-স্বরূপ একটি জীবের দেহরূপে পরিগণিত। 
সমস্ত বিশ্বও এইরূপ দ্বিবিধ-সম্মিলনে গঠিত। পুথিবীস্থ প্রত্যেক ধুলিকণা 
স্বতত্ত্র, আবার তৎসমস্ত একত্র একটিবস্ত পৃথিবী; ধূলিকণা সকল 
পৃথিবীর অঙ্গমাত্র। অতএব ব্যষ্টিভাবে তত্বসকলের বিমিশ্রণে যেমন 
অসংখ্য পদার্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সম্রভাবে সম্মিলনেও অসংখ্য পদার্থ 
রচিত হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছে বে, অহঙ্কার-সমস্বথিত দ্বাবিংশতিতত্ব- 
সন্মিলনে জগং অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা বুদ্ধিতত্ব-সমদ্বিত 
হইলে, ইহাকে “ত্রহ্মাণ্ড”” নামে আখ্যাত করা হয়। অতএব তত্বসকলের 
সম্মিলন সনষ্টভাবেও অপংখা হওয়াতে এবং বুদ্ধি তৎসমস্তেরই সহিত 
সমন্বিত হওয়াতে, ব্রহ্গাণডও অনস্ত। 

এই পৃথিবী ও পুথিবীন্থ প্রাণিগণ যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, তাহা! ব্রিবিধ 
স্তরে বিভক্ত ; এই প্রত্যেক স্তরকে এক একটি লোক বলা যায়। তন্মধ্যে 
প্রথম-্তরস্থ মত্বগুণাধিক্যযুক্ত লোকসকলকে স্বল্লপোক অথবা স্বর্ণ বলা 
যায়; সত্বগুণের উত্তরোত্তর আধিক্যক্রমে স্বর্গ লোকের পাচটি স্তর আছে; 
তন্মধো সর্বনিষ্নের স্তরের নাম বিশেষরূপে স্বর্লপোক, এবং তছুপরিস্থিত 
লৌকসকলের নাম ক্রমশঃ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক) মহর্লোককে 
প্রজাপতি-লোক বলে, এবং শেষোক্ত তিনটিকে ব্রক্লোক বল! 
যায়। ধাহারা এই সকল স্বর্গলোকে বাস করেন, তাহারা উচ্চশ্রেণীর 
খ্দেবতা বলিয়া পরিচিত । দ্বিতীয়ন্তরস্থ অন্তরীক্ষলোক-নামে অভিহিত 
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শ্কুরর্লোকও নানাবিধ দেবতা, খষি, গন্ধর্, ভূত, প্রেত, পিশাচাদি- 
নামক প্রাণীদিগের বাসস্থান । তৃতীয়ত: অতলাঘি সপ্তপাতাল ও সপ্তনরক- 
সহিত ভূর্লোঁক, মর্ত্য নানবগণের ও অপরবিধ দেবতা, দৈত্য, দানব, 
নাগেন্্র, এবং পণ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবের নিবাসস্থান। 
সু্যকিরণদ্বারা যে পর্য্ন্তস্থান আলোকিত হয়, তাহাকে ভূলেণেক বলে। 
সত্ব-প্রধান জীবকে দেবতা বলে) রজ:-প্রধান জীবকে অস্থুর বলে, 
এবং তমঃ-প্রধান জীবকে রাক্ষপ, পিশাচ ইত্যাদি নামে বর্ণনা করা 
যায়। মন্ুষ্যের মধ্যে এই ত্রিবিধ-ভাব-সম্পন্ন লোকই দৃষ্ট হয়। দেব- 
ভাবাপম্ন লৌকের অন্তরিক্রিয় ও বহিরিক্দিয়-নিগ্রহ, তিতিক্ষা, তপস্যা, 
সত্যভাষণ, দয়া, তুষ্ট, বৈরাগ্য, দান, সরলতা, বিনয়, এবং আত্মরতি, 
এই সকল স্বাভাবিক গুণ। বভঃ-গ্রধান লৌকের অতিশয় বিষয়বাসনা, 
বিষয়লাভের নিমিত্ত দেবাদি-অর্চনা, দর্প, যুদ্ধোৎদাহ, যশোলিপ্পা, 
স্ততিপ্রিরতা ইত্যাদি স্বাভাবিক ধর্ম। তমঃ-প্রধান লোকের ক্রোধ, 
লোভ, মিথ্যাব্যবহার, হিংসা, যাক্াবৃত্তি, বঞ্চনা, কলহ, শোক, মোহ, 
আলন্ত, দৈন্য, ভয় ইত্যাদি স্বাভাবিক বর্ম । সুতরাং মন্তব্যের প্রকাত 
বিভিন্ন হওয়াতে, তাহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত আচরণীয় ধর্মসকল'ও পৃথক্‌ 
পৃথক্‌। খধিগণ সকলশ্রেণীর লোকের উপযুক্ত ধর্দ্দই পৃথক্‌পৃথক্রূপে 
উপদেশ করিয়াছেন। এইসকল ধর্ম আচরণ করিয়া, লোকসকল 
যেরূপ অবস্থা লাভ করেন, তদনুপারে মৃত্যুর পরে পরলোকে তাহাদের 
গতিলাভ হয়। 

২০ উপরি উক্ত দেবলোক-মকলে অসংখ্য দেবতা বাঁস করেন, এবং 
তাহারা উপাসিত হইয়া, মন্গষোর অশেষবিধ কল]াপ বিধান করেন। এই 
সকল দেবতা একাদশ শ্রেনীতে বিভক্ত; এই একাদশ শ্রেণীর দেবতা 
একাদশ ইন্দ্িয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বলিরা বর্ণিত হইয়াছেন । তাহাদেরই 


২১৮ ব্রন্মবাদী খধি ও ব্রঙ্ষবিষ্ঠা | 


উপাসন| বেদে কর্মকাণ্ডে বিশেবকপে উক্ত হইম্াছে। ভূলোক, অন্তরীক্ষেণ 
লোক ও স্বর্ণোক, এই তিন লোকে বিভিন্ন বিভিন্ন মুতে ইহাবা কার্ধয 
করেন। এই নিমিন্ধ একাদশকে ত্রিগুণিত করিয়া দেবতাগণের শ্রেখ্ী- 

'খ্যা তেত্রিশ বণিয়া? শান্ে উক্ত হইয়াছে । উত্ত একাদশ শ্রেণীর 
দেবতা এক্ষণে বিবৃত ২হতেছেন ; পূর্বে কথিত হইয়াছে থে, প্রথমে 
মহাতূত আকাশ স্ব হয, এবং শব্ধতন্মাত্র ইহার গুণ) কিন্তু পুকষ 
€ দৃক্শঞ্জি ) ইহাতে ও অনুপ্রবিষ্ট আছেন; স্থৃতর্বাং শন্দগুণাত্মক আকাশ 
এ পুরুষের দেহরূপে ক্সিত হর, আকাশরূপ দেহ্ধারী পুরুষকে প্িক্‌”” 
-নামক দেবত। খাঁলয়া অভিহিত করা হর । এই “দিকৃ' দেবতার শব্দ গুণ 
গ্রহণ করিবার জন্যই শ্রোত্র নামক প্রথম জ্ঞানেন্দিন প্রকাশ পার। শাঙ্বে 
এই শ্রোত্রেন্্িরকে “অধ্যান্ম, ইহার বিষ খন্দকে "অধিভ়ত", এবং 
দিক্‌ নামক দেবতা, বংকনুক শরোত্রেঞ্জির উদ্‌বদ্ হয়, ত!হাকে £অধিদৈব” 
নামে আখ্যাত করা হয়। এইবপ মরুৎ্নাঘক মহাভূতের গুণ স্পর্শ ) এই 
স্পরশগুণবিশিষ্ট পুকষকে ণবানু দেবতা, অথবা 'াঁরছ্যুৎ” দেবতা, বলা বায় । 
বখন দৃশ্তরাপমাত্র মরুত জ্ঞাত হয়েন, তখন তাহাকে জড় দ্বিতীন মহাভূত 
বণিক নির্দেশ করা হয়; কিন্তু তাহাতেও দৃক্শক্তির অধিষ্ঠান আছে; 
অতএব তিনিও জীব ( দেবতা) এই"“বানু১অথব। “বিছুৎ”-নামক দেবতার 
স্পরশশক্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ত্বক্‌-নামক ভ্রানেক্্িয়েব গ্রকাশ হর, 
সথতরাং ত্বগিজ্জিয় “অধ্যাত্ম”তাহার বিষররূপে অবস্থিত স্পর্শ গুণ“অধিভূত”, 
এবং বায়ু অথবা বিদ্যুৎ “অধিদৈব” বপিরা কীত্তিত হয়েন। এইরপে 
চিক্ষুঃ” অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, এবং তেজোরূপ দেহ-বিশিষ্ট “অর্ক"-নামক 
দেবতা অধিদৈব ; রসনা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত, বরুণ অধিদৈব ) এবং 
নাসিকা অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত, অশিনীকুমার অধিদৈব বলিয়া উত্ত 
হইয়াছেন। এইরূপ পুনরার “বাক্‌”-নামক কর্শেকর্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। 
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ব্রি; অতএব বাক্‌ অব্যাত্ম, বাক্য অব্বভূত, বহি অধিদৈব ) পাণি অধ্যাত্ম, 
গ্রাহ্থ অধিভূত, ইন্দ্র অধিদৈবঃ পায়ু অধ্যাত্ব, বর্জনীয় অধিভূত, উপেক্ত্ 
অধিদৈব) পাদ অধ্যাম্ম, গন্তব্য অধিভুত, মিত্র অধিদৈব ; উপস্থ অধ্যায্ম 
আনন্দ অধিভূত, প্রজাপতি অধিদৈব। এহ পঞ্চ দেবতা বাগাদি পঞ্চ 
কন্মেপ্দ্রিয়ের উদ্দীপক ও অধিঠাী। মনের অথিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম 
চন্দ্রনা। দন; অব্যাত্ম, মন্তব্য অধিভূত, চন্দ্রা অধিদৈব। এই একাদশ 
দেবতা বেদে বিশেষনপে উল্ত হইগাছেন। ইহারা যেসকল পিগ্ডে 
বিশেষরূপে অধিষ্ঠ'ন করিরা, স্বার স্বায় বিশেব শক্তি প্রকাশ করেন, 
তাহাদিগের নান অন্রনারে সেইনকল পিখেরও নানকরণ হয়। যেমন 
এই ভূলোকে সুধ্যই অক দেবতা, চত্দ্রই চন্দ্রা দেবতা, ইন্দ্রনামক 
দিকৃপালই ইন্দ্র দেবতা ইত্যাধি। অপর সকল ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মনঃ 
শ্রেন্ঠ এবং মনের সহিত সম্মিলিত ভাবেই বাগাধি ইন্জিয়মকল কার্যক্ষম 
হর) দুতরাং মনোমর লোককে বিশেষরূপে সর্কশেষ্ঠ ইন্রলোক বলা 
যান্ন। তদূদ্ধে অচংকারাআ্মক মূল প্রদ্দাপতি লোকসকল, অবস্থিত 
এবং তদুপরি জ্ঞানাত্মক ব্রক্ষলোকসকল প্রতিষ্ঠিত। পরন্ধ প্রতোক 
জীবদেহে মহদাদি ক্ষিতিপর্ধান্ত সনস্ততত্ব নিধি আছে ; সুতরাং উক্ত 
তন্বরূপ ধেহাভিমানা দেবতানকলের৪ অংশ প্রত্যেক জাবদেহে প্রতিষ্ঠিত 
আছে। বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও ধিশেষ বিশেষ কর্মারা উক্ত বিশেষ 
বিশেষ দেবতাংশের শক্তি বদ্ধিত হর এবং তন্নিমিন্ত তন্বারা উক্ত 
তন্বাধিন্িত দেবতাপকল আকৃষ্ট হইরা, সাধকের নানাবিধ অলৌকিক 
শক্তি বন্ধিত করিরা দেন। পরস্থ ব্র্ধা, বিষুঃ ও শিব (মহাদেব ) ইহারা 
সাধারণ দেবতারূপে গণ্য নহেন) ইহারা অপর দেবতাদিগের তুলনায় 
ঈশ্বর বলিয়া পুরাণদকলে আখ্যাত হইয়াছেন। নির্মল বিজ্ঞানময় যে 
বুদ্ধিতব পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহাদিগের অবস্থিতি। 


২২০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্বাবিদ্তা | 


বুদ্ধিতবের সবাংশে বিষু, রাজদাংশে বরহ্ধা, তামদাংশে মহাদেব অধিষ্িত॥ 
তাহাদিগের ধাম নিত্য অবিষ্ভাবঙ্জিত ও আনন্দময়। দেবতাগণ অস্থুর, 
দিগের আক্রমণে অতিশয় পীড়িত হইলে, সচরাচর এই ইশ্বরসকলেরই 
শরণাপন্ন ইয়েন এবং তীহারাই কোন দেহাবলন্বনে প্রকাশিত হইয়া, 
দেবকাধ্য সম্পাদন করেন এবং সত্যধর্্ম স্থাপন করিয়া, অবতাররূপে 
সর্ধলোকে বিদিত হয়েন। 

২১। স্থষ্ি যে প্রণালীতে প্রবন্তিত হয়, কালক্রমে দেই প্রণালীতেই 
পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হর। সর্কেথর ভগবান্‌ (ধিনি বাসুদেব নারায়ণ 
ইত্যাদি নামে পুরাণে আখ্যাত) তিনি যেমন স্বীরগুণসকল চালিত 
করিয়া, বিচিত্র বিশ্ব রচনাপুর্ববক তাহার প্রত্যেক অংশ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
রূপে তাহার জীবশক্তির উপভোগযোগ্য করেন, তদ্রপ আবার কাল- 
ক্রমে গুণসকল সম্যক আহরণ-পূর্বক আপনাতে লীন করিয়া, নিজ 
স্বরূপানন্দও উপভোগ করাইয়া থাকেন। স্যটর বিস্তার, পালন ও 
সংহার তাহার লীলাস্বরূপ; এই লীল! তাহার প্রকৃতিগত; সুতরাং স্থষট 
পুনঃ পুনঃ প্রবর্তিত হইতেছে ও পুনরায় তাহাতেই লয়প্রাপূু হইতেছে। 
ইহাতে তাহার নিয়্তা কেহ নাই। এই স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ক্রিরারূপ 
শক্তিসম্পন্ন বলিয়া, ত্বাহাকেই “কালনানে”ও আখ্যাত করা হয়। সত্য, 
ত্রেতী, দ্বাপর ও কলিযুগব্যাগী কাল, যাহা প্রার ৪৩ লক্ষ বংসরে পূর্ণ হর, 
তাহাকে এক মহাধুগ বলে; এইরূপ সহশ্রনগ-ব্যাপক কালের নাম কল্প। 
এই এককল্পকাল এক্জার একদিন বলিয়া গণ্য হয় এবং পুনরায় এক 
কন্ন তাহার রাত্রি। এইরূপ দিবা ও রাত্রিকে একদিন গণন। করিয়া, 
৩৬০ দিনে তাহার এক বৎসর হয়। এইরূপ দ্বিপরার্ধ বৎসর ব্রহ্ধার 
পরমাধু ৷ ব্রহ্গার দ্িবাবসানে অহংতত্ব হইতে ক্ষিতিতত্ব পথ্যস্ত সমগ্র 
জগৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়; তিনি অব্যক্ত প্রক্কৃতিতে শয়ান. 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_তৃতীয় পাদ- ব্রহ্মবিষ্া। ২২১ 


হইয়া থাকেন। পুনরায় তাহার রাত্র্যবসানে তিনি উদ্ধদ্ধ হইয়া, স্বয়ং 
প্রকাশিত হয়েন ও সমুদয় জগৎ প্রকাশিত করেন। ব্রহ্মার পরমায়ুঃ 
শেষ হইলে, তিনি একেবারে পরব্রহ্গরূপত প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎসহ 
তদঙ্গীভূত ব্রহ্মা ও ব্রহ্মরূপতা লাভ করে। পরস্ত ব্রন্মের সগুণত্ব নিত্য 3 
সুতরাং স্থষ্টিপ্রকাশিনী শক্তিও নিত্য এবং অনন্ত । অকন্দাদি যে ব্রহ্গাণ্ডে 
অবস্থিত, তাহার সঙ্বস্ধেই স্থষটিপ্রণালী ও জগত্বত্ব এইস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। 
কিন্ত ইহা জানা আবশ্তক যে, ব্রহ্মা অসংখ্য। পরস্ত অপর ত্রন্ধা ও 
ব্রহ্মা্ড সম্বন্ধে বিশেষ তত্ব আলোচনা করা আমাদের নিপ্রয়োজন । 
অতএব শাস্ত্রে তৎ্সঘন্ধে বিশেষ উপদেশ নাই ; কেবল ব্রহ্গা ও ব্রহ্ধাণ্ড 
যে অসংখ্য, তাহাই মাত্র শান্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়াছেন। 

২২। কাধ্যসকল উৎপাদন করিরা, সর্ধবিধ কারণস্তানীয় শক্তিই 
অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়; সর্ববিধ জীব দিবাভাগে কর্ম্সকল সম্পাদন কবিয়া 
রাত্রির আগমনে নিশ্চেষ্ট হইয়া নিদ্রা বায়; কালক্রমে আবার উদ্ধদ্ধ 
হইয়! ক্রিয়াশক্তি (রজোগুণ ) অবল্থছন করিরাঁ, কন্ম্দকল সম্পদন 
করে। হিরণ্যগঞ্ড ব্রদ্ধাও রজোপ্তণদ্বারা স্যষ্টিকান্য সম্পাদন কারয়া, 
অবশেষে শিথিলপ্রযত্ব হয়েন ও নিদ্রাদ্ধারা অভিভূত হয়েন। ব্রঙ্গা 
সুযুণ্তি অবস্থা প্রাপু হইলে, ত্বাহাতে অপর নকল জীব আশ্রয় ল।ভ করে 
ও তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্ম! দিদ্রাবন্থা গ্রাপ্ু হইলে, তিনি প্রকৃতিতে 
লীন হয়েন) এই প্রক্ৃতিলীনাবস্থাই তাহার নিদ্রিতাবস্থা। তিনি এই 
অবস্থা প্রান্ত হইলে, প্রকাশাম্মক জগৎ অহংতন্বের মহত অপ্রকাশিত 
হইয়া যায়। হিরণ্যগঞ্ড প্রক্ৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কেবল দৃক্শক্কি- 
ব্ূপে তিনি অ্বাস্থত হয়েন। গুণসকলও তখন এ দৃক্ণক্তিতে লীন হইয়া, 
অপ্রকাশাবন্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুণসকলকে পৃথক্্ূপে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত, ব্রহ্মার তদবস্থায় একপ্রকার উন্ুখতা বর্তমান থাকে । সাধারণ, 


হ২২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা। 


নিদিত জীবেরও এইরূপ অবস্থা) নিদ্রিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অপ্রকট 
হইয়।, নিদ্রিত পুরুষের কেবল এক অস্ুট জ্ঞানমাক্রত্বরূপে লীন 
হইয়া, তাহার সহিত একতাপ্রাপ্ন হয়; কিন্তু ইহারা একেবারে বিন 
হয় নাঃ নিদ্রিত পুরুষের জাগরণের নিমিত্ত উন্মুখতা থাকে; খ 
উন্মুখতাই রজোগুণ; নি্রিতপুরুষের ইন্জিয়বৃত্তি লয়প্রাপ্ত হইলেও এই 
রজোগুণ পুনরার প্রকাশিত হইবার জন্য অবকাশ প্রতীক্ষা করিরা 
স্বীয় বল সঞ্চয় করিতে থাকে । এইরূপে যখন রজোগুণের বল অধিক 
হয়, তখনই নিদ্দিত পুকষ জাগরিত হয় এবং তাহার ইন্দ্রির়সকল ক্রমে 
উদ্ধদ্ধ হর! ব্রন্ধার দঘন্ধেও তন্রপ, তাহার প্রক্কৃতিলীনাবস্থায় রজোগুণও 
প্রশান্ত হর; কিন্তু এই রজোগুণের বীজভাব লুপ্ত হয় না) স্থতবাং তিনি 
পুনরায় কাপক্রমে উদ্ঞ্ধ হয়েন এবং তাহার রজোগুণ অঞ্গুরিত হইয়া 
জগত্রচনাকাণ্যে প্রবর্তিত হয়। 

২৩। পঞ্চবিংশতি-তন্বাত্মক এই জগতকে সমষ্টিভাবে চারিপ্রকার 
'গ্রভেদবুক্ত বলিস্া শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । যথা একাদশ ইন্জিন, 
পঞ্চতন্মান্র ও পঞ্চ মহাভত এই ২১টি তন্ব-সমন্বিত সমষ্ট ও ব্যষ্টরভাবে প্রক- 
টিত জগৎ, এইটি প্রকাশিত প্রথম অবস্থা ; ইহাকে “বি” বলে; এবং 
তন্নি্ঠ পুকষ বিশ্ব এবং বিরাটু নামে খ্যাত হরেন। ইহা! জগতের সম্যক্‌ 
প্রকাশিতাবস্থা) এই নিমিত্তই এই "বিশ্বকে*এবং “তন্িষ্ঠ পুরুষকে” জাগ্রৎ 
স্থানীয় বলা যায়। এই ২১টি তন্বের উৎপত্তিস্থান অহংতব্ব; অহং- 
তত্বে রজোগুণ অতি প্রবল; সুতরাং অহং-তত্বনিষ্ঠ পুরুষ সর্বদা স্থা- 
ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত উন্মুখ ও ইচ্ছুক; কিন্তু জাগ্রৎস্থানীয় বিশ্ব অর্থাৎ 
ইন্জিয়াদি ক্ষিতিপ্ধ্স্ত তত্ব যখন রচিত হয় নাই, তখন অহংতবনিষ্ঠ 
পুরুষের কেবল এই উন্মুখতামাত্র থাকে) এই অবস্থাকে এই নিমিহ 
দ্বিতীয় “স্প্ন”-স্থানীয় অবস্থা বলিয়৷ শাস্ত্রে বর্ণিত করা হইয়াছে ; এবং অহং- 


দ্বিতীয় অধ্যায়--তৃতীয় পাদ ব্রহ্মবিষ্তা। ২২৩ 


তত্বনিষ্ঠ পুরুষকে “তৈজস” এবং প্রহ্যর নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। 
কোন জীব নিদ্রিত হইলে, প্রথমে সেইব্যক্তি স্বপ্ন দর্শন করিতে থাকে, 
তখন নে জাগ্রৎ কালের স্তায় বিষয়ঘকল বোধগম্য করিতে পারে না, 
অথচ সম্যক্‌ সুযুপ্তি না হওয়ায়, একদা বিষয়-বোধেচ্ছারও লোপ হয় না) 
হ্তরাং বিষয়ের আভাননকল সে স্বপ্নরূপে দর্শন করিতে থাকে । তদ্রপ 
বি অহংতত্বনিঠ পুক্নেৰ সনাক্‌ বোধগমা হর না; কারণ তখন তাহা 
প্রকাশিত হয় নাই; কিন্ত তাহ! প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাহার 
ইচ্ছা বর্তমান থাকে। এই নিমিত্তই অহংতত্বনিষ্টপুকষকে তৈঙস 
নামে, এবং অহংতন্বকে জগতের স্বপ্নাবস্থ।! বলিয়া আখ্যাত করা 
স্বায়। এইরূপ নির্মল বুদ্ধিতক্র্কে জগতের “সুবুপ্তি” অবস্থা, ও 
তন্নিষ্ঠ হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুবকে প্রান্ত” নামে শাস্ত্রে আখ্যাত করা 
হইয়াছে। সম্যক্‌ জ্ঞনপক্ত 'এই অর্থে তিনি প্রান্ত, প্রজ্ঞা তাহার 
স্বাভাবিক লক্ষণ। যাধনবলে খন সাধক এই প্রঙজ্ঞ/-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েন, তখন তীহাকেও “প্রাজ্ঞ'" বল। যায়। সাত্তিক মনুষ্য স্মবুপ্তিকালে 
এই পন্দরাভুমিকে স্পর্ণ কিন স্থিত হয়েন সত্য; কিন্তু এই ভুলিতে 
তিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। জাগ্রৎ হইলেই তাহ্থাহইতে বিচ্যুত 
এরেন, এই সুমি তাহার আয়ন্তাধান নহে । কিন্তু সাধনসম্পন্ন যোগি- 
পুরুব বিষয়-বাপনা সগ্যক্‌ পরিত্যাগ করি, ইদ্ট্রিরনকলকে বিববহহীতে 
আহ্দপপুর্ক বিশুদ্ধ জ্ঞানদাত্রস্বরূপে প্রওঠিত হরেন স্থৃতরাং এই 
প্রন্গাইূমি তাহার সম্যক আন্ত হর; সখুত্তিদশা প্রাপ্ত পুকষের স্টার ইহা 
তাহার অনায়ন্ত থাকে না; ইন্দ্রিয় ও ইন্ছিয়ের বিষয়গকল আর তাহাকে 
ক্রেশ দিতে পারে না; সুতরাং তীহার চিন্ত প্রদন্ন হর) এই অবস্থাতেই 
তিনি 'ব্রক্মভৃতঃ প্রদঙ্গস্থা ন শোচতি ন কাক্ষতি” ইত্যাদি গীতা-বাক্যের 
বিষয্ীভূত হয়েন। পূর্বোল্লিথিত প্রকৃতি-লীনাবস্থা বিশ্ব, তৈজন ও প্রাজ্ঞ 


৯৫ 


২২৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


এই তিন অবস্থার মতীত, এই অবস্থায় গুণসকল দৃক্শক্তিতে লীন হয় 
অর্থাৎ গুণসকলের £ই দৃকৃশক্তিতে লীন:বস্থাকে“তুরীয়” র্থাৎ চতুর্থ) 
অবস্থা বলা যায়। এই অবস্থাকে প্রককৃতি-অবস্থাও বলা যায়, পুরুষাবন্থাও 
ব্লা যায়। কাবণ, গুণত্রয় এই অবস্থায় একদা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, 
অপ্রকট ও বীজভাখাপন্ন হইয়া থাকে । অতএব ইহাকে প্রক্ৃতি-অবস্থা 
বল! যাইতে পারে। আবার তৎকালেও দৃক্শক্তির (পুরুষের ) অভাব 
হয় না) অতএব ইহাকে পুরুষাবস্থাও বলা যাইতে পারে। পুরুষের 
দ্বৈতভাব, যাহা ক্লেশের মুল, তাহা তৎকালে অপ্রকাশিত হয়) কারণ 
ছবিতীয় জ্ঞানের বিষয় তখন আর কিছু থাকে ন1। দৃশ্তশক্তির ( পুরুষের ) 
সহিত বীজভাবাপন্ন গুণনকল একীভূত হইয়া থাকে) স্থৃতরাং এই 
অবস্থাকে পুরুষ '9 প্রক্কৃতি এই উভয় নামেই আখ্যাত করা যায়। * 

যেমন জীব স্থুযুপ্তিকালে বুদ্ধিতত্ব লাভ করিয়াও, জাগরিত হইলে 
তাহাহইতে বিচাত হয়, হিবণ্যগঞ্ড ব্রম্ষাও তদ্রপ শরানাবস্থায় প্রক্কতি- 
তত্বাশ্রগে অবস্থান করেন এবং তদবস্থায় তাহার সব্ববিধভেদবুদ্ধি লয়প্রাপ্ন 
হয়, ইহা পূর্বে উক্ত হইন্ভাছে 3 স্থতরাং তিনি তৎ্কালে আনন্দময় অবস্থা 
প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুপ্তিকালে যেমন বৃত্তিকল অবাধে স্ক্ভাবে প্রবাহিত 


*. এই নিমিত্তই শ্ীমন্তগবদগীতার ৭ম অধাঁযে চতুর্থ ও পঞ্চম প্লেংকে জীব (পুরুষ) 
ও ৬্ণাত্মক জগৎ এই উভভধকেহ একবার প্রকৃত ন|মে আখ্যাত করিয়া! পুনরায় পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে ফোড়শ শ্লোক উভযকেই পুরুষ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রেও 
প্রথমতঃ পুরুষ এবং প্রকৃতিকে বিভিন্নরূ:প নানাপ্রকারে ব্যাধ্য। করিয়া, পরে শেন 
মীমাংসায় বন্ধপ্রকৃতিরই থাক। এবং প্রকৃতই আগ(ন আপন কে বন্ধ হইতে মুক্ত কর! 
স্বীকার করিষা জীব ও প্রকৃতির মুলতঃ অভিম্নত।ই প্রকারারে প্রদর্শন কাররাছেন ॥ 
হুক্মদেহের প্রাকৃতিক উপাবাননকণের পরক্রহ্গয্পপত| ল।ভহ বাস্তবিক মুক্তি; যখন 
এই ন্ষদ্বপতা লাভ হয়, তখন ষ্ঠ ও দৃষ্থের পার্থক্য ঘুচিয়। যার; হুতরাং পুরুষ ও 
প্রকৃতি বলিয়। ভে৭যুক্ত কিছু আর থাকে না। 
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হইয়া স্বযুগ্ত জীবের আনন্দ উৎপাদন করে; অতএব জাগরিত হইঙ্া,. 
তিনি আনন্দাবস্থায় ছিলেন বলিয়া অনুভব করেন; তদ্রপ ব্রহ্মারও শয়ান- 
অবস্থায় ক্লেশোৎপাদক ভেদবুৰ্ধি লুপ্ত হয়) সুতরাং তিনি পরমানন্দ- 
ময়তা লাভ করেন। কিন্তু জাগ্রৎ হইলে, তিনি এই অবস্থা হইতে 
ত হইয়া উদ্বোধিত হয়েন, এবং স্ৃষ্টিকার্ধা রচনা করিতে প্রবৃত্ধ 
হয়েন, ইহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং শয়নকালে তিনি যে আনন্ব- 
ময় অবস্থা প্রাপ্ূ হয়েন, তাহা তাহার আয়ন্তাধীন নহে। পরন্ত সাধক- 
পুকধগণ প্রজ্ঞাভূমিতে পুর্বোলিখিতবৎ পতিষ্টিত হইয়া, সব্গুরুর 
উপদিষ্ট সাধন অবলম্বনে সম্যক্‌ সমাধিনিষ্ঠ হইয়া, খ পূর্ণানন্দময়তা সমাক্‌ 
আয়ন্তাধীন করিতে সমর্থ হয়েন এবং অবশেষে তাহারা পুরুষরূপে সম্যক্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরব্রদ্মের সহিত একীভূতভাবপ্রাপ্ত হয়েন। ইহাকেই 
“কেবল'” অথবা মুত্তবস্থা বলে। এই অবস্থা লব্ধ হইলে আর তাহা হইতে 
তাহারা বিঢাত হয়েন না? স্থৃতরাং গুণকার্যে আর আবদ্ধ হয়েন না। 
২৪। পরব্রহ্মের সহিত ভেদবুদ্গিবিরহিত হইয়া চিত্ত সম্যক, নির্মল 
হইলে, তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়) ইহাই পরমমোক্ষ। জগত্তত্ব, 
জীবতত্ব ও পরব্রঙ্মতৰ অবগত হইয়', এই মোক্ষলাভার্থ যে সাধন, তাহাই 
ব্রঙ্ধবিদ্ভা নামে শাস্বে আখ্যাত হইয়াছে ! এই সাধন বিভিন্ন প্রকার ? 
তাহা সাধকের প্রকৃতিগত অধিকার অনুসারে সদ্‌ গুরুমুখে অবগত তওয়া 
আবগ্তক। পরন্ত সাধরণভাবে বর্ণনা করিতে হইলে, ইহাকে ত্রিবিধ- 
ভাবে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। জীবাত্মাকে (অর্থাৎ 
সাধকব্যক্তি আপনাকে) জগদতাত পরব্রহ্মষপে চিন্তা করা ব্রববিগ্থার 
প্রথম অঙ্গ । কেহ কেহ এই একটি মাত্র অঙ্গ অবলম্বন করিয়া, সাধনে 
প্রবৃ্ত হয়েন) তাহারা জ্ঞানযোগী নামে অখ্যাত হয়েন। দৃষ্ত 
জড়বর্গ হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ জানিয়া, আয্মার নির্মল নিগুণস্বরূপ 
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ধানই জ্ঞানযোগ নামে আখ্যাত। সমগ্র জগৎকে পরত্রহ্গরূপে ধ্যান ব্রহ্ধ- 
বি্ভার দ্বিতীয় অঙ্গ। এই সাধনে প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্ত ব্রদ্মের প্রধান 
প্রধান বিসৃতিসকল অবলম্বনে ধ্যান প্রবন্তিত করিতে হয়) বথা 
রঙ্মা, বিষু, কদর, হর্ন, আকাশ, মনঃ প্রসতি অবলম্বনে তাহাতে ব্র্গবুদধি 
স্থাপন করিয়া, অর্থাৎ ধ্যের বন্ততে সর্বশক্তিমত্তা সর্বব্যাপিত্ব সন্বান্তধ্যামিত্ব 
প্রভৃতি গুণ সমাধান কণিয়া, ধ্যান প্রবর্তিত করিতে হয়। ভগবদবতাব 
মুত্তির ধ্যান প্রঙ্গতিও এই অঙ্গের অন্তভূতি। জীব ও জড়বর্গ এতছ্ব- 
ভয়ানীতরূপে পরব্রঙ্গের ধ্যান, ব্রহ্মবিগ্ভার তৃতীয় অঙ্গ। প্রথমোক্ত ই 
অঙ্গের সাধন স্থিরতাপ্রাপ্প হইলেই, এই তৃতীক়্াঙ্গের সাধন সম্যক, 
প্রবন্তিত হয়। এই ব্রিবিধ অঙ্গই পূর্ণ ভক্তিযোগের অন্তর্গত । পবস্থ 
স্গু?শক্তি লাভ করিতে না পারিলে, এই রহ্মবিষ্ঠা প্রতিষ্ঠালাভ করে 
না। মন্ত্রশক্তি অবলম্বনে সদ্গুরু সাধনবল সঞ্চারিত করিলে, এহ বিছ্ভা 
স্থারী হয়। স্থৃতরাং মন্ত্রনাধন অর্থাৎ নদ্গুরুক ক শঙ্িপুটিত প্রণবাদি 
পবিত্রমন্ব জপ ও তদর্থ প্রণিধান ব্রঙ্গবিগ্ঠার পূর্বোক্ত ব্রিবিধদাধনেৰ 
আরম্তক এবং নিতা অঙ্গীভূত ও পোষক বিয়া, সর্ধশাস্্রে ও সর্বাবধ 
সাধককর্ুক কথিত হইয়াছে। বস্ততঃ সক্ষশব্দই অহংতত্বের প্রথম তামসিক 
বিকার ও বাখজগহের স্প্মতম অবস্থা!) সুতরাং দৃগ্তজগৎ অতিক্রম 
করিতে হইলে শন্দাবণঞ্ঘনই অতিশব উপযোগী । এতৎসন্বন্ধে এই গ্রস্থের 
উপনংহারে আরও কিছু বিস্ৃতরূপে ব্যাখ্য। করা হইবে । পরস্থ বেদান্তদশনে 
ব্র্ধবিগ্ার উক্ত ত্রিবিধ অঙ্গ বিশেবরূপে বিকৃত হইয়াছে; সুতরাং বেদাস্ত- 
দর্শন ব্যাখ্যানেই তাহা প্রনাণনহ বিশদরূপে বর্ণনা করা হইবে। 


পপ 


দ্বিতীয় অধ্যায়--তৃতীয় পাদ-_ব্রহ্মবিষ্ভা। ২২% 
উপসংহার । 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিণ্ণ ও সণ্ডণ এই উভয়-রূপতা দারা পূর্ণ, 
এবং পূর্ণ অর্থে ( পূর্ণমনেন্‌ সর্বম্‌ এই অর্থে) পরত্রন্মকে “পুরুষ”ও বলা 
যায়) পরন্ত অপর সকল পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, তিনি “উত্তমপুরুষ” 
নানে আখ্যাত হয়েন ; সর্বশক্তিমান্‌ পরত্রক্পূর্বো ক্ষ চতুর্বিংশতি জড়বর্গ- 
বিশিষ্ট জগৎকে আপনা হইতে প্রকাশিত করেন) ব্রন্মের জীবশক্তি ইহাকে 
সমষ্টিও ব্যা্টভাবে অহ্ংরূপে ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয় এবং এইসকল 
জাগতিক রূপকে অবলম্বন করিয়া অনবরত পরিবর্তনশীল সংসারমার্গে ও 
মোক্ষসাধনে প্রবর্তিত হয়) গুণময় পুরীতে অবস্থান করেন এই অর্থে 
জীব পুরুষ” নামে অভিহিত হয়েন (পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ ) ১ উত্তম- 
পুরুষ ভগবান্‌ও জীবের অন্তধ্যামিরূপে এবং জাগতিক কাধ্যের নিয়ন্তা ও 
অশশরপ্রূপে সর্বাত্র অনুপ্রবিষ্ট। অতএব পুরুষ দ্বিবিধ। ১। উত্তমপুকষ, 
যিনি সর্ব, সর্বব্যাপী এবং ঈশ্বর, ২। জীব, ধিনি অসর্ববজ্ঞ অসর্বব্যাপী 
সুতরাং বিশিষ্ট চৈতন্য । ঈশ্বর সর্বদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকাতে তিনি 
সদাই মুক্ত, হুষ্টজগতে অবিস্তাজনিত ভেদবুদ্ধি তাহার নাই। জগতের 
প্রথম জীব হিরণ্যগর্ভেও স্বরূপজ্ঞান আবরিত থাকে, তাহা পুর্ন্বে বলা 
তইয়াছে; সুতরাং প্রকাশিত সম্যক জগতের জ্ঞান তাহার থাকিলেও 
তিনি পূর্ণজ্ঞ নহেন। কিন্তু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তৃত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে 
যাবদীয় রূপ ও ক্রিয়া! জগৎ-রূপে প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায়েরই নিত্য 
দ্রষ্টা ঈশ্বর । মহদাদি ক্ষিতিপর্যস্ত স্থষ্টি যখন প্রকাশিত হয়, তিনি যেমন 
তৎসমন্তেরই দ্রষ্টা, জ্ঞাতা ও সাক্ষী; তন্রপ প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়কালে 
যখন সমগ্র জগৎ ব্রঙ্গের শক্তিন্ূপা মূল প্রক্কৃতিতে লীন হইয়া যায়, তখন' 
এই লীনাবস্থারও দ্রষ্টা ঈশ্বর থাকেন) এবং পরে পুনরায় যখন স্থষ্টি 


২২৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্তা। 


পরাছুভূত হয়, তাহারও দ্রষ্টা পরমেশ্বর। এই স্থপ্রি, স্থিতি ও প্রলয় 
ক্রমান্বয়ে অনাদিকাল হইতে চন্রিয়া আসিতেছে; পরমেখর সর্বসাক্ষী 
ও ব্রিকালজ্ঞ হওয়ার, তৎসমুদরয়েরই নিত্য দ্রষ্টারূপে তিনি অবস্থিত ; 
সুতরাং কালশক্রি তাহাতে অস্তমিত। জ্ঞানের অপূর্ণতা দ্বারাই কাল 
নিরূপিত হয়। কোন বস্ত বা ক্রিয়ার জ্ঞান আমার আছে, অপর 
কোন বস্তর জ্ঞান নাই ; তৎপরে সেই বস্তর জ্ঞান আমার হয়; এইরূপে 
জ্ঞানের পরাম্পর্য্য দ্বাবাই কাল নিরূপিত হইয্না থাকে । কিন্তু সর্ব বিষয়ক 
জ্ঞান যদি নিত্যই আমাতে বিরাজমান হয়, তবে আর কাল ধলিয়া কিছু 
থাকিতে পারে না, পারম্পব্যরূপে জ্ঞানোংপাদন করিয়াই যে কালশক্তি 
প্রকাশ পায়, তাহা জ্ঞানের পারম্পধ্যের বিলোপে কাজেই বিলুপ্ত হয়। 
স্ৃতরাং সর্বজ্ঞ পরমেখ্বরে কালশক্তির কোন কাধ্য নাই। পরমেশ্বরের 
সর্বজ্ঞত্ব গতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্থ সর্দশাস্থ্ে উল্লিখিত আছে। ভারতবর্ষের 
সকল সাধক-সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন, এবং অপরাপর দেশের ধর্মসম্প্র- 
দায়ের লোকসকলেরও ইহা স্বীকাধ্য। কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালে 
সব্ধপ্রকারে প্রকটিত সব্বপ্রকার বিষয়ের সম্যক্‌ জ্ঞান নিত্য না থাকিলে, 
সর্বজ্ঞ শব্দের কোন অর্থ থাকে না । অতএব পরমেশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। তাহার 
এই সর্ধজ্ঞত্ব যে কেবল ধর্্শান্ত্র দ্বারাই জানা যায়, তাহাও নহে। এই 
ভারতভূমিতে বন্ুপুরুষ যোগাবলম্বী হইয়া, ব্রন্মের সহিত একাত্মতা লাভ 
করিয়া, আপেক্ষিকরূপে সর্বজ্ঞ হইয়াছেন, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 
এই ব্রিকালবেত্তা হইয়া, তাহার! ত্রিকালেরই বিবরণ সময় সময় প্রকাশিত 
করিয়াছেন। কথিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ করিবার বহু সহত্র- 
বৎসর পূর্বে মহর্ষি বালীকি শ্রীরামচন্দ্রের সম্যক্‌ লীলা বর্ণনা করিয়া রামায়ণ 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পুরাণসকলে প্রায়শঃ ভবিষ্যৎ বিষয়ের বর্ণনা 
দেখিতে পাওয়া যায়। কালের পারম্পর্য্যনির্বিশেষে সকল যুগের ঘটনাসকল 


দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ-_ ব্রহ্ষবিদ্ভা। ২২৯ 


যেকোন কালে প্রকাশিত খধিগ্রন্থে সমভাবে বিবৃত হইয়াছে ; স্থৃতরাং 
গ্রন্থের বিবরণ পাঠ করিয়া, তাহার কালনিরূপণ করা যায় না। এযাবৎ 
ভারতবর্ষে এইরূপ মহাপুরুষগণ বর্তমান আছেন, যাহার! কৃপাবশ হইলে 
কাল ও দুরত্বকে অতিক্রম করিয়া, দূবস্থিত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়সকল অন্ুগত 
সেবকদিগের নিকট প্রকাশিত করেন । 

বুদ্ধি্রারা বিচার করিলেও এই সর্বজ্ঞত্ব অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। 
জ্যোির্কিগ্ভা অবলঙ্কন করি্াও গ্রহাচার্যগণ কখন কখন ভবিষাৎ ঘটনা- 
সকল নিশ্চিতরূপে বর্ণন করিরা থাকেন। বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণও ঝড় বৃষ্টি 
প্রস্থৃতির ভবিষ্যৎ ভ্রানলাভ করিয়া থাকেন) কিন্ত তৎসন্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান 
অন্ত সাধারণভাবের জ্ঞান, ইহা সত্য কি প্রকার মেঘসকল স্থষ্ট হইবে, 
কতক্ষণ ধরির' কিরূপ ধারায় বৃঃ পড়িবে, ঝড় কতকাল ব্যাপী হইবে, 
'এবং দ্বারা কি প্রকার কার্যসকল সংঘটিত হইবে, তৎসমস্ত পঞ্ডিতগণ 
'এযাবৎ বিনেষরূপে অবধাবণ করিতে সমর্থ ভরেন নাই, সত্য; কারণ যে 
সমুদয় শক্তি জগৎকে পবিচালিত করিতেছে, তাহার অতি অগ্লাংশই তীহারা 
এযাবৎ অবগত হৎশে পাপ্রিাছেন ; কিন্তু যাদ কেহ তৎসমস্ত শক্তির 
জ্ঞানলাভ করেন, তবে তিনি যে জাগঠিক বিশেষ বিশেষ ব্যাপার-সম্বন্ধে 
নিশ্চিতন্ধপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবগত হইতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ করিবার আর কি কারণ হইতে পারে? 

যোগবলে দৃষ্টিশক্তি শ্রবণণক্তি ইত্যাদি যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ণ হয়, তাহা পৃর্বেই 
বলা হইয়াছে । অপস্মার (ভিষ্িরিয়া ) বোগগ্রস্ত অনেক রোগী কখন 
কখন চক্ষু সম্যক্‌ মুদিত করিয়া, পৃষ্টদেশস্থিত পুস্তক পাঠ করিতে সমর্থ 
হয়, ইহা অনে:ক পরীক্ষা করিয়াছেন। এইসকল রোগী কখন কখন 
ভবিষ্যৎ ঘটনাসকলও প্রত্ক্ষীভূত করিয়া বর্ণনা করিয়াছে, এবং পরে :. 
তাহা সম্যক ফলিত হইয়াছে, এরূপ দেখা গিরাছে। স্বপ্রকালে কখন 
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কখন ভবিষ্যদৃঘটনা, অপরিচিত মন্ুষ্যাদি, এবং অপরিচিত স্থানসকল 
কাহার কাহার দর্শন হয়, পরে সেইসকল স্বপ্রবৃত্তাস্ত সত্য সত্য 
প্রত্যক্ষীভূত হইতেও দেখা গিয়াছে। স্বতরাং শারীরিক চ্ষর্যস্ত্রে 
সাহায্ব্যতীতও, দেশ এবং কালের দ্বারা ব্যবধানে স্থিত, বস্তুসকল ও 
ঘটনাসকল বে মন্থুষ্যের দৃক্শক্তির বিষয় হইতে পারে, ইহা অস্বীকার 
করা যাইতে পারে না। 'অপন্মার-রোগীর এই শক্তি অল্পপরিমাণে 
প্রকাশিত হর; পরন্ধ উপ্পক্ত সাধনের দ্বারা তাহা সম্যক বদ্ধিত 
হইলে, সমস্তলোকই বে দৃষ্টিশক্তির বিবরীভূত হইতে পারে, ইহা 
একদা অসম্ভব বলিবার কি হেতু আছে? এক্ষণে চিকিৎসকগণ 
যন্ত্রসাহায্যে চক্ষুর অন্তরালে স্থিত, দেহমধ্যে অবস্থিত অবয়বসকল 
দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন। খধিগণ সাধন অবলম্বন করিয়া, এই 
চক্ষু-্স্ত্ররেই অবয়বসকল এইব্প পরিবন্তিত ও উন্নত করিয়া লইতেন, 
এবং অগ্ভাপি লইতেছেন যে, কোন বস্তই তাহাদের দৃষ্টির আবরণ 
অন্মাইতে পারে না। হৃতরাং কাল ও দূরত্ব-নির্বিশেষে তাহারা 
জাগতিক বস্ত ও ক্রিয়ামকলের জ্ঞানলাভ করেন বলিয়া যে শাস্ত্রে 
উক্তি আছে, তাহা একদা অসম্ভব বলিয়া ফক্তিদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না। 
এইরূপ দর্শন, শ্রবণ ইত্যার্দি শক্তির বৃদ্ধির সহিত জগন্ে ক্রিয়াশীল শক্তি- 
নিচয়ের জ্ঞান সম্যক্‌ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, অতীত ও অনাগত বিষয়সকল 
বর্তমানের স্তায় প্রত্যক্ষীভূত হওয়া একদা অনন্তব বলিরা কি প্রকারে 
মীমাংসিত হইতে পারে? সুতরাং জগৎকারণ পরমেশ্বর, যিনি জাগতিক 
শক্তিসমুদয়ের আশ্রয়, তিনি যে নিত্য, ত্রিকালজ্ঞ ও কালাতীত বলিয় 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্তিবলেও সিদ্ধ হয়। 

কালশক্তি যেমন ঈশ্বরে অস্তমিত, এবং তাহার নিত্যসবাজ্ঞতার বাধা 
ন্মাইতে পারে না, তদ্রপ দেশব্যবধানদ্বারাও তাহার সর্বজ্ঞতার থর্বত 
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হয়না। কারণ অন্ুভূতিসকলের পারপ্পধ্যই দেশজ্ঞান উৎপাদন করে।' 
পর পর ক্রমান্বয়ে প্রবাহরূপে অন্থ্ভূতিসকলের উপলব্ধি হইলে, দুরত্ব- 
বিষয়ক জ্ঞান উপজাত হয়, এবং অনেক গুলি অনুভূতি এক সঙ্গে উপস্থিত 
হইলে, তাহাদ্বারা দেশ ও আয়তন জ্ঞান জন্মে। মরুত্তত্ব ও স্পর্শে- 
ভ্রিয়ের উৎপত্তিব্যাখ্যানে এই বিষয় পুর্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
স্থতরাং দেশজ্ঞান কালজ্ঞানের অধীন হওয়ায়, এবং সর্বজ্ঞ পরমেস্বরে 
কালপ্যন্ত অস্তমিত হওয়ায়, দেশব্যবহিততীদ্বারা ও তাহার সর্বজ্ঞতার 
হানি হয় না। কিন্তু আমরা ঘে জাগতিক বস্তনিচয়কে আমাদিগের 
হইতে ও পরম্পরহইতে পৃথক্‌ বলিয়া বোধ করি, তাহা দেশ ও কালের 
দ্বারা ব্যবহিততা বশতঃই ঘটিয়া থাকে ; দেশ ও কালের ব্যবহিততা দূর 
ভইলে, পার্থক্যভ্ঞান আর কোন প্রকারে সম্ভব হর না। বিশেধতঃ ঈশ্বর 
বে সর্বব্যাপী, তাহা! সর্বপ্রকার ধর্মশীস্ত্রেরই সন্মত। অতএব নিবিষ্ট 
হইয়া চিন্তা করিলে, ইহা বোধগমা হইবে যে, ঈশ্বরের সর্ধজ্ঞতাদ্বারাই 
তাহার অদ্বৈতব্নও সংদাধিত হম্ম এবং ইহাই এতিঙ্কতিপ্রন্থতি শাস্তে 
বাখ্যাত হইয়াছে। 

পরস্ সর্বজ্রশব্ষে কেবল সর্বধিষয়ের জ্ঞনমাত্র থাকা বুঝা থায় 
না; এই শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে শাস্ত্রে ব্যবন্থত হইয়াছে । পরনেশ্বরে 
বে কেবল ভূত ভবিষ্যং ও বর্তমান সর্ববিষরের জ্ঞান আছে, এইরূপ 
নহে) সর্কপ্রকারের জ্ঞানও এই সর্বভ্র-শবের অন্তভুতি। ঈর বেমন 
পূর্ণজ্ঞ, সর্ববিষয়ের নিত্যজ্ঞানযুক্ত, তদ্দপ তিনি খগুজ্ঞানযুক্ত হইয়াও 
নিত্য বিরাজমান আছেন। তিনি যেমন সম্যক জগতের নিতায্রষ্টা 
তদ্ধপ তিনি জগৎকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে অনন্তরূপে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে 
অনন্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে অনুপ্রবেশ পূর্বক কালশক্তি সমন্বিত হইয়া, 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্ূপেও দর্শন করিয়া থাকেন। যে শক্তিদ্বারা তিনি এইন্দপ: 


২৩২ ব্রন্মবাদী ধষি ও ব্রন্মবিষ্ভা। 


এক ও সম্যগ্ৰর্শী হইয়াও পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে জগং-রচনা করিয়া তাহ! 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে দশন করেন, সেই শক্তিকেই মহামায়া অথবা মায়া 
বলে এবং এই মারা-শক্তিকেই পুর্বে প্রক্কতি ও পুরুষ (জীব )রূপা 
শক্তি বলা হইয়াছে। *  সর্কদ্রঙ্া উত্তমপুরুষ ঈশ্বরের পৃথক পৃথক্‌ 
দুগংশ, যাহা পৃথক, দশনের নিঘিতত দৃপ্তাত্মক প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পৃথক্‌ 
পৃথক বৈকারিক অংশে অন্থুপ্রবিষ্ট, তাহারই নাম জীব। স্থতরাঁং জীব 
অপূর্ণজ্ঞ, তিনি ঈশ্বরের অংশবিশেষ । নিত্য পূর্ণজ্ঞ পুরুষকে ঈশ্বর বলা! 
যায় এবং তাহার যে অংশে ভিনি জগৎকে পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে দর্শন করেন, 
তাহাকে জীব বলা যায়। 

একটি দৃষ্টান্দ্ধারা এই খিষরট কথঞ্চিৎ ব্যাথ্যাত হইতেছে। বায়স্কোপ 
যন্ত্র অনেকেই দেখিয়াছেন। এই যন্্রস্গারা জাগতিক অতীত ঘটনাসকল 
যেটির পর বেটি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসমস্ত অবিকল বর্তপানের ন্যায় 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন একদল সৈন্য নদীর একপারে আসিয়া বন্দুক 
কামান প্রঙ্গতি অন্ত্রন্কারে উপস্থিত হইল, নদীর উপর তাড়াতাড়ি 
করিয়া কাষ্টগ্বার! সেতু নিম্মাণ করিল, সেতুর উপর দিয়া কামানসহ 
সৈম্ভধল নদী উত্তীর্ণ হইতে ণাগিল, প্রতিপক্ষ অপরপারহইতে গোলাবর্ষণ 
করিতে লাগিল, কেহ কেহ লক্প্রদানপূর্ধক নদীতে পতিত 
হইল, নদীতে নঙ্গ উঠল, সৈনিকগণ অবশেষে পরপারে উপস্থিত 
হইয়া, গোলাবর্ণ করিতে লাগিল; ইত্যাদি ঘটনা বহুকালপূর্ব্বে সংঘটিত 
হইলেও এ ঘটনাসকল ঘটবার কালে কোন বাক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান 
থাকিয়া, তাহা যেরূপ দর্শন করিতে পারিতেন, এক্ষণেও ঠিক তদ্রপ এ 


* শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে কেবল প্রকূতিকেই মায়ানামে আথাত কর! হইয়াছে সত্য ঃ 
তাহার অভিপ্রায় এইমাত্র যে, প্রকৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হওষাতেই, জীব তদাত্ববুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়। পৃথক্রূপে প্রক।শিত হয়, অগৎ-প্রকাশের পূর্বে পার্থকাজান থাকে না। 


দ্বিতীয় অধ্যায়--তৃতীয় পাদ ব্রহ্মবিছ্া। ২৩৩ 


ন্ত্রদাহায্যে বর্তমানবৎ তাহা দৃষ্টিগেচর হয়। এই সকল ঘটনাবলী অন্থুষ্ঠিত 
হইবার কালে এ ন্ত্রধারা তাহাদের প্রতিবিষ্ব সকল গৃহীত হইয়া, একত্র 
রক্ষিত হয়, পরে সেই যন্ত্র চালনা! করিয়া, এ প্রতিবিশ্বনকল একটির পর 
আর একটি ক্রমায়ে এইরূপ দ্রুতবেগে প্রদর্শিত হয় যে, তাহাতেই উক্ত 
বটনার প্রতিবিস্বনকন পর পর দৃ্পথে পতিত হইয়া, বর্তমানবৎ বোধ 
হইতে থাকে । এইকপ সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রকার ঘটনাবলী যেন চিত্রবৎ ব্রহ্গে 
প্রতিষিত; কালশক্তিনামক চক্র তাহাতে নিরত যুক্ত থাকিয়া, অনবরত 
দূর্ায়মান হইতেছে) তাহাতেই জাগতিক চিত্রসকল ক্রমে একটির পর 
আর একটি পৃথকূ পৃ্বকৃক্ণপে জীবের শিকট প্রকাশিত হইতেছে। যে 
শক্তিনারা ব্রহ্ম এই চিত্রণকল পর পর দৃপ্ত করিতেছেন, ভাহাই জীব- 
শক্তি এবং সনগ্র একসঙ্গে নিত্য ধাহাব জ্ঞানের বিষয়, শনি ঈশ্বর। 
এইবূপই জীব ও ঈথরের প্রভেদ বুঝতে হইবে । এই জীবই “হংস* নামে 
কতিতে উল্লিখিত হইগাছেন।* এবং এই কালরূপ চক্রকে উল্লেখ 
কণিয়াই শ্রুতি বণিয়াছেন_-“অন্মিন্‌ হংসো ভ্রাম্যতে ত্রক্গচক্রে” (এই 
বরঙ্ধচক্কে হংস নিপ্রত ভ্রাম্যনাণ ৯ইতেছেন )। পুরুষের এই দিরূপত্ব বুঝাইবার 
নিমিত্তই এঞতি বণিয়াছেন £- 

গদ্বা স্থুপর্ণ মধুজা সথায়া__ 

সমানং বুক্ষ* পরিষস্বজাতে। 

তঝোরন্যঃ পিগ্পলং স্থাদ্বন্তয 

নশ্রন্নন্তোহভিচা কণীতি ॥৬॥ 

সনানে বৃক্ষে পুরুবো নিমগ্রো 

অনীশয়া শোচতি মুহ্মানঃ | 





* “হন্তি গচ্ছত্যধব।নমিতি হংসঃ। ভ্রাষ্যতে অনাস্বভূতদেহাদিমাত্মানং ম্যান: 
হুর-নর-তির্ধাগাদি-ভেদভিন্ননানাযোলিহু” | ইতি শঙ্করাচার্ধাঃ। 


২৩৪ ব্রঙ্কাবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিষ্ভা। 


জুষ্টং যদা পশ্ঠত্যন্তমীশমন্ত 
মহিমানমিতি বীতশোকঠ+ ॥ ৭ ॥ 

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়) 
( ছইটা স্থন্দর পাবী, পরস্পর সখ্যভাবে একত্র সর্বদা মিলিত হইয়া 
একই বুক্ষ অবল্ন করিয়া! অবস্তিতি করিতেছেন। তন্মধ্যে একটি 
বৃক্ষের ফল আহার করিয়া তাহার স্বাদ ভোগ করিতেছেন ; অপরাটি 
এই ফল আহার করেন না, কেবল উদ্দাসীনভাবে দৃষ্টিমাত্র করিয়। থাকেন । 
এঁ একই বৃক্ষে থাকিয়া কিন্তু জীবরূপী পক্ষী (ফললোভে ) বন্ধন-দশা- 
প্রাপ্ত হয়েন, আপনাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া মোহপ্রাপ্ত 
হয়েন, এবং শোক করিতে থাকেন ; পরে যখন তিনি অপর ঈশ্বররূপী 
পক্ষীকে ভজন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন; এবং তাহার মহিমা উপলব্ধি 

করেন, তখন এই উপায় দ্বারা তিনি ছুংখ হইতে মুক্তিলাভ করেন ।, 
এক্ষণে ইহা সহজে উপপন্ন হইবে যে, একই ব্রহ্ম ত্রিবিধরূপে 
অবস্থিত :-_প্রথমরূপে তিনি নিত্য সর্ধবিষরক জ্ঞান সমঘ্বিত ও কালাতীত, 
এবং সর্বাশ্রয় ও সর্বনিয়ন্তা । ইহাকেই তাহার “স্বরূপ” বলিরা শান্ত্রকার- 
গণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি পরত্রহ্ম এবং ঈশ্বর 
নামে আখ্যাত হয়েন। দ্বিতীয় জীবরূপে ব্রহ্ম আপনাকে অনম্ত পৃথক্‌- 
রূপে দর্শন করেন) এই দর্শন অনন্তভেদঘুক্ত হইয়া তাহার পূর্ণতা 
সম্পাদন করে, সুতরাং জীবও অনন্ত। তৃতীয়ত; তিনি জীবশক্তির 
দৃশ্যস্থানীয় অনস্তরূ পভেদযুক্ত জগৎ । ব্রহ্ম ই দৃশ্যজগত্-রূপে স্বয়ং প্রকটী- 
ভূত হইয়া, জীবশক্তির দ্বারা তাহা অনন্তরূপে অবলোকন করেন। 
এই ছুই অবস্থার অতীত পরক্রক্ষেই শেষোক্ত ছুই অবস্থার সংযোজকত্ব 
এবং নিয়স্তত্ব আছে, ও থাকা সম্ভব) ইহাদিগের ছুইটর মধ্যে কোন 
একটিতে তাহা থাকিতে পারে না) স্থতরাং পরত্রহ্ম যথার্থই ঈশ্বর- 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_তৃতীয় পাদ-ব্রন্ষবিদ্ভা। ২৩৫ 


পুদবাচ্য এবং এণীশক্তি-সম্পন্ন। পরস্ত ইহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্তক যে» 
জগদ্যাপারপাধন উপলক্ষেই পরব্রন্ধের ঈশ্বরত্ব-সিদ্ধি আছে। কিন্তু সর্ধ- 
কালে প্রকাশিত জাগতিক বগ্তনকল তাহার রূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত থাকাতে, 
তিনি নেই পূর্ণরূপে নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত ) সুতরাং তদ্রপে কোন প্রকার 
ক্রিয়ার বিবক্ষা নাই ও হইতে পারে না। পুনশ্চ তিনি জগদ্ধাাপার যে 
সম্পাদন করেন, তাহাও সত্য। অতএব সর্বশক্তিত্ব (ঈগ্বরত্ব) এবং 
নিরবচ্ছিন্ন আদ্বৈতত্ব-_এতছুভয়দ্বারা পরব্রদ্ধের “স্বরূপ” বণিত হইয়া থাকে, 
এবং ৯৬৯৭ পৃষ্ঠার পূর্বে বর্ণন কর! হইয়াছে। * 


*্* জীবশওর অনন্ত ভেরহেতু কোন জাব এহ ব্র্গাবিদ) ধারণ কনিতে সমথ, 
কোন জী সমর্থ নহে। ধিনি এই বিদ) অবগত হংয়াছেন, ঠিনি অন্তরে সর্বদ। 
এইরূপ ধ্যান করিতে যত্ত করেন যে, তিনি স্বর্নপতঃ পরধন্ধ হইতে আভিন্্ঃ এবং সমন্ত 
জগৎ এবং অপর সমস্ত জীবও তদ্রপই। এই ধান দ্বার অল্প অল্পে তাহার দর্ধ্ত্র 
নমর্শন প্রতিন্িত হইতে থাকে ; সুতরাং সখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ প্রভৃতি জাগতিক 
ব্যাপারে তিনি নিপিপ্ত হয়৷ গড়েন, সংসাবকে তিনি ক্রীড়াভূমিরপেমাত্র দর্শন করিতে 
ঝকেন; তিনি এহরূপ জ্ঞান করেন যে, ব্রঙ্গী জীবরূপ অন্বলদ্ধনে আপনি 
গাপনাকে অনণ্রূপে দশন ও আ্ারন করিতেছেন ॥ বিচিত্র বিভিন্নপ্রকার 2ষ্টিতে 
রগবানের পক্ষপাতি কিছুমাব নাই, হিনি নিলে লীবাময়, অনন্থরূপে নিঙ্গেই লীল। 
করিতেছেন মাত্র। এইরূপ জ্ঞ।নপ্র।তঠা-বৃদ্ধর মহত সাধকের চিত্ত হংস ছ্েব ও 
মাহ-প্রস্থতি-বিব-্জহ হঠ্য। সংগররৎ গাপ্তাধ্য প্রাপ্ত হয় এবং নির্ববাত প্র্ীপবৎ 
একাগ্রঞ। লীন করে; তৎপবে অবিব্যা-জনিত সর্ববিধ ভেদ দ্ধ মমক্‌ বিনষ্ট হয়। এবং 
সাধক স্বায় ব্রক্ষদ্পত। প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মবিধার এহরপই প্রভাব বে যে 
গাধক এই বিদ্যা সমাক্‌ লা করিয়!ছেন, তাহার সর্ধবধিধ আলন্ত অন।যাদে দুর হইয়। 
যায়, তান আপন।কে ব্রন্ষম্বরূপ জানিধ।, দেহ শ্বরূপে শ্রতিঠালাভের জন্য শ্বভাবতঃ 
স্মৃহত কষ্ট স্বীকার করিতেও পরারুগ হয়েন না। অতএব ব্রহ্মবিদ্যাকে একপ্রকার 
(নশ্চেষ্টত। বলিয়া যেন কেহ আপনাকে প্রভারিত করেন না । 

সকল জীব এই বিদ্য। ধারণ করিবার যোগ্য নহে। অযোগ্য পুরুষ যদি এই বিদা! 
মৌখিক শিক্ষা করে, তবে কোন কোন স্থলে জননমাজে তাহার আস্ত এবং অপকণ্মের 
সমর্থনার্ধ নে ইহার আশ্রয় অবলম্বন করিতে পারে সত্য; কিন্তু তাঁহার চরিত্রই তাহার 
অসমদর্শিতব প্রকাশ করেয়, এই বিদ্যাধারণবিষয়ে তাহার অক্ষমত। জনদমাঞজকে জ্ঞাপন 


২৩৬ ব্রহ্মবাদী খাঁষ ও ব্রহ্মবিষ্ভা | 


করিবে এবং যাহারা এই বিদ] ধারপ। করিতে অপমর্য, তাহার যদি 
ইহা। কেবল মৌখিক শিক্ষ। করে, তবে তাহাদের আগ্ান্তরিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় কার্যা- 
কালে তাহার ইহ। বিশ্বত হইয, আপনার প্রবৃত্তির অনুরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হইবে। 
অতএব এবংবিধ লোকের প্রতি ব্রহ্মাবদ্াার উপদেশ শি্শ্ষল ও অনঙ্গত ধলিয়] ধধিগণ 
ব্যাখ্যা করিধছেন। অপেক্ষ।কৃত নিন্মলচিত্ত পুরুষেরই ব্রহ্মবিদ্যার অধিক।র। যে 
প্রকৃতির পুরুষ যেপ্রকার কন্মাচরণ করিলে ক্রমশঃ নির্দালত। লাভ করিতে পারে, তাহ। 
দিবাদশাঁ ধবিগণ স্মৃতিশাস্ে ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন: অতএব অনল চিত্তে বুদ্ধি 
পূর্বক তৎনমন্ত অনুষ্ঠঠন কর! সর্ববথ। কর্তৃব্য। 

€২) পরস্ত কেহ কেহ এইরূপও আপত্তি করেন যে, জীবকে ব্র্মের অংশ এবং 
জাগতিক সমন্ত বাপারকে নিতারপে ব্রন্ষে প্রতিত্তিত বলাতে মনুষোর মাননিক ব্যাপাগ 
সমস্ত নিয়মাবীন ও অঙ্গজ্বনীয় এবং কর্ম-েষ্ট। নিগ্ষল হইয়। পড়ে, কোন কার্যে 
নিমিত্ত ক।হার দায়ি কিছুম।ত্র থাকে না, এবং পাপপুণোর প্রভেৰ এবং কারধা-কারণ-_ 
সন্বদ্ধ লোপ প্রাপ্ত হয়। অতএব খিন্দুশাস্তরে বাখাহ এইরূপ মত সর্বত্র প্রচারিত হইলে, 
তদ্দর1 জগতের অকলাণই সাধিত হহবে; স্থৃতরাং এইদ্ধপ উপদেশ কখন সঙ্গত হইতে 
পারে ন। 

কিন্তু নিবিষ্ট হইয়। চিন্ত। করিলে, ইহ। সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, এই আপত্তি 
সর্ধথ। মুলহীন । মম্ুযযর মানদিক খ্যাপার বাহ্য ভৌতিকবা।পারের তায় বস্ততঃই 
নিরমাধীন : বাহা ভৌতিক ব্যাপার যেমন কাধ্যকারণ সম্বদ্ধে সম্বদ্ধ হইয়। বর্ঠমান 
আছে, মগুষ্যের মানিক ব্যাপাবও তদ্রাপ। সতনংনর্গে খাকিলে পুত্রট মং হুইষে, 
সৎ সংসর্গে থ।কিলে অসৎ হইবে, বালকক।ল হইতে ভাগ লোকের অবীন থাকিয়। 
শিক্ষা! প্রাপ্ত হইলে, তাহার মানপিক বৃত্তিঘকল উত্তমরূপে বিকসিত হইষে; 
তন্ত্র শিক্ষ। প্রাপ্ত নাহইলে হইবে না; ইতাদি ধারণ! যে মনুষ্যদমাজে সর্বত্র 
দেখিতে পাওয়। যায, তাহার যথার্থত| বিষয়ে বৌধ করি কাহারও মনে সন্দেহ 
হইতে পারে না। দগুনীতি যাহ। ম্নুষাসমাঞ্জে সর্ববজ্জ প্রচলিত আছ, তাহাও মানসিক 
প্রকৃতির সংশোধন ও গঠন বিষয়ে একটি বিশেষ শিক্ষ। শ্ববপ। অবগ্ত দেশ কাল পাজ্- 
তেদে শিক্ষার ফলের প্রতেদ হয়, এবং চরিত্রগঠন-সম্বন্ধে অনেকগুলি কারণের 
মধ্যে শিক্ষা একটি ক।রণ মাত্র; কিন্ত ম'ননিকপ্রকৃতির গঠন বিষয়ে যে শিক্ষা ও 
ফলোৎপাদক হয়, তছ্িবঘ়ে কোন ননোহ হইতে পারে ন।। পরস্ত এইটি স্বীকার 
করিলেই, মনুষ্যের মাননিক বৃর্তিদকলও যে কাযা-কারণ-সন্ব-ছ্ধর অধীন, তাহ! স্বীকার 
করিতে হল ; যেমন ভৌতিক এক বন্ত অপর বন্ধ? সংসর্গে রূপান্তরিত হয়, 
মন্থবোর মনও তদ্রপই অপরবিধ সংসর্গ ম্বারা রূপান্তরিত হয়। বাহ জড়বস্ত 
যে মনের উপর কাধা করে, ইহ। নিত্যই প্রত্যেক মনুষ্য অনুভব করিতেছেন; 
ইন্ড্রিয়াদির সম্বন্ধ বাহ জড়বন্তর নহিতই হব, এবং তদ্দার। নানাধিধ মানসিক ব্যাপার 
প্রবর্তিত হয়; এবঞচ বিচার করিয়! দেখিলে দেখ! যায় যে, সনুযোর মন ও বাহজড় 
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কন্তর সমশ্রেণীর পদার্থ; কেন ওুঁধধ বাবহার কারয়। মনুষ্য পাগল হইয়। যায়। কোন 
উধধ ব)বহার করিলে পাগলও প্রকৃতিস্থ হয়; অধিক মদ্য পান কর, মানসিক বৃত্ত 
শতক্ষণাৎ একরূপ অবস্থ। প্রাপ্ত হইবে; মদ পান হইত বিরত হও তন্রপ হইবে না। 
এতত্নমন্তই মানপসিকবা।পার ; কিন্তু তাহা আহাধ্য জড় ঘস্ত দ্বারা 
ঘটত ও পরিচালিত হইয়। থাকে | শারীরিক অবস্থার উপর মানসিক অবস্তা থে 
বহলপরিমাণে নির্ভর করে, ইহা প্রতে)কের নিত্য প্রতাক্ষের বিষয় । এক্ষণে পাশ্চাতা 
প্রদেশবানী পণিতগ্প অনুমান করেন যে. তড়িৎ (অথব। বিছ্বাৎ ) হইতে অপর ভৃত- 
সকল উৎপন্ন হইয়াছে; এবং ইহাও এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানসিক ইচ্ছাশক্তি 
তড়িৎক্রিয়। উৎপাদন করিতে সমর্থ । প্রাচীন খণ্ষগণ নিশ্চিভরাপে উপদেশ করিয়াছেন 
ঘে, মনও জড়প্রকৃতিরই বিকার মাত্র। সুতরাং মনুধ্ের মনও যে অপর 
জড় বন্তর সমগ্রেণীর বন্ত ও তদ্ধপই নিয়মাধীন, ইহ। অবগ্ই স্বীকার করিতে হইবে। এই 
[বিষয়ে অধিক বিচার নিস্প্রযোজন। 
মানসিক ব্যাপারসকল নিয়মের অধীন হওয়ার এবং মন ও বাহাজড়বর্গের সমপ্রেণীভূক্ত 
পদার্থ হওয়ায়, জগতে যে সকল শক্তি কার্ধা করিতেছে, তাহ।র জ্ঞ।নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
যেমন ভবিষাৎ ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধ মনুষোর জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তদ্রুপ ভবিষাৎ 
মানসিক বাপার নন্বন্ধও জ্ঞানোৎপত্তি হইবার স্ভাবনা। আছে। জ্যোতিষশান্দ্বার 
যে মন্ুযোর ভবিষাৎ-জীবনের শারীরিক ও মানসিক সর্ববিধ ঘটন। অনেক 
স্থলে নিশ্চিতরূ:পণ জান। যাঁয়, তাহ। পাশ্চাতা প্রদেশেও এক্ষণে প্রমাণিত হইতে আরগ্া 
হুইয়াছে। অতএব যখন জাগ-চক শক্তিনিচয়ের জ্ঞানবুদ্ধি হইলে ভবিষ্যৎ মানগিক ও 
আপর ভৌতিকঘটন। সন্বদ্ধে সমন্ত।বেই জ্ঞ।ন লাভ কর] যার, তখন হহা1। অবস্তা স্বীকাণ 
করিতে হইবে যে, সর্ববিধঘটন।ই এক অর্থে অবশ্থন্ত।বী ও পূর্ববানধ/রিত। ধবিগণও 
তাহাই বলিযাছেন। অতঞব খাধিগণের বাক্য যে সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে 
ন।। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের জ্ঞানে সমন্তবাাপারই নিত্যরূপে প্রতিতঠিত আছে। 
জাহ। পূর্বের ব্যাখা। কর! হুইয়াছে। যাঁহ। সত্য জ্ঞান, তদ্দরা অস্তিমে জগতের 
অকল্যাণ হইবার আশঙ্ক। অমুলক। 
পরস্ত নিবিষ্টচিত্তে বিচার করিয়! দেখিলে, ইহ! প্রতিপন্ন হইবে সে, জাগতিক, সর্বববিধ 
ব্যাপার অবশ্যন্তাবী, এই কথার অর্থ এইরূপ নহে যে কর্প্চেষ্ট। নি্ষল। যে ব্যাপারটি 
ঘটিবে, তা! :বমন অবধারিত আছে, তদ্রপ যে যে কর্ম করিব।র পর যে যে নিয়মে তাহ। 
ঘটিত, তাহ অবধারিত আছে ; সৃতরাং আ'ম কন্ন করে বা ন। করি, অবধারিত ফল 
আশ্য ঘটবে, এই মত সম্য নহে; যেনন ফলটি অবধারিত, তক্রপ পুব্বনত্তা 
কম্থচে্টাও অবধারিত, তাহ।ও করিতেই হইবে। পূর্ববস্তাঁ কর্মুচেষ্টার সহিত নিরপেক্ষ, 
ভাবে ফল ফালধে না। 
পরস্ত এইরূপ হইলে, কাহার কোনপ্রকর কর্তের জগ্য দায়ি ন। খাক। স্বীকার 
করিতে হইবে বলিয়া যে আপত্তি, তাঃ13 দঙ্গত নহে। দায়ি শবে এইমাত্র বুঝ যে, 
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যে বাক্তি যে কম্ম কবে, দেই করের ফল তাহ।রই প্রাপ্যঃ কারণ সে সেই কর্মের কর্তা 1 
পুর্বে/ক্ত উপদেশের সঠিত এই বিষয়ের কোন বিরোধ নাই। প্রত্যেক জীব অবধারিত 
কর্দুনক্ল করিয়। তদনুরূপ অবধারিত ফলসকল প্রাপ্ত হয়; একজনের কৃতকর্ট্ের 
ফল অপরে প্রাপ্ত হয় না, ইহ! সম্পূর্ণ সত্য। অতএব দারিতব-বিষষক আঁপত্তিও 
মূলহীন। 

গাপপুণোর প্রভেদ লৌপ হওয়া বিষয়ে আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর । কর্মে ফল একরূপ 
নহে, তাহার অসংখ্য প্রভেদ আছে। যে কপ কৃত হইলে, ইহ অথবা! পরকালে স্থখোৎ- 
পাদন হওয়ার নিয়ম আছে, তাহার নাঁম পুণা; যে কর্ীকৃত হইলে ইহ অথব! পরকাণে 
ভুংখোৎপাদন হওয়ার নিয়ম থাক জ্ঞাত হওষ। গিধাছে, তাঁহাকে পাপ বলে। খ্ধিগণ 
কর্মের গতি অবগত হইয়। কোনটিকে পুণা, কোনটিকে পাপ বলিক্ক। বাখা। করিয়াছেন 
কশ্মের গতি অবধারিত থাকাতে পাপপুণা নাম সার্থক হয। ম্ুতর।ং এতৎসম্বন্ধীয় 
আপত্তিও অসার বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। 

কার্যাকারণ-মম্বন্ধ লোপ-প্রাপ্ত হওয়! বিষঘক মাপত্তিও তদ্রপ অমূলক । একটি 
বিশেষ কাধা পূব বর্তমান হইলে, পরে "অপর একটি বিশেষ কার্ধা প্রকাশিত হওয়! 
নিয়মাবদ্ধ গাছে: স্থতবাং পৃর্ধ্বের কার্যাটির অ্ম।নে পরের কার্ধটি প্রকাশিত হয় না। 
এই অলঙব। নিয়মই কারধাকারণ-সন্বন্ধ নামে উত্ত হয়। অতএব করের নিমম। বন্ধ ত। 
ও অলত্বন:য়ত।-শিষয়ক শান্বীয উপদেশ দ্বারা কাধ্যকারণ সম্বন্ধের অপলাপ হয না । 

এই মকল আপাত্ত৭ মুলে বান্তবিক আর একটি ভাব শিহিত আছে, তাহ। হইতেহ 
এই সকল আপত্তি উপাস্থত হইয়! থাক; তাহা এই ফে,যর প্রত্যেক জীবই এহকণে 
অবধারিত কন করি-হষ্ট বাঁধা আছে, তবে তাহ!কে কর্তী বলধ। ততপ্রতি দে।ষারে।প 
করা অসঙ্গত ; কারণ সকল কষম্পেরই মুলকর্তী। পরমেশ্বর ১ এখং সর্বববিষথে 
পরমেশ্বরেরই প্রকৃত কতৃত্ব হইলে, জীবের তৎফল ছোগ করা অন্থায়। বন্ততঃ নি:বঃ 
হইয়া চিন্ত। করিংল, এই আপ'হ৪ অনার বলিয়। বোধ হইবে । করণ জীব ব্ূপেত 
ব্রহ্ম কম্ম করিয| থাকেন ; হুতরাঁং জীববপেই তৎফলভে।গ করা উচিত; জীধ ব্রা্মবই 
অংশ; সুতরাং পক্ষপাতিহেরও কোন স্থণ নাই । যে অংশে ব্রহ্গ কর্মনম্পাদন ও কন্ুফল 
চোখ করেন, সেই অশেরগ নাম জাব, জীব ব্রন্ম হইতে অভিন্ন। তরঙ্গের 
দীবশাস্ত' নিত্য ; সুতরাং কন্পও অনাদি, এবং আবির ভোগও 'খনাদি কাল হইতে 
প্রবার্থিত। একটি দৃষ্টান্ত হারা! এই বিষ্টি আরও পরিক্ষার করা যাইতেছে। 
কলিকা হায় গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান হইয়। যাঁদ কেহ গঙ্গাদ উৎপাত্তস্থান নির্ণর কারিতে 
ইচছা। করেন, তবে তিনি দেখিবেন বে, গঙ্গ। বরাহনগর-ন।মক স্থান হইতে সালিয়াছেন ;, 
ইহ! নতা, তদ্বিষষে কোন সন্দেহ ন।ই। পরস্ত বরাহনগরে যদি তিনি গিথ! উপস্থিত হয়েন, 
তবে দোখবেন যে, গঙ্গ। আরও অনেক দুরব্তাঁ কোন্গর নামক স্থান হইতে আিক্লাছেন ; 
এইরূপে অবশেষে হিমালথকে গ্ন। মূল উৎপত্তিগ্থান বলিয়া তিনি জানিতে পারিবেন । 
পরস্ধ হিমীলয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছেন বলাতে কলিকাতায় গঙ্গা বরাহুনগর হইতে 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_তৃতীয় পাদ-_ব্রহ্মবিষ্ভা | ২৩৯ 








২ শশী ীশীশ্পাাীঁ গা 


অধসেন নাই, বুঝিতে হইবে নাঃ উভয় বাকাই সত্য; বরাহনগর হইতে আপা 
হিমালয় হইতে আসার অন্তর্গত। জীবের কর্তৃত্ব ও এইরূপ ঈশ্বরকর্তৃত্বের অন্তত উত্তর 
পরস্পর বিরোধী নহে 3 কারণ জীব ঈ্রাধীন এবং তদংশমাত্র । জীবের কর্দদ জীব 
হইতে উৎপন্ন, আবার জীব ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন ও তদধীন; এইমাত্র সার জানিলে, 
শাঁর বিচার] বিষয়ে কোন সন্দেহ থাণিবে না। 

উপাদনাদি কর্ম জীবের কম্মমধ্যে গণা, তাহার ফলবন্ত। পিয়মিচ আছে। 
হুপাসনাদি কশ্মদ্ব।রা এক্ষের ফলন তৃত্বণক্তি উদ্বোধিত হর । ইহাহ তাহাপ নিয়ম। অনন্ত 
প্রযুক্ত জীবশস্তিকে কর্মে প্রেরণ। কনা যেমন আদদকারণ পরব্রঙ্গের দ্বপপান্তগত, 
হদ্রপ কন্মনকলের ফদদাতৃত্বও সেই আদি কারণেই স্বরূপান্তরগত। পরন্ত তিনি বিশেষ 
ধিংশেষ জীবশক্তিগ্ব।রা সেহ সকল ফণ প্রদান করিয়া! থাকেন। 

ব্রহ্ম এইরূপ দগন্গিয়মিত করিযাও শয়ং শবিকারী থাকন। ভীহার সম্বন্ধে 
এততসমন্তই লীলামাত্র। শত পুরুষ একই গৃহে শয়ান গাকিযা, শত প্রকার বপন দর্শন 
করে; দেহ স্বপ্রে কেই ব্াস্রগয়ে ভীত হইয়। পলায়ন করে, কেহ অসহ গোগযাতনার় 
পতিত হইয়া! হাহাকার করে, কেহ রাঙ্জনুকুট ধারণ করিধ। নানাবিধ শ্্যাতোগ 
করে। যদ্দি অপর এক ব্যক্তি জাগরিত থাকিঘা, ্্নদ্রষ্ট। পুরুষপক'লর স্বপ্নচেষ্টা 
নশন করিবার উপবুক্ত চক্ষুলাত করে, ভবে সেই নকল স্বপ্র্ষ্টা পুর্কষের হথছঃখাদি 
ছোগ দৃষ্টে যেমন নেই জাগি ব্যক্ত তাহাদে। গায় মোহপ্রাপ্ত হয় না, গদষেখর 
সন্বন্ধেও তদ্ধপ। অধিকন্ধ নে নকল ্বগ্ব্রথ! পুকষ যদি সেই সাগপ্রিত পুরুষেরই 
অংশস্বরূপ হয়,_তাহাবই নানা প্রকার প্রকটিত বিভূতিনাত্র হয়. তবে স্বপ্নবষ্টার অসংখ্য 
পুরুষরূপে নানাবিধ কর্ন ও কণ্মকসভেগ, যেমন সেই লাগগিত পুকষ সম্বন্ধে ক্ীড়। 
মার বলিষ। যথার্থ পক্ষেই বর্ণনা ক যাই.ভ পাবে, হদ্জগ জগন্ধযাপারও ব্রন্মের লীলা” 
মাত্র; এই লীলা ভাহ।র নিত্য স্বরূপাস্তর্গত হওয়ায়, ৎসম্বদ্ধে তাহার প্রবর্তক অপর 
কোন কারণেরও অপেক্ষা নাই এবং ইহাতে তাহার কোন প্রকার পক্ষপাতিত প্রভৃতি 
দাষও স্পর্শ করে না। 

(৩) শাস্ত্রী উপদেশ-নকলের ব্যাগ্য। করাই এই গ্রন্থের উদ্দেষ্ঠ,_কেবল তর্কজাল 
বিস্তার করা এই গ্রস্থের অভিপ্রেত নহে ; সুতরাং শাস্ত্রের মন্্র উপঘুত্ত'রূপে ধারণা- 
ক্ষয়ে সাহায্যের নিমস্তই এই সকল আগগত্তির মীঘ।ংস। সংক্ষেপতই উক্ত হইল। নান্তিক 
মঙ্ অনেক আছে; তাহ। যে অনুলক, খধেগণই দর্শনশাস্ত্রবিচারে তাহা! সপ্রমাণ 
করিয়াছেন; প্দার্শনিক ব্রন্গাবদা।” নানক গ্রন্থ-পাঠে তাহা বোধগম্য হইবে । এই 
স্থলে সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বল। যাইতেছে যে 

(ক) জীব যে স্ুল শরীরহহতে অতিরিক্ত, খবিগণ তাহ সপ্রমাণ করিয়াছেন ; 
তাহা কেহ অপ্রমাপিত করিতে পারে ন!। স্ুুগ্নবন্ত সংযোগে কেছ জীবাস্বা প্রস্তুত 
করিতে পারে নাই) স্থতরাং জীব-চৈতন্ত যে শারীরিক ভুলবস্ত-সংযোগে উৎপর় হইয়ান্ে, 
এইরূপ বলিতে কাহারও অধিকার নাই। এই স্থুলদেহের মৃত্যুর পরও যে জীব অবন্থিতি 
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করেন, স্থুগদেহের লয়ের সাহত যে জীবেরও লয় হর না, তাহ তৃরি তুরি প্রতক্ষপ্রমাণ 
দ্বার সিদ্ধান্ত হইয়াছে; মৃত জীবের সহিত ঘে অপর জীবিত পুরুষের আলপ 
ব্যবহার হইতে পারে, তাহাও কেহ কেহ প্রত্যক্ষগোচর করিয়।ছেন; পৃথিবীর সকল দেশে, 
সকল কালে, সকল গ্রেণীর লে!কের মধ্যই, অনেকন্থলে এইরূপ ঘটন। সংঘটিত হইয়াছে, 
অদাপি তাহ! হুইতেছে। মৃতজীবকে আকর্ষণ করিয়া, তাহার সহিত আলাপ 
ব্যবহার করিবার উপায় ধধিগণ উপদেশ করিয়া শির়াছেন; সেই উপায় অবলম্বন 
করিয়া, ভারতবর্ষে অদ্যাপি কেহ কেহ তাহাদের ইচ্ছ। পুরণ করিতেছেন; পাশ্চাতা- 
প্রদেশেও এক্ষণে অভিনব উপার অবলম্বন করিয়া], অনেকে এই বিষয়ে সফল-মনোরধ 
হইতেছেন। সকলকেই মিখ্যাযাদী অথব। ভ্রান্ত মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন ন।। যাহার! নিজে অনুদন্ধান এবং উপদিষ্ট কর্ণের 
আচরণ ন। করিয়, কেবল অহঙ্কারবশতঃ অপর দকলকে ভ্রান্ত অথব। মিথা|বাদী 
বলেন, তাহার! তাহাদের নিজের বাক্যের যথার্থত! ও এত্রান্ততা-বিষয়ে কোন 
প্রমাণ দিতে পারেন না; সুতরাং তাহারা, অপরের বিশ্বামযোগা নহেন। যাহা 
সাধারণ প্রতাক্ষযোগ্য বিষয় নহে, তৎসন্বদ্ধে বিশেষদাধন ও শক্তিসম্পন্ন পুরুষের 
বাঁফো অশ্রন্ধা করিবার কোন হেতু নাই। খাঁহাকে অপর সকল বিধয়ে সত্যবাদ" 
বলিয়। জান। যায় এবং ধিনি অপরিসীম ধীশক্তিসম্পন্ন, এবংবিধ পুরুষ, অপরের নিকট 
অনিশ্চিত ও অপ্রকাশিত বিষয় কোন বিশেষপ্রকারে নিঞ্জে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
বলিয় প্রচার করিলে, বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে কি হেতুতে তাহা অগ্রাহা করা যাইতে 
পারে? ভারতবর্ষার ধধিগণ মুক্তকঠঠে একবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুলদেহের 
বিনাশের সহিত জীবের বিনাশ হয় না; তাহারা মৃত জীষকে দিজশক্তিবলে আহ্বান 
করিয়া, অপরের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছেন বলিয়।, শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; অন্যাপি কেহ 
কেহ এইরূপ শক্তি প্রকাশ কগিভে সমর্থ আছেন বলিষ! অনেকে প্রমাণ পাইয়াছেন। 
আধুনিক-কালের শাকাপিংহ, শঙ্করাচার্যা, গুরুনানক, শ্রীগৌরাঙ, যী ্রীষ্ট, সেইন্টপল. 
কন্!ফউসিয়াস্‌, মহাম্মদ প্রভৃতি যে অপরিসীম ধীশক্কিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তাহ? 
সব্ববাদিসম্মত, এবং তাঁহার! যে সতাবাদী, শ্বার্থত্যাগী ও সত্যানুদন্ধায়ী ছিলেন, 
তদ্ধিষয়েও কাহার কোন মতভেদ নাই: তবে তাহার! যে একবাকো এই বিষে 
নাক্ষ্প্রদান করিয়াছেন, তাহ। অগ্রাহ্য করিধার কি হেতু হুইতে পারে? ভারত- 
বর্ধা যোগিগণ অনেকে জীবিত থাকিতেই স্থুলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তর 
গমন করিতে পারেন, ইহ! প্রনিদ্ধ আ'ছ; এবং কিরূপ সাধন অবলম্বন করিলে, অপ্রেও 
এইরাপ শক্তিলাভ করিতে পারে, তথ্থিযয়ে তাহার হুল্পষ্টরূপে উপর্দেশসকল লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। অতএব যাহার! স্লদেহ!তিরিভ-ীবের আন্তত্ব অশ্বীকার করেন, 
ঠীহাদের যাকো আব্থাস্থাপন করিবার কেন হেতু নাই। 

(ক) স্ুপদেহের প্র-তাক পরমাণু কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া যাঁর, মানসিক 
চিন্তানকলও নিয়ত পরিবর্তনশীল 7 কিন্তু গীব-চৈতগ্য সর্ব! অপরিবর্তনীর বলয় প্রত্যেক 
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মনুষ্য বোধগম্য করিয়া থাকে; অসংখ্য অবস্থা! আমার অভীত হইলেও "গাম 
একই আছি, ইহ। প্রত্যেকের আত্মানুন্তবসিদ্বধ। জীবচৈতত্ত জড়বর্গের অতীত ন| 
হইলে, এইরূপ আজ।গুভব সিদ্ধ হইতে পারে না। এব অন্য আমার দেহে যে 
সকল পরমাণু আহ্ে, তন্মধ্যে একটিও কয়েক বৎসর পরে থাকিবে ন।, ইহ! পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানবলেও প্রমাণিত হইয়াছে ? তবে কাহাকে অবলশ্বন করির়। গত-বিষয়ের স্মাত 
এবং কাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবের একত্বজ্ঞ।ন প্রতিটিত থাকে? এই বিষয় 
নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা! করিলে, ইহ। সহল্সেই বৌধমগা হুইবে যে, বাহ স্ুলদেহ হইচ্চে 
অিরিক হু মন ও ইন্দ্রিয় আছে। তাহাকে অবলম্বন করিয। স্তুতি অবস্থিতি করে। 
সেই গুলদ্হোতিরিত্ত মনকে অবলম্বন করিয়া চিণ্তাশক্জিও প্রবর্তিত হয়; হতযাং 
এট সলদেহাতিরিক্তরূপে যে মনপ্রভৃতি উপকরণবিশিষ্ট শুঙ্ৰ দেহ $আছে বলিয়া 
খবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ।ও অস্বীকার কর্রতে পারা যাঁয় না। ধাহার। 
স্থলদেহকেই সর্ব্বন্থ বলিয় প্রচার করেন, তাহার! যতই অমূলক ও অপ্রমাণিত কল্পনার 
সথষ্টি করির। শ্মৃতি প্রভৃতি ব্যাপার ব্যাখা। করিতে চেষ্টা বরুন; কিস্ত তৎ্মমন্ত সম্যক্‌ 
ঝা।থা। করিতে তাহার। কখনই সমর্থ হয়েন ল। এবং প্রতোক জীবে সর্ববিধ শারীরিক 
ও মানপিক অবস্থার অনবরত পরিবর্তনের মধ্যে বে জন্মাবধি নৃত্যু পর্য্যন্ত অথও 
অপরিবর্তনীয়ভাবে আত্ম প্রতীতি দৃষ্ট হয়, তাহ! কোন প্রকারে কেবল জড়ত্ববাদ 
সবার ব্যাখ্যা হইতে পারে না। এতৎসম্বদ্ধে পূর্বববস্তাপাদে ও অপরাপর স্থানে 
আরও বিশেষ বিচার কর! হইয়াছে। অতএব জীবচৈতন্ত জড়বর্গ হুইতে স্বতন্ত্র নহে 
বলিয়। যে নাস্তিক মত, তাহ। আদরণীর নছে। সর্বববিধ ধান্সিকবগের উপদেশে উপেক্গ। 
ক্করিয়। এই নাগ্ডিকতাবাদ গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন প্রকার প্রমাণ নাই | 

(৩) কগড়গ্রকৃতি য জগৎকারণ নহে, ঈশ্বরই যে জগৎকারণ, তাহ! বেদান্তদর্শনের 
হিতীয়াধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রমানুকৃত কর। হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে তৎসন্বদ্ধে 
বিশেষ বিচার প্রবর্তন। কর। অনাবশ্থাক ও পুনরুক্তিমাত্র | সাধারপতঃ এইস্বলে এই 
মাত্র বক্তব্য যে, ঈশ্বরের অন্তিত্বনিষেধক কোন প্রমাণ নই) এব কেবল তর্ক- 
দ্বার৷ ঈখবরান্তিত্ব সাক্ষাং-সন্বপ্ধে নিশ্চিতরূপে প্রমশিত অথব! অপ্রসাণিত হইতে 
পারে না; কারণ সাধারণ তর্ক সমন্তই প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিহঃ সেই প্রতাঙ্ষ 
সাধারণতঃ ইত্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। ইশ্বর ইন্্রিঘ-প্রত্যক্ষের অতীত সুতরাং সাধারণ ইন্দ্রিয- 
প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত তর্কবলে ঈখরের অস্তিত্ব সাক্ষাৎসন্বন্দে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত 
অথব। অগ্রমাণিত হইতে পর না। তবে সাধারণ ইন্দরিয়প্রতাক্ষ ঈখরাত্তি্ব 
স্থ'পনের অনুকৃল,--প্রতিকূন নহে; এই পর্যান্ত তর্কমথ।রা দিদ্ধান্ত কর। যাইতে 
পারে এবং ইহ। নিশ্চতরূ-প বল! বাইতে পারে যে, এই তর্কনলে ঈশ্বরের জন্যহ।ভাব 
কেহ সিদ্ধান্ত কারতে পারিবেন ন।। দার্শনিক-বিচারে ইহ। পরে প্রনূধিত হইয়াছে । 

বহার! "অজ্ঞেক্সহবাদী। অস্তিত-নাতিত কিছুই শ্বীকার করেন না, তাহা দিগের, 
নিকট বক্তব্য এই যে, তর্কবলে যে ঈশ্বরান্তি্ব দিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত হয় না, ইহ। সত্য। 


২৪২ ব্রন্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ঠা | 


'এক্ষণে প্ররুতিলীন জীব ও মুক্তপুরুষের প্রভেদ-সন্বন্ধে আরও "ছুই 
একটি কথা উল্লেখপুর্ব্বক এইপাদ শেষ করা যাইতেছে । 

প্রাকৃতিক মহাপ্রলরে জগৎ অব্াক্ত-প্রকতিরপ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং 
জীবদকলও তৎকালে সর্বপ্রকার দৃ্তের অভাবহেতু ত্রন্মে লীন ভয়া, 





কিন্ত নিয় ্রতাক্ষের উপর স্থাপিত তকৃই সংত্যর অবধারণ রঃ মঙ্গয্যের একমাত্র 
সহায় নহে। বিশেষ বিশেষ নমঘে ভগ+ৎ-শজি প্রকাশিত হইয়া, বিশেষ বিশেষ সা 
বাদী জিতে্ট্রিয় মনুষোর নিকট ঈশ্বরাস্থিত্ব ও তদর্শন- প্রণালী প্রকাশিত কারয়াছেন, 
এবং উপনিষ্ট সাধন অবলম্বনে দিদ্ধমনোএথ হইয়া, এ দকল বিশেষ মনুষা ঈশ্বরদর্ণন লাভ 
করিয়া! অলৌকিক ক্ষমতানম্পন্ন হয়ছে । অপরের অজ্ঞাতবিষয়ে তাঁহাদের উপদেশ 
অগ্রাহ্য করিবার কোন হেতু নাই। পক্ষান্তরে ধাহার! তীহাদের উপদেশের অনুর 
করিয়া, সাধনাবলম্বন করেন, অদ্যাংপ ডাহাদের নিকট উক্ত উপদেশসকলের সতান' 
প্রকাশিত হয়। অতএব “অজ্জেয় হবার অবলম্বনে ভজন উপাঁননাধিষয়ে উদাসীন হওহ। 
যুক্তিমক্গত নহে । আমার এই সুলংদছে যেমন “মামি-নামক” একটি জীবচৈতন্য অপিষ্টিচ 
থাকাতেই, এইদেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের কর্ম দুষ্টিতঃ বিভিন্ন হঈলেও, ততৎনমণ্ত 
একেরই অভীষ্টসাধক, তব্রূপ অনংপাদৃষ্টিতঃ পৃথক্‌ পৃথক অংশে এই বিশ্ব বিভন্ত হইলেও, 
জীব জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎসমন্ত সম্মিলিতভাবে একই অধিঠাঁত। চৈতন্যমঘ 
পুকযে অভীষ্টসাধক বলিয়|, জানিতে পাঁরে। এই অনপ্ত বিশ্বের ষ দর্বাংশ একই 
নিমতশ্ত্ে গ্রথিত, তাহা এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবলেও সপ্রমাণ হইয়াঞ্ধে। প্রতোক 
জীবদেহের কারোর শৃঙ্খলা-দর্ণনে যেমন প্রত্যেকদেহে এক এক জীবের অধিষ্ঠান থাক! 
জান! যায়, তদ্রপ শৃঙ্খলাদদ্ধ অনন্ত বিশ্বরূপ দেহেরও অধিষ্ঠাতা এক চৈতণ্যমর় পুকষ 
আছেন, ইহা সহজ্জ অনুমান। ভিন্ন ভিন্ন জীবের কৃতকর্মও সম্মিলিতভাবে বিশেষ 
বিশেষ অভীষ্টসাধক বলিয়া, জ্ঞান5চ্চার বৃদ্ধির সহিত, হুম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। 
ত্তরাং সকল জীবের নিয়ামক যে এক চতন্তময় পুরুষ আছেন, এই অনুমান 
অলজ্বনীয়। এইরূপ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার ন| করিলে, ভিন্ন ভিন্ন জীবের বিভিন্ন 
প্রহ্থার কর্ধে শৃঙ্ঘলাবন্ধরূণে, স্বীয় অবিদ্দিতভাবে, প্রবৃত্তি হওয়া, এবং তৎফল প্রাপ্ত 
হওয়। কোন প্রকারে ব্যাখা। কর! যায় না। অতএব ইন্জ্িয়-প্রত)ক্ষের উপর স্থাপিত 
অনুমান যতদূর সম্ভব ইন্দ্রিয়-প্রতাক্ষাতীত এই চৈতহ্যময় পুরুষের অস্তিত্ব সাধনেরই 
অনুকূল । অতএব অনুমানও এই চৈতগ্তময় বিশ্বন্যালীপুরুষের অন্তিত্ব-বিষয়ক 
মহাপুরুষবাকোর সম্পূর্ণ অনুকূল। এই পুরুষকেই শাস্ত্রে বিরাট, পুরুষ বলিয়! ব্যাখা! কর! 
হইয়াছে ; এই বিরাট পুরুষের ধ্যান গরিপক হইলে, শান্ত্রে বর্ধিত ঈশ্বরধারণ। অপেক্ষাকৃত 
সহঙ্গ হইয়া পড়ে ; অতঃপর ঈশ্বর-বিষয়ক মীমাংসাতে আর সঙ্জেহ উপস্থিত হয়না । এই 
 বিরাটপুরুষই তগখানের অনিরদ্ধ মূর্তি বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত হুইয়্াছেন। 
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তৎমুহিত একতা প্রাপ্ত হয়েন) কিন্তু পুনরায় স্থষ্টু প্রারন্ধ হইলে, 
নিদ্রোখিত ব্যক্তির ন্যায় পুনরায় সুঙ্মদেহযুক্ত হইয়! ক্রমশঃ স্থলাদেহ লাভ 
করিয়া, সংসারে প্রবিষ্ট হয়েন এবং পুনরায় নৃতন নৃতন কর্ম করিতে 
থাকেন। প্রকৃতিলীনাবস্থার প্রকুত্যাত্মক যে অব্যক্ত জীবদেহ, তাহাকেই 
কাবণদেহ বলিয়া আখ্যাত করা হয়) প্র দেহ অব্যক্তা প্রকৃতির সহিত 
অভিন্নভাবে থাকে ৷ পাগিব জণ যেমন স্র্ধ্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া, বাম্পা- 
কারে পরিণত হইয়া, অদৃশ্ঠ বাধুর সহিত পতা প্রাপ্ধ হয়, তৎপরে পুনরায় 
ঘনাভূত হইয়া প্রথমতঃ অভ্র, তৎপরে মেঘ, তৎপরে জলরূপ ধারণ 
করিয়া, পৃথিবীতে পতিত হইয়া, পূর্বাবন্তা ধারণ করে) জীবের স্থূল, 
সুগম ও কারণদেহের পরিবর্তনও এইবূপেই সংঘটত হয়। প্ররুতিলীনাবস্থানন 
তাহারা মুক্তবৎই হঃয়া থাকেন; কারণ তৎকালে তাহাদের বিশেষরূপে 
দ্রষ্টব্য কোন বিষর থাকে নাঁ। কিন্তু তৎকালে তাহাদের নিকট গুণাতীত 
নিঃণক্তিক আশ্রয়রূগী পরব্রন্ধস্বূপ প্রকাশিত না হওয়ার, তাহারা 
তংকালে প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্ত বলিয়া গণা হয়েন না । কেবল দৃশ্তাব্ত- 
সদুদয় তৎকালে অব্যক্ররূপা প্রকৃতিতে লীন হণয়াতে, ত্বাহারা দৃক্‌- 
শক্িরূপেই বর্তমান থাকেন। কিন্তু দশা কিছু আবিভূত হইলেই, তাহা 
দশন কাঁরবেন, এইরূপ উন্মুখতা, তৎকালে তাহাদের বর্ধনান থাকে ; 
স্থতরাং স্থষ্ট আবিভূতি হইলে, তাহাতে তীহারা পুনরার আবদ্ধ হরেন । 
মুক্ত পুরুষগণ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিগনা, সংসারোনুখী বহিম্থু'খী 
বৃত্তিকল সম্যক্‌ নিরুদ্ধ করিগা, উত্তমপুরুষ ত্র্মে চিরপ্রতিষ্টিত হয়েন। 
তাহারা সংসার-বাসনা-বিহীন হওয়াতে, প্রকৃতিলীন-পুরুষের ন্যায় তাহাদের 
ংসারোনুখতা! থাকে না; সুতরাং তাহারা উত্তন পুরুষ পরমেশ্বরে সম্যক্‌ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, সম্যক অদ্বৈত-ভাবাপন্ন হয়েন। তদবস্থায় গুণাতীত 
আশ্রয়রূপী ব্রহ্ম তাহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন, এবং তাহাদের 
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নুক্মদেহও তৎকালে ত্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহারা ত্রক্ধ- 
স্বরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিভ হওয়ায়, তাহাদের আর সংসারবন্ধন ঘটে না) 
তাহারাও ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য সগুণ ও নিপুণ এই ছুই ভাবে অবস্থিতি 
করেন। কিন্তু ঈশ্বর ও তাহাদিগের মধ্যে প্রভেদ এই, ঈথ্বর সর্ববিধ 
দেহ ও স্থষ্টিকার্ষ্যের দ্রষ্টা ও সাক্ষী নিত্যাই আছেন) কিন্তু মুক্তপুরুষ সকল 
্রক্মময় হইলেও, তাহারা ব্রহ্মময় 'বশেষদেহমৃক্জ হইয়া বিরাজ করেন) 
তাহারা ব্রক্মভাবাপন্ন হইলেও ব্রদ্স্বরনপান্তর্ণত; তাহাদিগের এই বিশেষ- 
দেহই তাহাদিগের মুক্তির পূর্বে বদ্ধজীবাবস্থার পরিচয় প্রদান করে। 
এই নিমিত্ত তাহাদের সর্বজ্ঞতাও আপেক্ষিক; তাহাদের সর্বজ্ঞতা ধ্যান- 
সাপেক্ষ ; তাহারা ধ্যানমাত্র যে কোন বিষয় জানিতে সমর্থ। কিন্তু ঈশ্বরের 
যেমন নিত্যই সর্ববিষয় পরিজ্ঞাত আছে, তাহাদের তদ্রপ নহে। সনক- 
সনন্দাদি ব্রহ্মষিগণ, নারদাদি দেবধিগণ, ব্যাস ও শুকদেবাদি পরমহংসগণ 
সকলেই মুক্ত; কিন্তু তাখারা৷ সময় সময় ভক্তগণকে দশন দিয়া থাকেন। 
ভক্তপ্রাণ শ্রীকুষ্ণ, রামচন্দ্র, নুসিংহ ইত্যাদি বিগ্রহ, ধাহাদদিগের ভগ- 
বত্বা সকলশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহারাও ভক্তজনকে দর্শন দিল্না থাকেন। 
সুতরাং মুক্তাবস্থায় যদিও সর্বপ্রকার দেহাভিমান ও দ্বৈতভাব সম্যক বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত জগৎই ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি দেহসকলের 
সম্যক্‌ বিনাশ হয় না। স্থুলদেহধারী জীবিত ব্যক্তিও মুক্তিলাভ করিয়াছেন, 
ইহা সর্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে এবং এই জীবিতাবস্থায়ই মুক্তিলাভ করিতে 
পার! যায় বলিয়াই, শ্রুতি, স্বৃতি প্রভৃতি সর্বশাস্মে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। কিন্ত কালক্রমে জীবন্ত পুরুষদিগের স্থলদেহের বিনাশ হয়; 
কারণ স্কুলদেহ পূর্বজন্মাঞজ্জিত কর্মের দ্বার! সঞ্চিত ) সুতরাং ভোগত্বার৷ সেই 
কর্মের ক্ষয় হইলেই, তৎফলম্বরূপ দেহও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানোদয় 
- হওয়াতে তাহারা, দেহ-সম্বন্ধীয় ভোগে কোন প্রকার লিপ্ত হয়েন না? 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_তৃতীয় পাদ- ব্রহ্ষবিষ্তা। ২৪৫ 


জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, তাহারা সর্বত্র ব্রদ্ধদর্শী হয়েন; অতএব 
দেহ-দন্ষধবীয় কোন কর্ম তাহাদের জ্ঞানের আবরণ জন্মাইতে পারে না) 
সুতরাং তাহাদের স্থুলদেহ বিনাশ করিতে, তাহাদের ইচ্ছারও উদয় হয় 
না। পরস্ত সর্ববধ ভোগে তাভারা নিলিপ্ত থাকাতে, স্থলদেহাবলম্বনে বাসও 
তাহাদের একপ্রকার লীলা মাত্র। স্থুলদেহের বিনাশান্তে তাহাদের সুক্ষ 
দেহের উপকরণনকল সম্যক্‌ ব্রহ্মরূপতা পপ্রাপু হয়) ব্রদ্মহইতে ভিন্নরূপে 
ইহাদের অবস্থিতি বিলুপ্ত হয়; সুতরাং প্রাকৃতিক মহাগ্রলয়ও ত্াহা- 
দিগকে ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হয় না। শ্ত্রীমস্তগবগগীতায় বালস্বাছেন যে, 
ঠাহারা “সর্গেইপি নোপজায়স্তে গলয়ে ন ব্যথন্তি চ।” তাহারা সৃষ্টি 
এবং প্রলক্বধর্শ্ীধীন না থাকাতে, তাহাদের দেহ প্রকৃত উপকরণে 
নর্মিত হইলেও তাহা অপ্রাঙ্কত। প্রাকৃত সর্ধবিধ-রূপই প্রকাশিত. 
হইবার পূর্বে পরবন্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থকে; ব্রন্ধের এণীশক্তি- 
প্রভাবে পরে পৃথক্ন্ূপে প্রকাশিত হয়; সুতরং বিদেহমুক্ত পুরুষদিগের 
সক্মদেহ যে ব্রহ্মভীব প্রাপ্ধ হইয়া, ব্রহ্গম্বরূপে অবস্থিতি করে, ইহা 
বিচিত্র নহে। এই নিনিত্ত তাহাদের দেহকে শাস্ত্রে অনেকস্থলে অপ্রা্কৃত 
চিন্ময়দেহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ তাহাদের চিতিশক্তি 
জীবের ন্যায় কখন আবরিত না৷ হওয়ায়, তাহারা ঈশ্বরের হ্যায় দর্কাদ! 
চিন্মপ্র থাকেন) বন্ধজীবের স্যার তাহাদের দেহে অভিমানও নাই 
এবং হিরণ্যগর্ভের স্তার় দেহেতে পৃথক্বুদ্ধিও নাই; প্রলয়কালে 
প্রকৃতিলীন পুরুষের ন্তায় তাহাদের প্রকাশোন্থুখতাও থাকে না; 
তাহারা সর্বদা অদ্বৈতরূপে বিরাজ করেন। প্রাক্কৃতিক মহাপ্রলঙ্নে 
অপর সকল স্থক্মর্দেহ অব্যক্তা প্রক্কৃতিতে লুকায়িত হইয়া যায়, এবং 
পুনরায় হ্বষ্টপ্রারস্তে প্রকাশ পায়; কিন্ত পরমেশ্বর যেমন প্রলয় 
ও স্ষ্টি উভগ্নকালের নিত্যদ্রষ্টী) সুতরাং তাহার নিকট সকলই নিত্য 
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এবং স্বীয় স্বরূপান্তর্গত, মুক্ত পুরুষগণের সম্বদ্ধেও 'এইরূপ। স্বৃতরার 
তাহাদের সন্বদ্ধে তাহাদের দেহেরও বিনাশ নাই; প্রক্কৃতিতে 'লীন, 
হইলেও অপরের নিকটই তাহা৷ অব্যক্ত; হাহাদের নিকট অব্যক্ত নহে। 
এই ঈশ্বররূপী মুক্ত পুরুষদিগের অধিষ্ঠানভূত চিন্নয়-দেহ-সমগ্গিত ব্রহ্গ- 
স্বরূপে অবস্থিত লোকগকলকে গোলোক, বুন্দাবন ইত্যাদি নামে কোন 
কোন পুরাণে উল্লেখ কর| হইয়াছে, এবং এ ঘকল পুরাণে & সকল 
ধাম নিত্য ও অপ্রাককৃত বলিয়াও উলিখিত আছে। ইহার অভিপ্রায় 
এই যে, পূর্বোক্ত কারণবশতঃ প্রাকৃতিক মহীপ্রলরে অপর জীবের পক্ষে 
তাহা বিনষ্ট বলিয়া বোধ হইলেও, তদধিষ্ঠাতা মুণ্পুরুষদিগের সম্বন্ধ 
তাহা নিত্য) সুতরাং প্রাকৃতিক হইলেও এহ দকলকে অপ্রাকৃত বলিরা 
বর্ণনা করা যায়। 

ফলকথা এই যে, প্রতোক জীবই ব্রন্গের এক বিশেষ প্রকার 
দৃক্শক্তি। এ দৃক্শক্তি বখন বহিমু্থে প্রবাহিত হর, তখন কেবল 
জাগতিক বাহারূপ ও দেহাদি পদার্থপকল ইহার বিষরীভুত হয়; এবং 
তদবস্থায় এ জীবকে বদ্ধজীব বল! বায়। প্রকৃতিলীনাবস্থার জাগতিক 
সর্ধাবিধ দেহাদিবস্ত অপ্রকট হইয়া বায়; এ দৃক্শক্তির বিবরাভূত হইতে 
পারে, এমন কোন বিশেষদেহা্দি পদার্থ তংকালে থাকে না) সুতরাং 
প্রত্যেক জীবশক্তি তখন স্বরূপে (বিষয়াবলখনশূন্ঠ দৃকৃশক্তিমাত্ররূপে ) 
অবস্থান করে। যখন মুযুক্ষুপুরুব উপযুক্ত সাধন লাভ করেন, তখন এ 
দৃকৃশক্তি দেহাদি প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে |বপরাঁত দ্রিকে আকৃষ্ট হইয়া 
অন্তম্থথী হয়; অবশেষে সমস্ত প্রাকৃতিক বিশেষপদার্থকে পরিত্যাগ 
করিয়া, যখন স্বী্ থদ্ধপে অবস্থিত হয, তখন স্বীয় স্বরূপপ্রাপ্ণ দৃক্শাক্তর 
ও আশ্রম্বীভূত পরত্রহ্মধবরূপ তাহার নিকট প্রকাশিত হর? তিনি তাহাতে 
লীন হয়েন। ইহাই তাহার মুক্তাবস্থা) কারণ এ দৃক্শক্তি (বিশেষ? 
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জীব) ত্রহ্মরূপতা লাভ করিলে, তাহাহইতে আর চ্যুত হইবার কোন 
কারণ নাই) তখন সর্বত্রই তাহার ব্রহ্মরূপতা দৃষ্টিগোচর হয়। বস্ততঃ 
কোন একটি দৃকৃশক্তি (জাব) বিনাশশীল নহে, সকলই অনাদি ও 
নিত্য। মুক্তাবস্থায়ও প্রত্যেক দৃক্শক্তি অবস্থান করে এবং জীবেব 
সুশ্মদেহও অবস্থান করে ; কিন্তু উভয়ের প্রতিষ্টাস্থান যে পরক্রঙ্গ, তাহা 
ুক্তাবস্থাগ্রাপ্ত জীবের সাক্ষাৎকার হওয়াতে, তিনি ভেদবুদ্ধি হইতে সম্যক্‌ 
বিবর্জিত হয়েন এবং সর্বত্র ত্রন্মবুদ্ধিসম্পন্ন হয়েন। হুক্মদেহ-সনান্থত 
জীব নিদিষ্ট কালের নিমিত্ত স্থলদেহকে আশ্রয় করেন) সুতরাং জীবিত 
কালে মুক্তাবস্থাপ্রাপ্ত হইলেও এ দেহসংযে।গ ত্ক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় না) 
কারণ তাহা বিনাশ করিবার নিণিত্ত বিশেৰ কোন কারণ মুক্তা বস্থার 
উপজাত হয় না। মুক্তপুরুথ সর্বত্র ব্রহ্মদর্ণী হওয়াতে ঁ স্থৃণের স্থিতিকাল 
খর্ব করিতে তাহাদের বিশেষ কোন ইচ্ছার উদয় হয় না। স্ুণদেহ-সম্বন্ 
প্রত্যেক জীবের পক্ষেই অস্থায়ী ভওাতে, তাহা মুক্তপুরুষপিগের সন্বন্ধেও 
চিরপ্রকটিত থাকে না। অতএব অবধারিত কালাবসানে তাহা পতিত 
হয়। স্থলদেহাবলম্বী মুক্তপুর'ঘকে গীবন্দুক্ত বণা ধান্ধ এবং স্থলদেছের 
অবসান হইলে, তাহাদিগকে বিদেহমুক্ত বলা যাগ্স। বেদাস্তদর্শনের চতুথ 
অধ্যায়ের ব্যাখ্যানে জাবনুক্ত ও বিদেহ্যুক্ত পুরুঘদিগের স্বরূপ বিশেষরাপে 
আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে; উক্ত ব্যাখ্যান পাঠ করিলে, তাদ্বিষয়ে, 
বিশেষ জ্ঞান হইবে। 

অবশেষে বক্তব্য এই ধে, হহা ম্মরণ পাখ। কর্তব্য থে, নিরত-সর্ব্বজ্ত তা 
দ্বারা ঈগ্রররূপী ব্রঙ্গের দ্রীব হইতে ভেদ প্রদর্শিভ হইরাছে মাত্র। কিন্ত 
নিবিষ্ট হইয়া, চিন্তা করিলে, উপপন্ধি হইবে যে, ঈথ্বরের এই নিয়ত-সর্ব্জ্ঞতী 
বদ্ধজীবের সম্যক্‌ বুদ্ধিগম্য নহে । ঈখররপী ব্রন্ধ প্রক্কত প্রস্তাবে অনির্বচ- 
নীয় ; তিনি বাকা ও মনের অগোচর ;) কারণ বাক্য ও মনের শক্তি 
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সামাবন্ধ। তিনি অপরিসীম। এই পধ্যস্তই আমর! বলিতে পারি যে, জীব- 
সমন্বিত ত্রিকালাত্মক জগৎ স্বন্ধপতঃ ব্রহ্গস্বূপ এবং ইহাকে অতিক্রম 
করিয়াও তিনি আছেন। কিন্তু তাহার জগদতীত স্বরূপ অনির্বচনীয়। এই 
ঈথ্রাখ্য ব্রহ্ম কোন প্রকার যুক্তিতর্কের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারেন ন;? 
কারণ যে সকল দৃষটন্তদ্বারা যুক্তিতর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তৎসমস্ত হইতে 
বিৰপ। কেবল গ্তিবাক্যে তাহার অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে জানা যায়, 
এবং শ্রুতির উপদিষ্ট সাধনপ্রণালী সব্গুরুমুখে অবগত হইয়া, তাহা 
অধলম্বন করিলে, এই গুণাতীত গুণাশ্রকন ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন। এইরূপে 
তাহাকে জ্ঞাত হইন্না, ভারতবর্ধীর আচাধ্য খধিগণ স্থৃতিমুখে তাহার 
অস্তিত্ব ঘোষণ! করিরাছেন। এইক্ষণে পরবর্তী পাদে মূল, শ্রুতি ও স্মথৃতি- 
বাক্যদকল কিঞ্চিৎপরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া, ব্রহ্ষবিগ্থা যে প্রণালীতে 
ভারতবর্ষে প্রথমে উপদিষ্ট হইয়াছিল, তাহার দিগ্দর্শন করা৷ হইবে। 
দ্বিতীয়াধায়ে ব্রঙ্গবিগ্ভ! নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥ 
গু তত সৎ॥ 
ও হরিঃ। 


ওঁ ভীগ্ুরৰে নমঃ। 
গু হরি £₹__ 
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।দ্বতীয় অধ্যায়--চতুর্থ পাদ । 
ব্রহ্মবিদ্ভার প্রমাণ । 
এক্ষণে শ্রুতি ও স্থতিবাক্যদকলের পধ্যালোচনাদারা সংক্ষেপতঃ 
রহ্মতত্ব ও জগত্তত্ব বিধৃত হইতেছে । 
(১) আতি। 
ঞতি বলিতেছেন £_ 
১। এত্রহ্গ বা ইদমগ্র আসীৎ” ( বুহদারণ্যক )। 
২। “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আলীৎ। নান্ত২ কিঞ্চনমিষৎ। 
স ঈক্ষত লোকান্‌ হু স্থজা ইতি। 
স ইমাল্লেশকানস্থজত 1» ( এতরেয়োপনিষৎ )॥ 
৩। “সদেৰ সৌম্যেদমগ্র আমীদেকমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 
“তদৈক্ষত বহস্তাং প্রজায়েয়েতি ॥'” ( ছান্দোগ্য ) ॥ 
এইসকল স্থানে হিদম্-শব্দ চরাচরবিশ্ববোধক। বৃহদারণ্যক শ্রুতি 
বলিতেছেন-_“এই জগৎ প্রথমে ত্রন্ধস্বর্ূপ ছিলেন ।” 
এতরেয়শ্রুতি বলিতেছেন,_-“এই বিশ্ব অগ্রে এক আত্মারূপে অবস্থিত 
ছিল; অন্ত কিছুরই স্করণ ছিল না; পরে সেই আত্মা এইরূপে ঈক্ষণ 
(দৃষ্টি) করিলেন, শোকপকলকে স্থগ্টি করিব কি? পরে তিনি লোক 
সকল স্থা্ই করিলেন ।” 


২৫০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা। 


ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন _-“হে শৌদয ! এই জগৎ অগ্রে ( অর্থাত, 
নাম ও রূপদারা পৃথকরূপে প্রকাশিত হইবার পুরে) ভেদরহিত একমাত্র 
সদস্তরূপে অর্থাৎ ব্রহ্গরূপে বর্ধমান ছিল) সেই সৎ ঈক্ষণ (মনন) 
করিয়াছিলেন “আমি বহু হইব; আমার বভরপে স্থ্টি হউক 1% 

এইসকল শ্রুতিতে ব্রন্মেব সম্ধন্ধে চারিটি অবস্থা বর্ধিত হইল; 
জগৎ পৃথক্রূপে প্রকাশিত হইবাব পুর্বে, প্রথমে র্গমাত্র সদ্স্ত ছিলেন ; 
জগৎ যে ছিল না, তাহা নে ; জগৎ ব্রন্ধ হইতে অভিন্নরূপে বর্তমান ছিল; 
্র্ম হইতে পৃথকৃন্ধপে কিছুরই ক্ষরণ ছিল না; কোনপ্রকার স্পন্দন 
বা ক্রিয়া তকালে প্রকাশ পার নাই (নান্যৎ কিঞ্চিনমিষৎ)। এইটি 
প্রথম অবস্থা । ইহা বর্ণনা করিয়া, ক্ষতি পরে ত্রন্মের স্থট্টিবিষয়ক 
ঈক্ষণশক্তি-যুক্ততা বর্ণনা করিলেন। এই দ্বিতীয়াবস্থার প্রকাশিত ঈক্ষণ- 
শক্তির স্বরূপ এঁতরেয় রতি এইরূপে ব্যাখা করিলেন যে, ইহা! “স্থষ্টি করিব 
কি” এই স্থ্টিবিষয়ক উন্ুুখতা মাত্র । অধিকন্য স্য্ট করিতে ইচ্ছা! 
করিলে, তাহা করিতে পারেন, এইন্ধপ শক্তিবে'ধও ত্র ঈক্ষণশক্তির সহিত 
তদবস্থায় সন্গিবিষ্ট আছে) ইহাই জগতের বীজশক্তি ; ইহা এঁ দ্বিতীয়া বস্থায় 
ঈক্ষণশক্তির অঙ্গীভূত হইয়া আছে (“স ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজা ইতি” )। 
অতঃপর তৃতীয়।বস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া, ছান্দোগ্যশ্রণতি বলিলেন যে, বু 
হইবার নিমিত্ত নিশ্চয়াত্সিকাবুদ্ধি প্রথমে ব্রন্মে উদয় হইল। এীতরেয় 
শ্রুতি বলিলেন যে, অবশেষে টতুর্থাবস্থ'র তিনি বহুরূপী জগৎকে প্রকাশিত 
করিলেন। প্রথমাবস্থায় জগৎ ব্রন্মেব সহিত সম্পূর্ব এক হইয়, ব্রহ্মরূপে 
বর্তমান থাকে; দ্বিতীয়াবস্থা় “ঈক্ষণশক্তি” উদ্ধন্ধ হয়, এবং জগৎ বর্গ 
হইতে পৃথকৃভাবে প্রকাশিত হইবার বীজ ব্রঙ্গে প্রকাশিত 'ঈক্ষণশক্তির 
সহিত মালত হইয়া, অপ্রকাশভ'বে থাকে; তৃতীয়াবস্থায় ব্রন্ে স্ষ্রি- 
বিষগ্সিণী নিশ্চয়াত্মকাবুদ্ধি প্লাহুভূতি হয়; এবং সর্বশেষে চতুর্থাবস্থায় 
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শগৎ স্পষ্টরূপে পৃথক হ্ইস্কা ভানমান হর। প্রথমাবস্থা ব্রন্মের সম্যক্‌ 
নিক্ষিরাবস্থা ; দ্বিতীয়াবস্থা তীহাব ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট অবস্থা, যাহাকে 
গং প্রকাশোনুখাবস্থা্ বলা যাইতে পারে; তৃতীয়াবস্থা নিশ্চয়বুদ্ধি 
দুক্তাবস্থা; এবং চতুর্থাবস্থা পুথক্রূপে জগতের স্ৃষ্টিসম্পাদনাবস্থা। এই 
চতুর্ধিধ অবস্তায় ব্রঙ্গ পূর্ণ। জীবজ্ঞানে এই সকল অবস্থা পরপর 
প্রকাশিত হয়; পরন্থ সকল অবস্থাই ব্রঙ্গের নিত্যন্বরূপান্তর্গত। তাহা 
পারণা করা কঠিন; স্থৃতবাং হ্তি তাহা পুথক্‌ করিয়া পরপর ভাবে 
জীববুদ্ধির অন্থুগামিন্ূপে প্রকাণিত করিলেন। পূর্ববন্ী পদের প্রথমে 
ও উপসংহারাংশে যাহা বত হইয়াছে, তদ্দারা এই অবস্থাভেদ বোধগম্য 
করা বিষয়ে সাভাষা হইবে । 

্রন্ষের পৃর্বোক্ত প্রথমাবস্থার বিচারে দেখা যার যে, প্রুতিসকল সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে এইবপ প্রকাশ করিয়াছেন বে, 'এই চরাচর জগৎ সমস্তই ত্রহ্ম, 
এই ব্রদ্মই একনাতর সংপদবাত্য। জগৎ যে একেবারে ছিল না, তাহা 
নহে; (“ইদং" জগং) ব্রন্মন্দপে বর্তমান ছিল ( “ব্রহ্ম আসীৎ" )১ শ্রুতি 
বলিলেন, এ প্রথদাবস্থার ব্রই একমাত্র সন্তাগীল $ জগ তীভা হইতে 
অভিন্ন; তিনি চরাচর সকলকে অন্ততুক্তি করিরা রহিয়াছেন | এই প্রথম 
অবস্থাই বিশেষভাবে তরঙ্গের স্বরূপাবস্থা বলিয়া আখ্যাত হয়। ব্রন্গের 
এই স্বরূপাবস্থা ন্বন্ধে তি বলিলেন, “নান্তৎ কিঞ্চনমিষৎ' ;) অর্থাৎ 
শুদবস্থায় অন্য কিছুরই স্দব্ণ ছিল না) তদবস্থার কোন প্রকার শক্তির 
প্রকাশ নাই, কার্ধ্য নাই। স্থষ্টবিবরিণী “ঈক্ষণ-শক্তি, যাহা, পরে 
প্রকাশিত হইল বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন, ত্রহ্মের উক্ত স্বরূপাবস্থায়, 
তাহার কোন কার্য নাই। কিরূপেই বা থাকিবে? তৎসম্বন্ধে শ্রুতি 
বলিতেছেন 

“যত্র বা অস্ত সর্মনান্থৈবসুৎ, তং কেন কং দ্রিত্বেখ তৎ কেন ক 


২৫২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রেন্ষবিষ্ভা 


পশ্তেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, 
তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ; যেনেদং সর্ব বিজানাতি, তৎ কেন বিজানীয়াং 
বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।” (বৃহদারণ্যক )। 

অস্তার্থ :-_যখন এই আত্মার সম্বন্ধে সকলই আত্মাই ছিল, (বখন 
সমগ্র বিশ্ব হাঁত্মাহইতে পৃথক্‌ হয়! প্রকাশিত হয় নাই, সমস্তই আত্ম- 
স্বরূপে অবস্থিত ),তখন কে কাহাকে আতঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে দেখিবে, 
কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে মনন 
করিবে, কে কাহাকে অনুভব করিবে? বাহাদ্বারা এই সকল জানা যায়, 
ত্বাহাকে কে জানিবে, যিনি স্বয়ং একমাত্র বিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে 
আর কে কি চিহ্ন দ্বারা জানিবে ? 

তদবস্থায় যে পৃথক্রূপে কিছুমাত্র শক্তির স্বরণ নাই, বদ্দারা পর- 
মামাকে নির্দেশ করা৷ যাইতে পারে, তাহ! স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত 
শান্তর বলিয়াছেন £ 

“আসীদিদস্তমোভূতম্”” 

এই চরাচর বিশ্ব প্রথমে “তমো”-মাত্র ছিল; অর্থাৎ তখন কিছুরই 
প্রকাশ ছিল না৷ । সর্বপ্রকার গুণ এবং শক্তি, যদ্বারা কোন বস্ত প্রকাশ 
পায়, তৎসমন্তই অপ্রকাশ ছিল। মহাভারতে শাস্তিপর্রবে ৩৪৭ অধ্যায়ে 
বেদব্যাস স্বয়ং উক্ত বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা ;__ 

*অব্যক্তে পুক্ষং যাতে, পুংসি সর্বগতেইপিচ। তম এবাতবৎ সর্ধং 
ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন। তমসো ব্রহ্গসন্তুতং তমো মূলামৃতাত্বকম্” । (অব্যক্ত! 
প্রকৃতি পুরুষে লীনা হইলে, এবং পুরুষ সর্বাত্মক পরব্রক্মে লীন হইলে, 
সমুদয় তমোময় হইল, তখন আর কিছুমাত্র প্রকাশিত রহিল না । এই তমঃ 
হইতে হিরপ্যগঞ্ডত্রহ্ধা প্রকাশিত হইলেন) এই তমঃ পরমামূত পরর্হ্ধাত্বক 
তাহারই স্বরূপ। সুতরাং পরত্রন্মের শ্বরূপাবস্থা কোন বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত 
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করা যায় না। তবে তিনি সন্বস্ত”_আছে ন,“নাই" নহেন, এইমাত্রই 
তাহার সত্ধন্ধে বলা যাইতে পারে; তদতিরিক্ত কিছু নাই; অতএব তিনি 
অনন্ত প্ণান্বেত ; তাহাকে বিভাগ করা বায় না) কারণ সকলই তিনি, 
কাহা হইতে কে কাহাকে বিভাগ করিবে ? এবং কি চিহ্ন দ্বারাই বা 
বিভাগ কর যাইবে? ব্রহ্ষমাত্রই বস্তব | বৃহ্দারণ্যক শর্ত বলিতেছেন )-- 
“অত্র হোতে সর্ব একং তবস্তি” 

সমস্ত বিশেষণই আত্মাতে একতা প্রাপ্ত হর) স্থতরাং আত্মা নির্বশেষ,. 
অর্থাৎ কোন বিশেষ লিঙ্গ ( চিহ) দ্বারা তাহাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
অভ্ভএব শ্রুতি পুনরায় বিশেষরূপে বলিতেছেন ১ 


4“অশব্দমস্পর্শমরূপনব্যয়ং 

তথাহ্বসন্িত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। 

অনাগ্নস্তং মহতঃ পরং প্ুবং 

নিচাব্য তং মৃত্যুুখাৎ প্রমুচ্যতে” ॥ ( কঠোপনিষৎ) ॥ 


তিনি শব্বরহিত, স্পর্শরহিত, রূপরহিত, ক্ষয়রহিত, রসরহিত, গন্ধ 
রহিত, তিনি অনাদি, অনন্ত, মহৎ হইতেও মহত, গ্রুব) এইরূপ তীহাকে 
জানিয়! সাধক অমরত্ব প্রাপূ হয়েন। 

অতএব যাহ কিছু প্রত্ক্ষীভৃত অথবা অনুমিত, বস্তু, পরমাত্মা, 
তাহার অননুরূপ) স্থৃতরাং শ্রুতি বলিয়াছেন 3 

“স এষ নেতি নেত্যাত্মা গৃহ” (বৃহধারণ্যক ওর্থ অধ্যায় ২য় 
রাঙ্ধণ ) যাহ! কিছু দৃশ্াহ্মিত বন্ত, তদ্রপ তিনি নহেন ) কেবল ইহ! 
নক, ইহা নয়, এইরূপেই তাহাকে জানা যায়। 

পরন্ত শ্রুতি পরত্রহ্গদন্বন্ধে আবার £ইরূপও বলিয়াছেন দেখা যার যে,-_ 

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্গ” ৷ ( তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। 


২৫৪ ব্রঙ্গবাদী খষি ও ব্রহ্মাবিষ্যা। 


্রন্ধ সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত। নিম্নোক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতি 

পরমাত্মাকে আননস্বরূপও বলা হইয়াছে, যথা 3 
“ভুপ্ুবৈ” বারুণিঃ। বরুণং--পিতরমুপসসার | অধীহি ভগবে! 

বন্গেতি ।**তং হোবাচ। 

যতোঁবা ইমানি ভূতনি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবসতি | যত্প্রয়ন্তাভি- 
সংবিশস্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব। তদ্রদ্ষেতি। স তপোইতপ্যত। স তপস্তপ্ণ1--. 
আনন্দো ব্রহ্েতি ব্জানাৎ। আনন্দাদ্ধযেব খবিমানি ভূতানি জায়ন্তে। 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনন্দ প্ররন্ত্যভিসংবিশন্তীতি 1” 

অন্তার্থ__বরুণের পুত্র ভৃণ্ড; তিনি পিতা বরুণের নিকট গমন 
করিলেন, বলিলেন,_ভগবন্‌! আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তাহাকে 
বরুণ বলিলেন, বাহা হইতে এই ভূতগ্রাম স্থষ্ট হইয়াছে, যৎকর্তৃক জাত 
জীবনকল জীবিত আছে, ধাহাঁতে জীবসকল পুনরায় প্রত্যাগত হয় এবং 
লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তুমি বিশেষরূপ জ্ঞাত হইতে যত্ব কর, তিনিহ 
ব্রহ্ম। তখন তৃপগ্ ধ্যান নিমগ্ন হইলেন, এবং ধ্যান করিয়া জানিলেন যে 
ব্রহ্ম আননস্বরূপ, সেই আননদস্বরূপ হইতেই এই সমন্ত প্রাণিবর্গ জাত 
ভইয়াছে, এই 'আনন্দক্কই জীবসকল জীবিত আছে, এবং সেই আনন্দ 
তেই পুনরাব:ত ও লীন হইয়া থাকে। 

কিন্ত এই সকল শ্রুতিতে, এবং এইরূপ অন্তান্ত শ্রুতিতে, ব্রহ্ষকে যে 
সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্স্বর্ূপ ও অনন্ত বলির! বর্ণনা করা হইয়াছে, 
তন্থারা ব্রন্ষের স্বরূপ বিশেষরূপে নির্দেশিত করা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়৷ 
বুঝিতে হইবে না) ব্রহ্ম যে জীব ও জড়বর্গের অতীত, তাহাইমাত্র শ্রুতির 
অর্থ। পরত্রন্মে কোন প্রকার ভেদের স্কুরণ নাই, কেবল “নেতি নেতি” 
এইরূপ বিচার দ্বারা দৃষ্ট ও কল্পিত পদার্থসকলহইতে তাহাকে পৃথক্‌ 
বলিয়া জানা যায়। পরব্রন্দৃশ্তমান জড়বর্গের স্তায় জড় নহেন, এই অর্থে 
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সাত্র তিনি জ্ঞানন্বরূপ ; জীব ও জড় জগত্তের স্থান অর্ববব্যাপা সীমাবদ্ধ ও 
আক্ৃতিবিশিষ্ট নহেন, এই অর্থে তিনি অনস্ত ; জীবের ন্যায় অনাদি বাসনা 
৪ অভাব এবং অজ্ঞানদার! ক্লিষ্ট নহেন, এই অর্থে তিনি আনন্দম্বরূপ। 
জ্রেয়বস্তর সহিত সন্ধকে উপলক্ষ্য করিয়া, জ্ঞানশব্ব বোধগম্য হয়; অথবা 
ইহা কেবল একটি জ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তিমাত্র বুঝায়; কিন্তু পরব্রহ্ম সর্বময় 
সর্বাত্মক ; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে ্রেয় বলির! পৃথক বস্ত নাই; পরত্রহ্ধ 
জ্ঞানরূপ চিত্ববৃত্তিও নহেন, তাহাকে এইরূপ বলিয়া নির্দেশ করা উক্ত 
তির উদ্দেশ্ত নহে। তজপ আনন্দও কোন ভোগ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধে 
বোধগম্য হয়, এবং তাহা চিত্তের বৃত্তিকলের অবাধে চলনশীলতাকেও 
বুঝায়। * কিন্তু পরত্রহ্ধ ততস্বব্ূপ নহেন; তাহাকে তদ্রপ বলিয়া ব্যাখ্যা 
করা শ্রুতির কথনও অভিপ্রায় হইতে পারে না) কারণ, এরতিতে তৎসম- 
স্তেরই লয় উক্ত আছে। অতএব সর্বপ্রকার জীবধন্্ম হইতে অতীত বলিয়া 
তাহাকে বর্ণনা করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য বুবিতে হইবে। 

এইবপ ক্রুতিতে ব্রহ্মকে “সৎ” বস্ত 'অথবা সত্যস্বরূপ বলিয়া যে উক্তি 
করা হইয়াছে, তাহাও তাহার স্বরূপনিদ্দেশ করিবার জন্য নহে । “সৎ” শব্দে 
সাধারণত স্থিতিশীল বুঝায়। কিন্তু স্থিভিণীল বলিলেই আমরা কোন পরিচ্ছন্ন 
আকারবিশিষ্ট বস্তর ধারণ। করিয়া থাকি । পরস্ত পরব্রক্গ অপরিচ্ছিন্ন অসীম, 
স্থতরাং আকাররহিত। এ্রুতি যে তাহাকে “সং” বলিয়াছেন, তাহার অর্থ 
এই যে, তিনি স্থপ্টজীবের ও সষবস্তর স্তার পরিবর্তনশীল নহেন) তিনি অচল, 
কব । তিনি “সং”, বিশ্ব “জগৎস। গম্‌ ধাতুর উত্তর ক্কিপ প্রত্যয় করিয়া জগৎ 
শব সাধিত হইয়াছে। ইহার অর্থ গননশীল, পরিবর্তনশীল; জগৎ নিয়তই 








*. প্রগাচ সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন বাহবস্তর জংন থাকে না, জ্ঞান নি হয়। 
তখন চিত্তে বিশুদ্ধ ভ্ঞানধার। প্রঝাহরপে চলিতে থাকে । তৎগালে নিরবলশ্ব, অনুপম 
গ্মানন্দ অনুভূত হর। এই সম্প্রজ্ঞত সমাধি পরে যোগছুত্রে তিশেষরূণে বিবৃত হইছে। 

১৭ 


২৫৬ ব্রক্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


পরিবর্তিত হইতেছে। ইঈশোপনিষদে শ্রুতি বলিয়াছেন, “যৎ কিঞ্চ জগত্যাং 
জগৎ” (জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই পরিবর্তনশীল ), এই অর্থে 
জগৎকে “অসৎ” বলিয়! শ্রুতি, স্থৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। 
পরস্ত পরব্রদ্ম অপরির্তনশীল, সর্বদাই এক অবিচলিতরূপে এবং যথার্থই 
স্থিত আছেন। এই বিশেষ অর্থেই শ্রুতি তাহাকে “সৎ” বলিয়া আখ্যা 
করিয়াছেন। পরব্রহ্মস্বরূপের এই একান্ত অদ্বৈতত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, 
তীহাকে “নিগুণ” বলিয়া বর্ণনা করা হয়; কারণ, গুণ অথবা! গুণী বলিয়া 
কোন প্রকার ভেদ ব্রন্ষের উক্ত স্বরূপে বর্তমান নাই; ব্রন্গের এই অবিচলিত 
সত্তার সহিত একরস হইয়া! জগৎ অভিন্নরূপে বিগ্কমান আছে। 
পরস্ত পরর্রহ্স্বরূপ একদিকে এইরূপ হইলেও পূর্বোদ্ধতত তৈত্তিরীর 
এবং অপরাপর শ্রুতি তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে (“বতো৷ বা ইমানি 
ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশস্তি” ) সমগ্র বিশ্ব 
তাহা হইতে উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই জীবিত থাকে 
এবং তাহাতেই লর প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরব্র্ধে জগতের স্থ্টি স্থিতি ও 
প্রলঙ্ন-সম্পার্দিকা শক্তি যে বিদ্যমান আছে, তাহাও শ্রুতি স্পষ্টরূপে উপদেশ 
করিয়াছেন। তাহার উক্ত শক্তির প্রকাশোনুখাবস্থাই দ্বিতীরাবস্থা' বলিয়া 
এই পাদের প্রারস্তে বর্ণিত হইয়াছে । এই শক্তি বখন জগতের উৎপাত্তর 
মূল, তখন ইহা পরক্রদ্গেরই স্বরূপান্তর্গত শক্তি) এই শক্তিদ্বারা তিনি 
জগৎ প্রকাশিত করেন, এবং প্রকাশিত করিয়া তাহা ধারণ ও 
নিয়মন করেন। অবশেবে ইহার লরও সম্পাদন করেন। পরব্র্ষের 
এই শক্তিকে শী শক্তি বলে এবং পরত্রহ্ম এই এণীশক্তিসম্পন্ন হওয়াতে, 
তিনি “ঈশ্বর” এবং পপরমেশ্বর” নামে অভিহিত হয়েন। ক্রন্ধাশ্রিত 
এই প্রশী শঞ্জি হইতে জগৎ প্রকাণিত হম, এই শক্তিতেই আশ্রিত 
হইয়া! জর্গৎ অবস্থিতি করে, এবং ইহাতেই জগতের লয় হয়) জগতের, 
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অন্য কোন উপাদান নাই। এই শক্তিহইতে উৎপত্তি প্রান্ত হওয়াতে, 
এই জগৎ উক্ত শক্তিরই পরিণাম অর্থাৎ রূপাস্তরমাত্র ; সুতরাং জগৎ 
গুণম্বরূপ (শক্তি ও গুণ উভয় শব্ধ এইস্থলে একই অর্থব্যঞ্রক)। পরমেখর 
এই গুণরূপ-বিশ্বের আশ্য়স্থান ; বিশ্ব গুণ, তিনি গুণী ) বিখ শক্তিশ্বপ্প, 
তিনি শক্তিমান। কোন আশ্রয় ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না) গুণ 
বলিলেই কাহারও গুণ বুঝায়, এবং শক্তি বললেই কাহারও শক্কি 
বুঝায়; পরব্রন্ম সেই গুণী এবং শক্তিমান্‌, নিত্য সদ্বস্ত্ ) বিশ্ব তাহার গুণ 
অথবা শক্তি। কিন্তু এতদ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, পরবরন্মের 
এনা শক্তি বিশ্বরূপেই পর্যস্ত ) বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া, তিনি তাহার 
স্বূপগত এ শক্তিবলে বিশ্বকে ধারণ ও নিয়মিত করেন এবং পপ্রলয়কালে 
তাহা আপন!তে আকর্ষণ করিয়া লীন করেন। অতএব বিশ্ব এণী শক্তির 
একাংশ নাত্রের বিকাশ। স্থতরাং শ্রীমগ্তগবদগীতায় প্ভগবাণ্‌ বলিয়াছেন, 
“বি্ভ্যাহনিদং কৃৎন্নমেকাংশেন স্থিতো৷ জগৎ» |: গুনী হইতে পৃথকৃৰপে 
গুণ অথবা শক্তি অবস্থিত্ি করিতে পারে না) সুতরাং জগতও ব্রাশ্রয় 
ভিন্ন পৃথক্ন্ূপে অবস্থিতি করিতে পারে না। পরন্ত গুণী বস্তর সতত 
গুণের দ্বারা পর্য্যাপ্ু নহে; গুণকে অতিক্রম করিয়! গুণী বস্তর প্রূপ 
বর্তমান থাকে । পরব্রহ্ধও সুতরাং স্বরূপতঃ তাহার গুণপকল হইতে 
অতীত হইয়াও আছেন। ইহাই শ্রীমপ্তগবদগীতার স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত 
হইয়াছে) যথা £-- 


“ময়া ততমিদং সর্বং জগদবাক্তমূক্তিনা। 
মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ৮ ॥ 
৯ ম অঃ ৪র্থ শ্লোক ॥ 


অন্তার্থ :-_অব্যক্তরূপে আমি এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া৷ আছি? 


২৫৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


চরাচর ভূতসমুদায় আমাতে অবস্থিত ; কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত 
নহি (আমি তৎসমস্ত অতিক্রম করিয়! বর্তমান আছি)। 

এইরূপে পরত্রহ্ষকে একদিকে গুণাতীত (নি), অপরদিকে 
সর্ঝশক্তিমান্‌ সর্বাশ্রয়, চৈতণ্স্বরূপ বলিয়া বোধগম্য করিলে, সমস্ত শ্রুতি 
সমন্বিত হয় এবং ইহা প্রকাশ করাই সমস্ত শ্রুতির অভিপ্রাক্স। শ্রুতি 
তাহার “ঈশ্বর” অথবা “পরমেশ্বর” নাম দ্বারা তদীয় এবংবিধ স্বরূপই 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। তীহাকে অতিক্রম করিয়া, দ্বিতীয় আর কোন বস্ত 
নাই; এই নিমিত্ত তিনি “পরম অদ্বৈত” ) তিনি সর্কব্যাপক, এই অর্থে 
**বিষু'” ? তিনি সর্কচিত্তাকর্ষক ও স্থিতিণীল, এই অর্থে “কৃষ্ণ” ? সকল 
প্রকার শক্তি ও গুণ তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, এই অর্থে 'কুদ্র” ) তিনি 
বৃহৎ অপেক্ষাও বৃহৎ, এই. অর্থে “ক্রহ্গ' । তিনি পূর্ণণ অপর কিছুর 
অপেক্ষা করেন না, এই অর্থে তিনি “পুরুষ” অথবা “পরম পুরুষ” অথবা 
“উত্তম পুরুষ" । অতএব পরব্রহ্বস্বরূপ বর্ণনা করিতে, তাহাকে একাঁদকে 
নিগণ__বাক্যমনের অগোচর, অপরদিকে সর্বশীক্তমান্‌ সগুণ বলিরা 
বর্ণনা করিতে হয়; নিগুণ সগ্ডন এই উভয়রূপে তিনি পূর্ণ 

গুণাত্বক জগতের আশ্রপরূপে যে অনির্দেশ্য কোন সঘস্ত বর্তমান 
আছেন, তদ্বিষরে সকল জীবেরই স্বাভাবিক-আত্মপ্রতীতি আছে ) তাহা 
একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদশিত হইতেছে :__ 

আমি একটি বৃক্ষ দেখিতেছি,_-এই বাক্যের অভিপ্রায় বিচার করিলে 
দেখা যায় যে, প্রথমতঃ একটি বিশেষরূপ আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রহণ 
করিয়াছে, সেইরূপটিই যে বৃক্ষ, তাহা আমার ধারণা নহে ; বৃক্ষ-নানক 
একটি স্বতন্ত্র বস্তু আছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার গুণরূপে এই 
রূপটি বিদ্কমান আছে) এই রূপের পরিবর্তন ঘটিতে পারে ও নিয়ত 
ঘটতেছে; যথা__তাহার বর্ণ পরিবন্তিত হইতে পারে ও নিয়ত হইতেছে, 
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একং ইহার অপরাপর গুণসকলেরও এইপ্রকার নিয়ত পরিবর্তন 
ঘটতেছে; কিন্ত বৃক্ষরূপ বসত, যাহা উক্ত রূপার্দির আশ্রয়, তাহা অপরি- 
বর্তনীয়ভাবে আছে, ইহাই আমার ও অপরসকলের স্বতঃসিদ্ধ ধারণ! । 
রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বস্তর নামেরও পরিবর্তন হইতে পারে; যেমন, 
এক সময়ে যে বস্তর নাম মৃত্তিকামাত্র, পরক্ষণে তাহারই নাম সরাব, ঘট, 
কলদ ইত্যাদি হইতে পারে; কিন্তু নকল নামেরই অন্তরালে পরিবর্তনশীল 
বপ।দিব্যতিরিক্ত তদ্রীশ্রয়রূপে কোন এক বসত সর্বদা একভাবে বর্তমান 
আছে, ইহা সকল মন্ুষ্েরই স্বভাবসিদ্ধ ধারণা। কিন্ত সেই পরিবর্তন- 
রহিত আশ্রয়বস্ত, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বূপাদি গুণসকল বর্তমান 
আছে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা কেহ অনধারণ করিতে সমর্থ নহেন ; 
কিন্তু এরূপ যে একটি বস্তু আছে, তাহাইমাত্র সকলের স্বভাবসিদ্ধ 
ধারণা । শ্রুতি বলিতেছেন যে, সমস্ত বস্তই ব্রহ্ধাশ্রিত, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম 
হইতে অভিন্ন, তাহারই শক্তি অথবা গুণমাত্র ; অর্থাৎ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ 
করা যায় অথবা অনুমান করা যায়, তৎসনস্তই কোন এক বস্তর গুণ; 
নেই গুণী বস্ত অপরিবর্তনীর সধ্বস্ত; তিনি সব্বপ্রকার গুণ ও গুণকার্য্ের 
অতীত হওয়াতে, জাগতিক গুণাম্মক কোন বন্তগ্লারা তাহাকে নির্দেশিত 
করা যায় না, কোন বাহিরের চিহ্নদ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, 
কারণ ও স্বরূপের সদৃশ বস্তু আর নাই; সেই পরনাশ্য় বস্তই ব্রহ্ম । 
আশ্রক্সবস্তর অস্তিত্ববিষয়ে আমাদের যে স্বাভাবিক ধারণা আছে, তাহা মিথা! 
নহে। পরস্ত কোনপ্রকার কল্পন! দ্বারা সেই আশ্রয়বস্তর স্বরূপ জান। 
যায় না, কেবল শ্রুতিপ্রদপিত সাধন অবলদ্ধন করিঘ়্া মনুষ্যুলোকে 
ভারতবর্ষের আধ্যঞ্খধিগণ তাহাকে অবগত হইয়াছিলেন। সেই পরাৎপর 
পরব্রহ্ম পরনাক্মা পরমাশ্রপ্ন পরমেশ্বরের স্বরূপক্ঞান হইলে, জীব সম্াক 
অজ্ঞানতার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া, অন্ঞানজনিত 'অবশ্তন্তাবী ক্লেশসমূহ 


২৬০ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্ভা । 


হইতে বিমুক্ত হয় ও পরমানন্দ লাভ করে। পরত্রঙ্কে এইরূপ নিন্য 
সর্বাশ্রয় বলিয়া! জানিলে, সহজেই ইহা বোধগম্য হয় যে, তিনি শব্দাতীত, 
স্পর্শাতীত, রূপাতীত, রসাতীত, অক্ষয় এবং জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিহীন এবং 
নিগুণ) সুতরাং ঘিনি সেই পরমাশ্রয পরমাত্মাতে 'প্রতিষ্টিত হইয়াছেন, 
তিনি যথার্থই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ এবং তিনি জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি গুণগত 
অবস্থা অতিক্রম করিনা সর্ধব্যাপক সর্বাশ্রয় বিষুর পরমপদ লাভ করিয়া- 
ছেন। পূর্বোক্ত “অশব্বমস্পশম্” ইত্যাদি শ্রুতিতে এই সত্যই প্রকাশ 
করা হইয়াছে । আবার গুণসকল ব্রন্মেরই, এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া 
প্রকাশিত হয়; সুৃতাং ব্রহ্ম সগুণও বটেন । অতএব সগুণত্ব ও নিগুণত্ব 
উভয়ই ব্রন্মের সম্বন্ধে বাচা। 

পরব্রন্ধের স্বরূপগত দ্বিরূপতা৷ উক্ত হইল; এক্ষণে এই পাদের প্রারস্তে 
উদ্ধৃত এঞ্তিবাক্যসকলের বিশেষ ব্যাখ্যাদ্ধারা পূর্বোক্ত দ্বিরূপতা আরও 
স্পষ্ট করা যাইতেছে £__ 

পূর্বোশ্লিখিত এ্তরেয় গতি 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীঘ নান্ৎ 
কিঞ্চন মিষং” এই পধ্যন্ত বলিয়া, পরে বলিলেন (ণস ঈক্ষতে লোকান্‌ সু 
সুজা ইতি। স ইমাল্লেকানস্থজত” ) লোকসকলকে স্থ্তি করিব কি? 
এই অভিপ্রায়ে তিনি ঈক্ষণ (দর্শন) করিলেন, তৎপরে তিনি এই লোক- 
সকল সৃষ্টি করিলেন।” এই শেষোক্ত বাক্যের প্রথমাংশের অভিপ্রায় 
এক্ষণে বিচার কর! যাইতেছে । শ্রুতি বলিলেন, “লোকনকল স্থা্ট 
করিব কিনা, এই অভিপ্রাক্ধে পরমাত্মা দর্শন করিলেন+” অর্থাৎ তিনি যেন 
নিদ্রিত ছিলেন, প্রবুদ্ধ হইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এইটি তাহার 
দ্বিতীয়াবস্থা। প্রথম অবস্থায় এই ঈক্ষণ কাধ্যেরও অভাব ছিল, তাহা স্পষ্ট- 
রূপে আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আমীৎ। নান্তৎ কিঞ্চন মিষংঠ এই 
বাক্যাংশে শ্রুতি প্রথমেই বর্ণনা করিয়াছেন; ইহা! বর্গের স্বরূপগত 
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গুণ-গুণি-ভেদ রহিত পূর্ণান্তাবস্থা, (োহা পুর্বে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে)। 
যে শক্তিদ্বার! দর্শনকার্ধ্য নির্ববাহ হয়, তাহাকে দৃক্ণক্তি বলে) কিন্তু দৃশ্ত 
(জ্ঞাতব্য__ৃকৃশক্তির বিষয়রূপে অবস্থিত ) কিছু না থাকিলে দর্শন কাধ্য 
হইতে পারে না। পরস্থ পূর্বোক্ত দ্বিতীয়াবস্থায় দৃগ্ঠ কিছু প্রকাশিত 
হন্প নাই; কারণ অতি বলিলেন, “লোক সকল স্য& করিব কি ?” এই 
ভিপ্রায়ে পরমায্ম! ঈক্ষণ করিলেন; তন্দ্রা জানা বায় যে, দৃপ্ত লৌক- 
নকল তখন কিছুই প্রকাশিত হয় নাই ; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার 
নিমিত্ত শক্তি ব্রন্মে আছে। অতএব তির মন্্ন এইরূপ বুঝিতে হইবে 
বে, ত্রহ্গ দ্বিতীয়াবস্থায় কেবল দৃক্ণক্তিবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত আছেন, হৃশ্ত- 
জগৎ অব্যক্ত অপ্রকাশিত শক্তিন্নপে তাহাতে বর্তমান আছে। এই অব্যক্ত 
দৃশ্যস্থানীয় শক্তিকে জগতের উপাদানস্বর্ূপে তিন স্থষ্টিন নিমিত্ত গ্রহণ 
করিতে সমর্ণ ; কিন্ত এই অবস্থায় তাহান স্থ্টবিষয়ে নিশ্চরাগ্রিক! বুদ্ধি 
প্রাহুভূতি হয় নাই। আবার যে “দৃক্ণক্তি*-বিশিষ্রূপে ত্রঙ্গ তদবস্থায় 
প্রকাশ পাইতেছেন, তাহা এইরূপ শক্তি, যন্্রা লোকসকল পরম্পর 
হইতে বিভিন্ন হইয়া প্রকাশ পাহতে পাতে) (ইহা পুর্ববোদ্ধত ছান্দোগ্য ঞকতি 
“তদৈক্ষত বহুস্যাং" বাকো আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন)। এতৎসঙ্গে 
ইতত্তিরীরশ্রত্যুক্ত “যতো বা ইনানি ভূতানি জারস্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, 
যপ্রয়ন্ত্াভি স'বিশস্তি” ইতাদি পূর্বব্যাখাত বাকাপকল এবং এই 
মন্মের অপরাপর শ্রুতিবাক্সকল সংবোগ করিয়া, শ্রুতির অভি প্রায় অন্ভু- 
সন্ধান করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হর ঘে, জগৎকে বহুরূপে স্থষ্ট এবং ইহার 
ধারণ পালন এবং লয়দাধন, এই ত্রিবিধ শক্তি ব্রন্গস্বন্ধপে অবস্থিত আছে। 
ইহাই গাহার সগুণত্ব তাহার সর্ধশক্তিনত্ব। এই হ্থষ্টিশক্তির উদ্বোধন অর্থাৎ 
কাধ্যোস্ুখী হওয়াই উক্ত দ্বিতীয়াবস্থা। ইহাকে সাধারণত; ঈশ্বরাবস্থাও বল! 
ষায়। কারণ, এই অবস্থার পরব্রন্দের সর্বশক্তিমত্ত! প্রথন প্রকাশিত হয়, 
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জগতের পালন এবং সংহারকার্ধ্যও এই অবস্থা হইতেই হয়। নিগুণাবস্থ, 
যাহা বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্র বর্ণনা করা হয়, তাহা বুদ্ধির 
গম্য নহে। কারণ, তাহা দৃশ্যস্থানীয় সর্ববিধ বস্তর:অসদৃশ ) ইহা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। পরন্থ এই দ্বিতীয় উদ্বোধিত সগুণাবস্থা বৃদ্ধিকর্তৃক ধারণার 
একদা অযোগ্য নহে। এই অবস্থায় দৃশ্য কিছু প্রকাশিত হয় নাই সত্য ; 
কিন্তু প্রকাশিত দৃক্শক্তির ( ঈক্ষণশক্তির ) সহিত তাহা এইকপ সন্ন্বযক্ত 
হইয়া ত্রহ্মসত্তায় অবস্থিত আছে যে, নিশ্চয়াস্তমিকাবুদ্ধি ব্রন্ধে প্রকাশিত হই- 
লেই তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। বাস্তবিক অব্যক্দৃশ্যশক্তি তৎকালে 
প্রকাশিত দৃক্শক্তির সহিত অভিন্নরূপেই অবস্থিতি করে । কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট 
হইয়া চিন্তা করিলে, এই অবস্থা বুদ্ধির একদা অগম্য নহে । আমান 
ক্রোধনামক শক্তি বর্তমান আছে, অবসরপ্রাপ্ত হইলেই তাহা প্রকাশ 
পায় ; যখন অপ্রকাশিত থাকে, তখন যে তাহার অস্তিত্ব নাই, এইরূপ বলা 
যায় না) অতএব বলিতে হইবে যে, অব্যক্তরূপে:তাহা আমার স্বরূপে তং- 
কালে মিলিত হইয়া থাকে, উদ্দীপক বিষয় কিছু উপস্থিত হইলেই প্রকাটত 
হয়। এইরূপ জগতের উপাদানস্বরূপ যে দৃশ্যশক্কি, তাহা সৃষ্টি প্রকাশের 
পূর্বে ব্রন্মের দৃক্শক্তির সহিত অভিন্নরপে মিলিত হইয়া, অপ্রকাশভাবে 
বিদ্যমান থাকে । এই দৃক্দৃশ্যাত্মকশক্তিই জগতের বীজাবস্থা ) অব্যক্তরূপা 
দৃশ্তশক্তিকেই “প্রকৃতি” নামে আখ্যাত করা যায়। এই অবস্থায় উক্ত 
দৃক্দৃশ্যা্ক শক্তি পরত্রন্মের বাহ্রপ-স্থানীয়। "দৃশ্য”অংশ পরিণাম প্রাপু 
হইয়া, জগত্রপে প্রকাশিত হয়, এবং তাহার প্রত্যেক অংশে দুক্শক্তি অন্- 
প্রবিষ্ট হইয়া, জীবনামে আখ্যাত হয়। পরন্থ ব্রন্মের এই প্রকাশিত শক্তি- 
বিশিষ্ট অবস্থা এবং নিগুণ-্বরূপাবস্থ', এই উভয়ের প্রভেদ বিশেষরূপে 
বোধগম্য করা প্রয়োজন। স্বরপাবস্থায় ব্রহগ স্থীস-স্বরূপান্তগগতরপে সৃষ্টি, 
স্থিতি ও লয়, তৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্ববিষয়ের এককালীন (নিত্য ) 
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টা) তাহ। পূর্বপাদের উপমংহার অংশে বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে । 
কালশক্তি উক্ত শ্বরূপে সম্যক্‌ অন্তমিত হওয়াতে, এবং তদবস্থায় জ্ঞান, জের 
ও জ্ঞাতা বলিয়া কোন প্রকার ভেদ না থাকাতে, তদবস্থায় সর্বজ্ঞ বিশেষণ ও 
্াহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নে । এক বিশুদ্ধ, অদ্বৈত ্হ্মই নিষ্ছিয় 
অচলবৎ প্রতিঠিত আছেন, এইমাত্রই তদবস্থাসন্বদ্ধে বলিতে পারা যায়ঃ 
স্থতরাং শক্তি অথবা গুণ বলিয়া উক্তত্বরূপে কিছুরই ম্ফুরণ নাই। কিন্ত 
পূর্বোক্ত দ্বিতীয় অবস্থার বর্গ স্পট, স্থিতি এবং লয়কার্য্ে উন্মুখ হইগ্জাছেন। 
প্রলয়কালে ব্রহ্ম সম্যক্‌ দৃশ্য জগৎ আপনাতে লয় করিনা, কেবল দৃক্শক্তি- 
রূপেই প্রকাশিত থাকেন। পরস্ত তৎকালে দৃশ্যশক্তি তাহাতে লীন হইয়া, 
পুনরায় প্রকাশের নিমিত্ত উন্মুখ থাকে ; এই উন্মুখতামাত্রই “স ঈক্ষত 
লোকান্‌ নু স্থজা', ( লোক সকলকে কি স্ব করিব?) এই বাক্য্ধার! 
করতি প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্ত জগতের এই বীজাবস্থা, এবং ইহার 
প্রকাশিত অবস্থা, এতৎসমন্তই ত্রিকালজ্ঞ পরব্হষপ্বরূপে নিত্য অবস্থিত ; 

স্বতরাং সেই ত্রিকালজ্ত স্বরূপাবন্থা 'ও দৃক্শক্তিবিশিষ্ট অবস্থা বিভিন্ন। 
শেষোক্ত অবস্থায় পরব্চ্ম যেন স্থীয় সর্ববিধভেদব্জি পুর্ণ স্বরূপ বিশ্বৃত 
হইয়া, লীলাবশতঃ শক্তিমান্‌ হইয়া, স্বীয় স্বরূপ হইতে জগতকে যেন বাহির 
করিয়া, ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কাধ্য সংদাধন 
করিতে উন্মুখ হয়েন। পরক্ত তদবস্থাক়ও তাহার দ্ৈতত্ব বুদ্ধি প্রক'শিত 
হয় নাই, তিনি এক অদ্বৈত্ূপেই তদবস্থায় বিরাদমান ; কারণ তিনি 
ভিন্ন স্থষ্টর উপকরণ আর পিছুই নাই, এবং স্থ্৪ পৃথকৃরূপে তখন 
প্রকাশিত হয় নাই। তিনি আপনাকে অনস্তশক্তিশালী আৈত ব্রহ্ম বলিয়া 
জানেন , বৃহদারণ্যক শ্রুতি তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন “তদাক্মানমেকমবেদহং 
ব্গান্মীতি, তন্মাৎ তৎ সর্ববমভবংগ (তিনি আপনাকে ব্রদ্ধ বলিয়াই জানিয়া- 

ছিলেন (অপর কেহ নাই যিনি তীহার পক্তি প্রতিহত করিতে পারেন), 


২৬৪ ব্রন্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


তাহাতেই ভিনি বিশ্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন) ইত্যাদি। অতএব যিনি 
উক্তপ্রকার শক্তিবিশিষ্ট, ভিনি উক্ত শক্তিদ্বারাই বুদ্ধিতে কথঞ্চিৎ ধারণ- 
যোগ্য হয়েন। সুতরাং এই খুণবিশিষ্ট অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, 
ব্রহ্ধকে “বিশে” বলিয়া ব্যাখা করা যাইতে পারে; প্রথমোক্ত নিগুণ 
স্বরূপাবস্থ৷ কোন বিশেষ শক্তিমন্তা অথবা অপর কোন বিশেষ লিঙ্ক দ্বারা 
প্রকাশ করা বায় না। অঠএব তাহা তাহার নিধ্বিশেষ (নিগুণ) 
অবস্থা ) ইহাই ব্রচ্মের “একান্তাৈ তত্ব” বিয়া পরিচিত । কিন্তু দ্বিতীয়া- 
বস্থায় তিন স্ষ্ঠ্যাদ বিশ শক্তিবিশি্ হওয়ার, তাহার তদবস্থাকে 
“খিশিষ্টা্বৈতত্ব” বিনা আখ্যাত করা যাইতে পারে। 

ব্রদ্দের এই দ্বিক্রপতা (নিগুণত্ব ও সগুণত্ব) সর্ব/বধ ঞরতিতেই 
প্রকাশিত আছে। ঘথা, বুহ্দাব্রগাক গতি একদিকে বলিতেছেন £_- 

“স «ব নেতি নেত্যান্ম! গুহা” 

এই ব্রহ্গ 'ণনেতি নেতি” অর্থাৎ গুণাতাত রূপেই (চরাচর বিশ্ব হইতে 
পৃথক্‌ এইমাত্র রূপে) পরিজ্ঞাত হয়েন। তিনি জ্ঞাতাক্জাত সমস্ত পদার্থ 
হইতে পৃথকৃ। কোনপ্রকার প্রতাক্ষীভূত অথবা অগ্নুমিত ধর্ম দ্বারা তাহার 
নিদ্দেশ করা বায় না । পুনধায় এই বৃহদারণ্যক শ্লতি বলিতেছেন £-- 

“এতঙ সর্বং ব্রহ্ম”, “সর্বং খখিদং ব্রহ্ম ৮ 
“চরাচর বিশ্ব সমন্তই ব্রন্ষ, হৃহা নিশ্চিত” 

চধ়াচর বিশ্ব সমস্তকেই যে শ্রুতি ব্রহ্ম বলিলেন, তাহার কারণ এই 
পাদের প্রারস্তে উদ্ধৃত ছান্দোগাপ্রভূতি ক্রুত স্পঞ্টর্ূপে প্রদর্শন 
করিয়াছেন) এ তি বলিয়াছেন, “তদৈক্ষত বহুস্ত।ং গ্রজায়েয়পেতি” 
(তিনি এইরূপ ঈফন কররাছিলেন যে, আমি বু হইব, আমার বহুব্ধপে 
স্টি ইউক)1*এইরূপে ইক্ষণ করিয়া “স ইমাল্লেশাকানস্থজত” 
(তিনি এই সকণ লোক স্থ্ট করিয়াছিলেন )। অতএব এই চরাচর হ্শ্ি 
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অন্য কোন উপাদানে স্থ্ট হয় নাই) ব্রঙ্গই স্বরং বহুরূপে প্রকাশিত 

হইতে ইচ্ছা, করিয়া, চরাচর ভগজ্ূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহাকেই 
স্যর বলে লো” স্ুতবাং “সর্বং খখিদং ব্রহ্ম” বলিয়া যে আরণ্যক শ্রুতি প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা যথার্থই সমস্ত ক্রতিবাক্যের উপদেশ । 

ব্রহ্ম যে বডরূপে স্থট হইয়া পকাশিত হয়েন বলিয়া তি বর্ণন! 
করিয়াছেন, তুহা উক্ত দৃপ্ত 9 দৃক্শক্তিব পরিণাম দারা সংঘটিত হয়। 
নগ্তশক্তিরই পরিণাম জড় জগৎ) ইহাতে পৃথক্‌ পৃথক্রূংপ অন্ুপ্রবিষ্ট 
দৃক্শক্তিই জীব ; সুতরাং দৃপ্ত জগতের সর্বাংণে ওঁ জীবশক্কি প্রবিষ্ট 
হইয়া তাহা নানাবিধ প্রকারে ভোগ কবিয়া থাকেন; অহএব জীব ও 
জগৎ উভরই ঈপ্বরাংশ। পবব্রঙ্গ এবীণক্তিষ্ক্ষ (ঈশ্বর )ও বটেন, আবার 
তিনি সম্পূর্ণ গুণাতীত, ভেদবদিত নিক্ষিয়, নির্িকারও বটেন, এবং 
জীবও জগৎও তাহারই রূপ। ইহাই শ্ুতিসকলের সার। 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ এই বিষরট স্পষ্টরূপে উক্তি করিরাছেন। তাহা 
একটু বিস্তৃতরূপে এই স্কগে উদ্ধৃত কর। যাইতেছে £- 

ও প্রহ্ধবাদিনো বদস্তি 
কিং কারণং ব্রহ্ম কতঃ ম্ম জাতাঃ 
রা চর ০ স্ 


তে ধ্যানযোগান্গতা। অপশ্ন্‌ 
দেবাম্মশিং স্ব শুণৈন্লিগুট়াম্‌। 


ক চা রক গা 
সর্ববাজীবে সর্বসংস্তে বৃহস্তে 
অন্মিন্‌ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্গচক্রে । 

ক চে র্‌ ক 
পৃথগাস্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্ব। 


চুষ্টস্ততন্তেনামৃতত্বমেতি ৷ 


২৬৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা । 


উদ্দলীতমেতৎ পরমন্ত ব্রহ্ম 
তশ্মিংস্য়ং সুপ্রতিষ্ঠাইক্ষরঞ্চ। 
জু গা ক রঃ 
্তাক্ঞো দ্বাবজাবীশনীশা 
বজা হোকা তোক্তু ভোগ্যরথযক্তা 
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্াকর্তী 
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রঙ্গমেতৎ ॥ 
অন্যার্থ ব্রহ্মততবপরায়ণ পণ্ডিতগণ আলোচনা করিলেন, জগতের 
উৎপত্তির প্রতি ব্রহ্ম ই কি কারণ? আমর! কোথা হইতে জাত হইয়াছি ? 
তাহারা ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবগত হইলেন যে, পরমাম্মা পরব্রন্মের আত্ম- 
ভূতশক্তিই এই চরাচর বিশ্বের কারণ, এবং সেই শক্তি স্বীয় কার্ধ্যরূপ জগতের 
অন্তরালে বর্তমান আছে। সর্ধপ্রাণী ধাহাতে জীবিত আছে, সকল ধাহাতে 
লয়প্রাপ্ত হয়, যিনি সর্বব্যাপী, সেই ব্রদ্ষেই জীব (হংস) চক্রসংলগ্র বস্তর 
্তায় নিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে । জীবায্া এবং জগৎবর্তা ঈশ্বরকে পৃথক্‌ 
বোধ করাতেই জীব এইরূপ ভ্রামামাণ হয়েন) পরে যখন ঈশ্বরের সহিত 
একাত্মবোধে উপাসনাপর হয়েন, তখনই জীব জন্মমৃত্যুরহিত হইয়া 'মৃতত্ব 
লাভ করেন। এই ব্রহ্মই সকল তির বক্তব্য বিষয়; ইনি প্রপঞ্চধন্ম্- 
রহিত, সকলের সার তাহাতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিনই সমাক্‌ 
প্রতিষ্ঠিত আছে। পরস্থ ব্রঙ্গ এই ত্রিতয্ষেরই প্রতিষ্টাস্থান হইয়াও অক্ষর 
(অর্থাং অবিকারী)। (তন্মধ্যে) ঈশ্বর সর্বজধন্্সম্পন্ন, জীব অঞ্ঞ ) 
কিন্ত উভয়ই জন্মরহিত ও অনাদি; ঈশ্বর সর্বশক্তিসম্পন্ন, জীব তদ্রপ 
নহে। দৃত্তাত্মক থে প্রকৃতি তাহাও অজ, অনাদি ব্রন্মের নিত্যশক্তি স্বরূপে 
অবস্থিত ইইল্লা পুরুষের ভোগনিমিত্ত বিদ্যমান রহিয়াছে । পরমাত্মা দেশ 
কালাদি পরিচ্ছেদরহিত--অনস্ত ) সমগ্রবিশ্বই তাহার রূপ ; অতএব তিনি 
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স্মাকর্তা। ঈশ্বর, জীব ও প্রক্কতি--এই ভ্রিবিধ রূপই তাহার 3 ইহা জানিয়। 
ভীব মুক্ত হয়। 

্রীমচ্ছঙ্করাচাধ্য ্বীন ভাব্যে পুর্ধোদ্ধত “দেবাঘ্মশক্তিং স্বগুণৈমিগৃড়াম 
ইত্যাদি বাক্যের নিম্নলিখিতরূপে বাথা। করিয়াছেন ১ 

“দেবন্ত স্যোতনাদিবুক্তস্ত মায়িনো মহেশ্বরস্ত পরনাম্মন আম্মভূতানস্বত্তরা 
ন...পৃথগ-ভূতাং স্বতন্্াং শক্তিং কারণনপন্ঠন্।-*"অথবা দেবাম্মশক্তিমিতি 
দেবন্চ আত্মা চ শক্তিশ্চ যস্ত পরস্ত ব্রহ্মণোইবস্থাভেদাস্তাং প্রকৃতিপুরুষে- 
হবরাণাং স্বরূপভূতাং'..পরাৎপরতরাং শক্তিং কারণমপ্ঠগ্সিতি। 

অন্তার্থঃ-_দেবের-্বপ্রকাশস্বরূপের, মায়ী মহেশ্বর পরমাম্মার, আম্মভৃত 
অর্থাৎ যাহা পৃথগভূত স্বতন্ত্র নহে, তদ্রপ শক্তিকে জগতকারণ বলিয় 
অবগত হইক়াছিলেন। অথব! অন্য অর্থ- দেব, আম্মা ও শক্তি যে 
পরত্রহ্মের অবস্থাভেদ সেই ঈশ্বপ, পুরুষ (জীব) ও প্ররুতিরূপ 
বর্ম্বরূপত্‌ 2 পরাৎপরা শাঞ্জকে জগৎকারণ বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন। 

সুতরাং এই এতি ব্যাখ্যাতে স্বপ্নং শঙ্করাচার্যও স্বীকার করিয়াছেন যে, 
পর্ুব্রহ্ম স্বর্ূপতঃ নিগুণ হইপেও, গুণনকল তাহারই আশ্মভৃত, পৃথক্‌ 
নহে) সুতরাং তাহার গুগসংযুক্ততা আছে, ইহাই ঞতিন মন্ম। এবং 
পূর্কোদ্ধৃত “তশ্মিং্ত্র়ং নুপ্রতিঠাহক্ষরঞ্” এবং সর্ধণেষোক্ত *জ্াজ্জৌ” 
ইত্যাদি শ্রুতিতে স্পষ্টরূপেই উক্ত হইরাছে যে, জীব ও প্রক্কৃতিরূপ বিশ্ব এবং 
ঈশ্বর- ত্রহ্মেরই স্বরূপ; স্থৃতরাং তিনি সপ্ডশও বটেন, এবং নিগুণ অকর্তা 
অক্ষররূপেও প্রতিষ্ঠিত আছেন। 

পরন্ত ব্রন্ধ একই সঙ্গে নিধিবশেষ ও বিশেষ, নিঃশক্তিক নিগুপ, অথচ 
সর্বশক্তিমান এবং সগুণ; একই দঙ্গে অদ্বৈত ও দ্বৈত ) ইহা আপাততঃ 
বুদ্ধিতে ধারণা করা কঠিন। সাংখ্যদর্শন ও পাতগ্রলদর্শনে এই দ্বিরূপতা 
এইরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, দৃশ্যরূপা প্রক্কতি ছায়ার স্থায় 


২৬৮ ব্রঙ্মবাদী খধষি ও ব্রহ্মবিদ্া। 


পরব্র্গে অবস্থিতি করেন; স্ৃতরাং ব্রহ্মকে গুণবান্‌ বলিয়া বোধ হয় 
বাস্তবিক তিনি গুণাতীত। যেমন শুদ্ধ স্টিকের কোন প্রকার বর্ণ নাই, 
কিন্তু রক্তবর্ণ জবাকুম্থমের ছায়া সেই স্কটকে পতিত হইলে, এ স্ষটিককে 
রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়; পরন্ত এইদ্ধপ বোধ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে 
স্ষটিক স্বচ্ছস্বভাবই থাকে ; তন্্রপ গুণাক্সিক! প্রকৃতি ছারার স্তার স্বচ্ছ নিম্মল 
(নিগুণ) ব্রহ্গে পতিত হওয়ায়, তিনি গুণী বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। 
পুনরপি উক্ত দার্শনিকেরা বলিয়াছেন যে, গুণাত্মিকা প্রকৃতি লৌহসদৃশ, 
এবং আত্ম অগ্নিসদূশ। লৌহ যেমন অগ্নিসংযোগে দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত 
হয়, তদ্রূপ প্ররৃতিও আত্মার নিত্যসান্নিধো বর্তমান থাকিয়া, ত্দাভাস প্রাপ্ত 
হয়েন; এবং উত্তপ্র লৌহের স্ায় আম্মময় হইা জগৎ রটনীকরেন। 
আবার তাহারা বলিরাছেন, গ্রক্কৃতি লৌহবৎ, আত্মা চুদ্বকবৎ। চুম্বক- 
সান্নিধ্যে লৌহ যেমন চুম্বকধন্ম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু চুস্বক স্বরূপপ্রতিষ্ঠই থাকে, 
তাহার কিছু নানাধিক্য ঘটে না) তদ্রপ গুণাগ্সিকাঁ-প্রকৃতি, তরঙ্গের সহিত 
নিয়ত সঞ্দ্ধ থাকাতে, তদাভাস প্রাপু হইয়া, জগংস্থ্টসামর্্য লাভ করেন : 
কিন্ত ব্রহ্ম সর্বদা স্বরূপস্থ অবিকৃতই থাঁকেন। প্রক্কৃতি যে এই আতম্মাভাস 
প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকে নাংখ্যেরা পুরুষ অথবা পুরুষাংশ বলেন । প্রকৃতি এই 
আভাসযুক্তভাবে সর্বদাই বর্তমান আছেন; স্থৃতরাং তিনি উভরাক্মিকা ; 
এবং বন্ধ ও মোক্ষ যথার্থপক্ষে প্রকৃতিরই,__আত্মার নহে; আত্মা নিত্যই 
মুক্তম্বভাব। সাংখ্যগণ এইরূপ দৃষ্ান্তন্বারা ব্রন্মের এই উভয়বিধ ভাব 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়ছেন; জগৎকে তাহারা মিথ্যা বলেন না, 
পরিবর্তনশীলমাত্র বলিয়া থাকেন। 

দৃষ্টান্ত দ্বার! ব্রদ্মের এই দ্বিরূপতা বুঝাইতে হইলে, এইরূপই বলিতে 
হয়) এবং এই সকল দৃষ্টান্ত যে অতিউত্তম দৃষ্টান্ত, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু দৃষ্টাস্তদ্বারা বাস্তবিক সম্যক্রূপে ব্রদ্ধের দ্বিরূপতা! প্রকাশ কর 
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অগৃম্ভব) কারণ আঁমীদের প্রত্যঙ্ষীভৃত পদার্থদবারাই দৃষ্টান্ত সকল 
গঠিত হয়। কিন্ত পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎই গুণাম্মক ; 
ব্রহ্ম গুণসকলের আশ্রয়বস্ত এবং তদতীত; এই আশ্রয়বস্তর অনুরূপ 
জগতে কিছুই নাই। গুণমাত্রই আমাদের গ্রত্যাক্ষীতৃত হয়। কোন না 
কোন প্রকার শব্দ, কোন না কোন প্রকার স্পর্শ (কোনলত্ব, কাঠিন্য, 
মন্ণত| ইত্যাদি), কোন না কোন প্রকার রূপ, কোন না কোন 
প্রকার স্বাদ (রস), কোন না কোন প্রকার গন্ধ, এই মাত্রই আমাদের 
ইন্্রিরগোচর হয়) পরন্ত তৎসমস্তই গুণ। সুতরাং প্রত্যক্ষীভূত গুণের 
ৃষ্াসতদ্ারা গুণাতীত বস্তুর সম্বন্ধে সম্যক বোধ জন্মাইতে পারা যায় না। 
স্টক ও জবা উভয়ই আকার বিশিষ্ট পাঞ্চভৌতিক পদার্থ এবং অপর 
নানাপ্রকারে সাদৃশ্তণাল ; এইনূপ আগ্মি এবং তৌহ, এবং চুক ও লৌহ 
পরম্পর সাদৃশ্তযুক্ত, অনেক বিষয়ে সমানধর্্মী; সুতরাং পরস্পর পরস্পরের 
গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্ উক্তপ্রকার সান্যধিরহিত, গুণ ও 
গুণাতীত ব্রহ্ের সম্বন্ধে এই সকল দৃষ্টান্ত সমাক্রূপে খাতে পারে না। 
নান্তিক-মতাবলম্বিগণ শ্তিবাক্যসকলেন অনাদর করিয়া, একেবারে 
তন্ষের অস্তিত্বের অস্বীকারদারা এই বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তাহার! 
ংখ্যদর্শনের উপদেশ সকল আংশিকরূপে অবলম্বন করিয়া এবং 
তাহাদিগের নিজমতের অনুকূলভাবে সাংখ্যদখন ব্যাথ্যা কাঁরয়া, দৃষ্তূপা 
জড়গ্রকৃতিকেই বিশ্বের উংপত্তির একদাত্র হেতু ঝণিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
শাক্যসিংহের তিরোভাবের পর, যখন কালগ্রভাবে তাহার উপদেশসকল 
ছুষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন কোন কোন বৌদ্ধপ্ওতগণ বিপরাতরূপে 
ব্যাখ্যাত সাংখ্যদর্শনকে অবলম্বন করিয়া, নাপ্তিক মত সকল প্রচার 
করিতে থাকেন। ই্রীমচ্ছস্করাচাধ্য অপরিসীম বুদ্ধিসন্তা প্রকাশ করিয়া, 
ইহাদিগের মতমকল খওন করিয্াছেন। পরস্ত অপরদিকে তিনিও, 
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জড়বর্গও জীবসমন্বিত এই জগতের অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিনা, 
উক্ত বিরোধের সামক্রস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেম। তিনি অসাধারণ 
বুদ্িপ্রভাবে তর্কজাল বিস্তার করিয়! নাস্তিক বৌদ্ধমত সকল খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কর্তন করিয়াছেন সত্য 3 কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বনে তিনি উক্ত 
বিচার আরম্ত করিয়াছিলেন, তদ্বারা বর্গের নিগুণত্ব ও সগুণত্ব উভয়ই 
একাধারে স্থাপন করা অসম্ভব; অতএব পরিশেষে আচার্ধ্য শঙ্কর এই মত 
স্থাপন করিয়াছেন বে, জগৎ ভ্রমাতুক ও মিথ্য! ) ইহার সতাত্ব কেবল 
'ব্যবহারিকমাত্র ও অজ্ঞানতামূলক। অন্ধকার স্থলে যেমন রজ্জুতে 
সর্পত্রম হয়, পরস্ত অন্ধকার দূর হইলেই সেই ভ্রান্তি বিনষ্ট হয় এবং সর্প 
মিথ্যা বলিয়। জ্ঞান জন্মে, তদ্ধপ অজ্ঞানতাবশতঃই জগৎ সত্য বলিয়। বোধ 
জন্মে, জ্ঞানোদয় হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। * পরস্ত এই 
দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে জগৎ সন্ধে ব্যব্তত হইলেও, তদ্দারা জগতের একদা অলীকত্ব 
প্রদশশিত হর নাই। অন্ধকারস্থপে রজ্জ, দর্শন করিলে, যেরূপ সর্প বলিয়া 
ভ্রম জন্মে) কিন্তু অন্ধকার দূরীভূত হইলে, দৃষ্টবস্তকে রজ্জ, বলিয়া বোধ 
হওয়াতে সর্পত্রন দূর হয়; রচ্জুই সত্য বস্ত, তাহাতে সর্পবুদ্ধি ভ্রমমাত্র জানা 
যায় ; তদ্রপ এই জগৎ পুথক্‌ পৃথকরূপে অস্তিত্বণীল ও স্বগ্রৃতিষ্ঠ বলিয়া 
অন্ঞানতাবশতঃ জীবের সাধারণতঃ বোধ হয় ? কিন্ত বরহ্মজ্ঞান হইলে, সেই 
ত্রম দূরীভূত হয়; জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রন্মেই প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া তখন প্রকাশ পায়। পূর্বোক্ত রূপকের ইহাই অতি য়। জগতের 





ক শঙ্বরশিষাগণ ইহাই শঙ্ষকগাচার্বেের মত বলিয়। ব্যাখা। করেন ; ডাহাদের মতে 
জগৎ একদা মিথ্য।, শঙ্করাচার্যাকৃত শীরীরক ভাষা এবং বিসেকচূড়ীমনি প্রতৃতি গ্রস্থ- 
সকলেও অনেক স্থানে দেখা যার, এইরূপ মতই প্রকাশিত হইয়াছে । যাহ! হউক ইহ। 
নাশ্ডবিক শন্করাচাধোর মত কিনা, তাহ বিচার কর) নিপ্রয়োজন । তাহার মত বলির। 
যাহ! গ্রকাঁশত আছে, তাহাই তাহার মত ষলিয়। স্বীকার করিয়া, এই গ্রথ্থে তাহ! 
আলোচিত হইবে। 
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পুর্ণ মিথ্যাত্ব প্রদরশন কর্মী উক্ত রূপকের অভিপ্রায় নহে; জগতের 
হ্বরপত্ব উপদেশ করাই উহার তাঁৎপর্যয। শাঙ্করিক মতাবলম্বিগণ 
জগংকে একদা মিথ্যা মায়ামাত্র বলিয়া! ব্যাখ্যা করেন। পরস্থ এই স্থলে 
জিজ্ঞান্ত এই যে, এই মায়া কি? ইহার স্বরূপ কীদৃশ ? এই মায়া কাহাতে 
অবস্থিত? যদি ব্রহ্গহইতে পৃথক্রূপে মায়ার অস্তিত্ব থাকে, তবে ব্রন্গের 
মদ্বৈতত্ব, যাহা ক্রুতি সর্বত্র স্থাপন করিয়াছেন, তাহা! অসিদ্ধ হইয়া যায়? 
কারণ তর্দতিরিক্ত দ্বিতীয় মায়ানামে বস্তু অদ্বৈতত্বের বাধা জন্মায়। যদি 
মায়! ব্রন্মায্সক হর, যদি মায়! ত্রদ্মের শক্তিমাত্র হয়, তবে ব্রহ্ম সশক্তিক 
(সগ্তণ ) হইয়া পড়িলেন ; তাহার নিরবচ্ছিন্ন নিগুণত্ব রহিল না; এবং 
শঙ্কর স্বামী যে ব্রহ্মকে নিরবচ্ছিন্ন নিগুণ বলিন্না, তদ্বোধক এঞতিসকলের 
উপর নির্ভর করিয়া, বিচার প্রবন্তিত করিয়াছেন, তাহার অনবস্থা ঘটিয়! 
উঠিল। যদি মারা একদা মিথ্য। বস্ত হয়, তবে যাহা নিজে মিথ্যা, তাহার 
কোন প্রকার কাধ্য উৎপাদন করা অসম্ভব । স্থতরাং শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়া- 
ছেন যে, এই মায়ার ত্রহ্মরূপত্ব অথবা ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নরূপত্ব, ইহার 
'অস্তিত্ব অথবা নাস্তিত্ব, কিছুই নির্ব্বাচন কর! যার না, ইনি “তত্বান্তত্বাত্যাম- 
নির্ব্বচনীয়া৮। (বেদান্ত দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৫ম স্তরের ভাষ্য দ্রষ্টব্য )। 
এইরূপ মীমাংসাতে কিছু বিশেষ দেখা যাইতেছে না। মামা, স্যষ্টির পূর্ব 
€ইতে,_স্ৃতরাং নিত্যরূপে বর্তমান আছেন, ইহা স্বীকার করা হইল। 
শঙ্করাচাধ্য বলিলেন যে, এই মায়াকে ব্রহ্মরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় 
না,ব্রহ্মহইতে পৃথক্‌ বলিয়াও বলা যায় ন| | কিন্ত যে কোন বস্তই হউক না 
কেন, হয় তাহা ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন হইবে, অথবা ব্রন্মের সহিত এক হইবে। 
্রঙ্গও নয়, ব্রহ্ম 'ভিন্নও নয়, বুদ্ধি ইহা কিন্ূপে ধারণা করিতে পারে ? শ্রত্যুক্ত 
হ্গের দ্বিরূপতা, বুদ্ধির অগম্য বলিয়া, শঙ্করাচার্ধ্য আপত্তি করিয়াছেন ১ 
কিন্ধু তাহার উপরিষ্ট মায়ারও এই অনির্বচনীক্বতা তুল্যরূপে বুদ্ধির অগম্য। 
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নৃতরাং শঙ্কর-স্বামীর এই মীমাংসা দ্বারা কোন প্রকারেই বিরোধের নিষ্ছাতি, 
হইল না। পরস্ত ছুইরূপে ব্রন্গের স্থিতি বহু শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় ।' 
শঙ্কর-স্বামীর এই মত অপরসকল ভাষ্যকারেরও মতবিরুদ্ধ, এবং তাহার 
পোষক কোন শ্রুতি প্রমাণও নাই। পরন্ সাহার মতান্ুসরণকারী যে 
সকল পণ্ডিতগণ “জগৎ মিথ্যা”, ইহাই বেদাস্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যাখ্যা 
করেন, তাহাদের মত অনুসরণ করিতে হইলে, এই একটি বিশেষ দৌষ 
উপস্থিত হয় যে, সংসারে ধর্ম কর্ম সমস্তই লোপ হইয়া যায়, এবং তদ্ধিষয়ের 
 ্বর্তক যে অসংখ্য শ্রুতি রহিয়াছে, তাহা নিরর্থক হয়া পড়ে। কারণ, 
! যদি সংসার সমস্তই মিথ্যা হইল, তবে ধর্মুই কি, কর্ণৃই কি, উপাসনাই কি, 
'ভক্তিই কি, জ্ঞানই কি, সকলই মিথ্যা । কে কাহার ভজন করিবে, কে 
কাহার উপাসনা করিবে? কেই বা বন্ধ, কেই বা মুক্ত হইবে? সকলইত 
(মিথ্যা, একমাত্র সধব্ত পরমাত্মাত সর্বদাই নিত্য নিপুণ মুক্তত্বভাব ! ইহার 
উত্তরে বল! হয় যে, অজ্ঞান থাকিতে যখন ব্রহ্ম সত্য ও; সংসার মিথা। বলিয়া 
বোধ হয় না, তখন এই অ্তান-দুরীকরণের নিমিত্ত সাধন করা প্রয়োজন । 
কিন্তু এই অজ্ঞান কাহার? “তত্বমসি” এ্ুতিকে শঙ্কর-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাবাক্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে 
জীব ও ব্রহ্ম একই । উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ 'নাই ; জীব 
ূ্ণবন্স্বরূপ। কিন্ত বরন্মের ত অজ্ঞানতার সম্ভাবনা! নাই) তবে জীবের 
কি প্রকারে অজ্ঞানতা হইবে ? সুতরাং অজ্ঞানতাই যখন অসম্ভব, তখন 
তাহা দূর করিবার নিমিত্ত আবার সাধন কি হইবে, এবং তাহা “দূরকরা” 
কথারই বা! সার্থকতা কি? শঙ্করাচা্যের মতের এই সকল এবং অপরাপর 
দোষ বিচার করিয়া ভক্তিমার্গাবলম্বী আচার্ধযগণ তাহী গ্রহণ করেন নাই £ 
এবং শাঙ্করভাষ্য প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই, ভারতবর্ষে তাহার 
- শ্রতিবাদ হইতে আরন্ত হয়। শ্রীরামানুজ স্বামী সর্বপ্রথম এই প্রতিবাদ 


দ্বিতীয় অধ্যায়__চতুর্থ পাদ- ব্রহ্ষাবিষ্ঠার প্রমাণ। ২৭৩ 


স্রোতের প্রবর্তক হইয়৷ বেদাস্তদর্শনের “শ্রীভাষ্য”-নামক প্রসিদ্ধ ভাষ্য 
প্রণয়ন করেন; তিনি অসংখ্য শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ন, পুরাণ ইত্যাদিহইতে 
প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, অকাট্য যুক্তিদ্বারা, ব্রন্মের সগ্ডণতা স্থাপন 
করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে ততসমস্ত এই স্থানে বিশেষরূপে উল্লিখিত করা 
হইল না। বস্ততঃ জগতের ব্যবহারিক সত্যতা শঙ্করমতেও স্বীকৃত ) পরস্ধ 
এ মতে ইহা ভ্রমদর্শন মাত্র। ভ্রমদর্শন শব্দে অসম্যক্দর্শন বুঝিলে তাহাতে 
কোন বিরোধ নাই। এইরূপ দর্শনযে হয় ইহা! স্বীরুত ; পরস্ত ব্রহ্মভিন্ন যখন 
অস্তিত্বশীল দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন এইরূপ দর্শন ব্র্মেরই বলিতে হইবে ; 
অতএব এইবপ দর্শন করিবার যোগ্য শক্তি যে ব্রন্দে আছে, ইহাও স্বীকার 
করিতে হইবে। ইহা! স্বীকার করিলেই জীবশক্তি স্বীকার করা হইল; 
কারণ ব্রঙ্গ যে শক্তিদ্বারা অসম্যক্দর্শী হয়েন, তাহাকেই জীবশক্তি বলে, 
এবং এ জীবশক্তির দৃষ্ঠস্থানীয় শক্তিকে জগৎ বলে । জগৎ ও জীব উভয্নই 
ব্রন্মের শক্তিবিশেষ ; তদতীত পুর্ণজ্ররূপে ব্রহ্ম ঈশ্বর নামে অভিহিত । 
ইহাই পূর্বোদ্ধত শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শ্রুতি &ও শ্রীমন্তগবনগীতা প্রস্তুতি 
স্বৃতিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

সুতরাং শাঙ্করিক মত সকলজীবের আন্মপ্রতীতি ও শান্ত্রবিরুদ্ধ 
হওয়াতে, তাহা এই গ্রন্থে গৃহীত হইল না। একদিকে ব্রন্মের সর্বান্মকত্ব- 
প্রতিপাদ্দক শ্রতিসকল, এবং অপরদিকে তাহার নিগুণত্ব ও নিরধিবিশেষন্ব- 
প্রতিপাদক শ্রুতিসকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা, ব্রন্দের দ্বিরূপতাই এই 
গ্রন্থেব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, এবং এই বাখ্যাই খধি-সপ্প্রদায়ের আচার্য্যানুক্রমে 
উপদিষ্ট হইয়া আপিয়াছে। এই ব্যাখ্যাতে দর্শননকলের অবিরুন্ধতাও 
স্থাপিত হয়, তাহ! পরে প্রদশিত হইবে 9 এবং এই ব্যাখ্যাই ভগবান্‌ 
বেদব্যাস ভগবদগীতায় 'ও মহাভারতের শান্তিপর্ক্রের মোক্ষধর্্ন পর্ববাধ্যায়- 
সকলে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও পরে প্রদর্শিত হইবে। পরম প্রজ্ঞা- 


২৭৪ ব্রন্মবাদী খষি ও ব্রল্মবিচ্যা। 


সম্পন্ন শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্ধ্য এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়াই বর্ণনা 
করিতে হইবে। পরস্ত তিনি যে এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহার 
কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা ধায় যে, অপরাপর কারণের মধ্যে ইহা 
একটি প্রধান কারণ যে, তিনি বেদান্তদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের 
একাদশ স্ত্রটির মন্্নীবধারণ করিতে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর, 
বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ্ভাষ্যে তিনি স্বয়ংই ব্রহ্ষের সগ্ডণতাকেও 
অত্যর্থরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত ন্ুত্রের ব্যাখ্যাতে ভ্রমে পতিত 
হইয়াই তাহাকে বেদান্তের পরত্রহ্গ-বিষয়ক মীমাংসাতে ভ্রমে পতিত হইতে 
হুইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অতি প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তিরও কখন ভ্রম হইয়া 
থাকে ; স্তরাং তাহার ও ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে; তাহার জীবনী পাঠে 
জানা যায় যে, যে বয়সে তিনি ভাষ্যসকল রচনা করেন, তখন তিনি অন্রান্ত 
তত্বদর্শী হয়েন নাই, তাহার অনেকবিধ যোগৈশ্বর্য্য তখনও প্রকাশ 
পাইয়াছিল সত্য ; কিন্ত তখনও তিনি সম্যক্‌ তত্বদর্শী হয়েন নাই) তিনি 
যোগে এমন উন্নত অবস্থ। তখনও লাভ করেন নাই, যদ্বার! ধ্যানমাত্র সকল- 
বিষয়ের সম্যক্‌ তত্ব জ্ঞাত হইতে পারা যায়। অতএব তীহার ভ্রম হইয়াছে 
বলাতে, আচার্য খধিগণেরও ত্রান্তি-সম্ভীবনা অনুমিত হয় না। বেদান্ত 
দরশন সমালোচনা কালে প্র ওর অধ্যায়ের সুত্র আচার্ষেযোপদেশানুসারে ব্যাথ্যা 
করা যাইবে। 

ব্রন্ষের এই দৃষ্ঠতঃ বিপরীত-ন্বভাবাপন্ন দ্বিরূপতা, বোধগম্য করিবার 
নিমিত্ত যদিও সম্যক্রূপে উপঘুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা স্থকঠিন, তথাগি তাহা 
কিঞিৎ বোধগম্য করিবার নিমিত্ত শ্রুতির অনুগামী ছুই একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে 
প্রদশিত হইতেছে ;১-_ 

পূর্বে জ্ঞানযোগ-বর্ণনাকালে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমার বাল্য, 
যৌবন, বাদ্ধক্য ইত্যাদি অবস্থা নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে? মনে চিন্তাত্রোত 
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অবিস্ছিন্নৰপে একর পর আর একটি প্রবাহিত হইতেছে; স্থখের পর 
দুঃখ, দুঃখে পর সখ, এইরূপ ভোগ সকল নিয়ত অন্থুক্রামিত হইতেছে। 
যখন যে অবস্থা, যে চিন্তা, যে ভোগ, আমার উপস্থিত হয়, তাহাই আমার 
স্ববপগত বপিরা তন্তংকালে আম বোধ করিয়া থাকি। কিন্ধু এইরূপ 
ভই/ল৪ বিচারদ্বারা দেখা যায় থে, আমি এই সকল পরিবন্তনেব মধো, 
এইসকল পরিবর্তনের দ্বারা অসংস্পুটভাবে বর্তমান থাকি । আমার 
স্বাভাবিক আয্মপ্রতীতিগ এইনূপই বটে। অবস্থাসকল অতীত হইয়া! 
গেলে, আমি তৎসম্বন্ধে উানীনব বোধ করি। অতএব দেখা যার যে, 
উক্ত অবস্থাণীলত্ব ও এ অবস্থানীলত্বহইতে প্রথকৃত্ব, এই দৃষ্টতঃ পরস্পর- 
বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় আমাতে নিম্নত বর্তমান রহিয়াছে । আমি অবস্থাশীল সুখী, 
ছুঃখী_ ইত্যাদিও হই, অথচ তাহার অতীতন্ধপে, তাহার সাক্ষি-স্ববূপে- 
মাত্রও অবস্থান করি। পরমাম্মা-স্বন্ধেও এইকপ। তিনি স্বরূপে নিতা, 
গুণাতীত, নিধ্বিশেষ, অথচ গুণপকলও তাহার সহিত নিয়ত সম্বদ্ধ? 
তিনি গুণী ও নিশুণী উভয়। 

বহির্জগৎ্সম্বন্ধেও এই দ্বিরূপতা-বিষয়ে সকলজীবের আম্ম-প্রতীতি 
আছে ; বাহ্য বন্তসকল শব, স্পর্শ, ৰূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণবিশিষ্ট ; 
এইদকল গুণই আমাদের ইন্দ্রিরদ্বারা স্ঞ!ত হওয়া! ঘায়। পরম্ধ এই গুপ- 
সকল নিয়ত পরিবর্তনণীল; প্রত্যেক বস্থর গুণই নিয়ত পরিবর্তিত 
হইতেছে; কিন্ত এই পরিবর্তনের মধ্যে গুণপকলের দাবক-বস্ত নিয়ত 
অপরিবন্ঠিত আছে বলিয়া সকলেরই অলজ্ঘনীযন ধারণা) যে বস্ত পূর্বে 
দেখিগ্নাছি, এইক্ষণও সেই বস্তই দেখিতেছি ইন্যাকাৰ প্রত্যভিজ্ঞা সকল- 
জীবের আছে। * ন্ৃতরাং বাহ্বস্তর ও দ্বিরূপত্ব আত্ম প্রতীতি-সিদ্ধ 











ক বিশেষ বিশেষ দৃকৃশক্কি এইসকল ধিশেষ বিশেষ গুণ সমষ্টির ধারক; এবং 
এ তদ্রুভয় আশ্রয্নরূপত্রদ্গে প্রতিঠিত আছে, তাহা! পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 


২৭৬ ব্রন্মাবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্তা | 


বহির্জগৎ স্ধন্ধে আর একটি দৃষ্াস্ত গ্রদর্শিত হইতেছে।  স্বপ্নকালে 
আমি নানাপ্রকার কর্ম করিয়া থাকি, নাপ্রকার স্থান দর্শন করিয়া থাকি, 
নানাপ্রকার মন্তুষ্যের সহিত সম্ভাষণ ও ব্যবহার করিরা থাকি, ইহা সকলেই 
অবগত আছেন। কিন্তু তৎকালে আমি অপরিবর্তনীরর্ূপে এই সকল 
কার্যের ও বস্তুর ডরান্বন্দপেমাত্র অবস্থিতি করি, ইহা অবশ্য স্বীকার্ধ্য। 
্প্নকালে দৃষ্ট হস্তী শব, অট্টালিকা প্রন্ততি বস্তু সুখ, ছুঃখাদি ভোগ, গমন 
অবস্থান প্রভৃতি কার্ধা, সকলই আমার মনঃসম্তৃত। আমি ইভাদিগের 
দরষ্টামাত্র, এবং ইহাদগহইতে পৃথক্‌ “বং অপরিবর্তনাররূপে অবস্থিত। 
কিন্ত আমি আবার ততৎকালেই এমন শক্তিসম্পন্ন, যণ্ধারা আনি এই সকল 
স্থষ্টি করিতেছি, এবং ইহাদের স্বরূপতাপ্রান্ত হইতেছি। ব্রন্দস্বরূপও 
ঈদৃশ। তিনি স্বরূপে স্বপ্রতিষ্, নিগুণ ) পুনরায় শক্তিঘুক্ত হইয়া, তিনি 
অগন্রপ কাধ্য বিস্তার কৰিতেছেন, এবং-তদ্রপতা প্রাপ্ত হইতেছেন। 

আমাদের তর্কবুদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিত্ৃপ্তির নিমিত্ত আর একটি কথাও 
এই স্থানে উল্লিখিত হইতেছে। সকল সাধকমন্প্রদারই স্বীকার করেন 
যে, ত্র পূর্ণ; তিনি সর্ধপ্রকার অভাবরহিত। বৃহ্দারণ্যক ও অপরাপর 
উপনিষদ “পুর্ণমদ” ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখদ্বারা ব্রঙ্গের পূর্ণতা 
প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যায় যে, একদিকে গুণাভাৰ 
ইইলে যেমন ব্রন্ষের পূর্ণতার হানি হয়, অপরদিকে নিগুণতার অভাব 
হইলেও তন্রপ পূর্ণতার হানি হয়। অতএব তীহার পূর্ণতা সম্পাদন 
করিবার নিমিত্ত তাহার এই উভয়রূপতী শ্রুতি অনুসারে সিদ্ধান্ত কৰিলে 
ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়াও বলা যাইতে পারে না। 

বাস্তবিক ছুইটি বিরুদ্ধধন্ম যে একাধারে থাকিতে পারে না, তাহা 
সকলেরই স্বভাবসিদ্ধ অন্ুমান। কিন্তু এই স্থলে ইহা স্মরণ রাখ! কর্তব্য 
যে, কোন বস্তর ধর্্সন্বন্ধেই এই অনুমান স্বভাবসিত্ধ। পরস্তধ ধশ্মিবন্ত, 
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শভাহার ধর্ম, এই উভয়ের বিচারে উক্ত বিরুদ্ধতাবিষয়ক অনুমান 
'পযোজ্য নহে ) “ধর্মিবন্ত” বলিবেই সেই বস্ত ধপ্মাতীত বলিয়া জীবের 
স্বভাবলিন্ন অলঙ্যনীয় ধারণা হয়) এবং ধর্মসকলও সেই অতীত বস্তরই 
বন্দ বলিয়া তদ্রপই স্বভাবসিদ্ধ ধারণা হয়) অতএব প্রত্যেক বস্তই 
্ব্ূপততঃ ধন্মাতীত হইরাও ধর্মশীল; ইহাতে বিরুদ্ধতা কিছুমাত্র নাই। 
বন্ধও স্বর্ূপভঃ গুণাতীত, পরন্ধ অনন্ত গুণাএয় ) ইহাই এুতি বর্ণনা 
করিয়াছেন ; ইহাতে বিক্ধ অগ্ুমানেব আপষ্কা কিঞ্চিন্াত্রও নাই। 

এই পাদের বমি দিতারাবস্থাপন্ন ঈশ্বররূপী ব্রঙ্গকেই “নারায়ণ” 
এবং কোন কোন স্থানে “বান্ুদেব” নামে ধধিগণ আখ্যাত করিয়াছেন ? 
এবং বিষণ, মহামারা প্রতি অপরাপর নাদপ্দারাও হিনি ঞরতি এবং 
ধিগণ কর্তৃক অভিহিত হইয়াছেন। বন্ততঃ ইনি মগ্গত্রক্ষ। ইনিই 
সর্বোপরিস্থিত উপান্ত দেবতা) কারণ মগ্ডণরূপেই তরঙ্গ জগতের সহিত 
সমবন্বযুক্ত থাকার, তিনি উপাসনার বিষয় হইতে পারেন) সাধক ইহার 
উপাসনাদ্বারা যখন নিশ্মলচিন্ত হয়েন, তখন আপনাহইতেই তিনি আপ- 
নাকে ব্রহ্ম বলিরা জ্ঞাত হরেন, এবং পরে আশ্ররীভূত পরমত্রদ্ে লীন 
হইয়া, তত্মহ একতা প্রাপ্ত হয়েন। হাই ্রীমদ্গবণ্গীতায় অষ্টাদশ 
'অধ্যায়ে ব্যাখাত হইয়াছে__ 

গভুক্ক্যা মামতিজানাতি বাঝান্‌ বশ্চান্মি ততঃ । 
ততো মাং তন্বতো জ্রাত্বা বিশতে তদনস্তরম্‌॥” 

এক্ষণে এই নারায়ণরূপী সগ্ুণ ব্রন্দের অগংন্যঠকাধ্য পুর্বোদ্কুত 
ঞতিবাক্য-সকলের বিচারদ্বার| ক্রষপঃ বিশেষরাপে বণিত হইতেছে। 

“স ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজা ইতি” এই বলিয়। প্রতরেয় শ্রুতি 
বলিলেন “স ইন্ীল্লোকানন্থজত”” (সেই ব্র্ধ এই লোকসকল সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন)। পরষ্ধ স্থষ্টি কিরূপ ক্রমে প্রকাশিত হইল, তৎসন্বন্ধে 


২৭৮ ব্রন্ষঝ|দী খষি ও ব্রন্গবিষ্ভা । 


সামবেদীয় ছান্দ্যোগ্য শ্তি বলিতেছেন যে, প্রথমে স্যটরকরা সন্স্গে 
নিশচমুত্তিকা বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রাদ্ভতি হইল। * যথা__ 

“তদৈক্ষত বহুস্যা* প্রজায়েরেতি" ( ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬্ঠ প্রপাঠক ) 
সেই ব্রহ্ম এইরূপে ঈক্ষণ করিলেন যে (আমি) বহু হইব, প্ররুষ্টবপে 
উৎপত্তি প্রাপু হইব । 

টির পূর্বাবস্থা নারারণন্পী রগ পূর্বে উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই 
ছান্দোগ্যশতি স্যঈ প্রাবস্তাবগ্তা বর্ণন করিতেছেন। ভগবান্‌ নারায়ণে 
অব্যক্তরূপে-স্থিত দৃষ্তাক্মক যে পক্ত্যংশের উদ্বোধনের ছারা স্ষ্টিকার্যয 
প্রারন্ধ হয়, তাহাকে রজোগুণ বলে। যে দৃষ্শক্তি নারায়ণে অব্যন্তরভাবে 
ছিল, তাহারই অঙ্গীভূত এই রজো গুণ; তগ্মারা অব্যক্ত দৃশ্তক্তি কিকিৎ 
পরিচালিত হইয়া, নিশ্চয়াগ্রিকা বুদ্ধিকূপে পরিণত হয়। এবং দৃক্শক্তিও, 
তৎসহগামী হইয়া, এই নিশ্চয়-জ্ঞানাস্বক বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে, এবং 
দৃক্-শক্তি তখন বুদ্ধিশক্তির সহিত গিলিত হর। পরস্ গুণসকল 
আশ্রয়ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে পাবে না; অশএব আশ্রয়রূগী ব্রঙ্গও 
তাহাতে অন্থপ্রবিষ্ট হয়েন ) কিন্তু তীহার স্বরূপ তদবস্থায় কাজে কাজেই 
লুক্কারিত থাকে ।+ এই নিশ্চন্াস্মিকা-ুদ্ধিমাুকে আশ্রর় করিরা, 
যে পুরুষ অবস্থিতি করেন, তিনি “ক্ষেত্রজ্ঞ" নামে অভিহিত হয়েন। 
ইহাকে “শুত্রাত্বা” এবং “হিরণাগর্ভ”ও বলা যায়; পুণে কোন কোন 


শা 








*. লোকনকলকে ব্রঙ্ধ সৃষ্টি কখিলেন এই কথা বালিযা ইতরেয় শ্রুতি পরে 
বলিয়াছেন বে, ব্রহ্ম অন্তঃ (দ্ব্গলোক ), মরীচি (ভৃংলণক ), ই্যাদি লোকসকল স্থষ্টি 
করিলেন। ইহার অর্থ শ্রীশঙ্করম্বামী এইরূপ কবিয়(ছেন যে, প্রথমে হুগ্ অপর স্থ্টি- 
সকল করিয়া, পরে সুলরূপে প্রকাশমান খর্গলোকাদির সৃষ্টি করিলেন ; ইহাই শ্রুতির 
সন্্ার্থ। তরাং মধ্যে যে সকল হুগ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহ অপরাপর শ্রুতি অবলম্বনে 
ক্রমশ এইনুলে প্রদর্শিত হইতেছে। 

1 পরেবিবৃত হষটির প্রতোক অবস্থায়ই এইরূপ বুঝিতে হইবে । পরব্রক্ষই বিশ্ব 
আত্রয় : ভাহার আশ্রর ব্যতীত গুণাক্বক বশ্ব অবস্থান করিতে পারে ন1। 
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স্থানে ইহাকে সন্কর্ষণ নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। * আদি পুরুষ 
নারায়ণ বে তাহার বহিরঙ্গরূপা প্রকৃতি আছেন, তিনি অব্যক্তা ) কিন্ত 
এই পক্ষেত্রজ্ঞ” পুরুষের বহিরক্ষরূপে উক্ত নির্ম্বলবুদ্ধি অবস্থান করেন, এই 
বুদ্ধিই তাহার প্রকাশিত দেহনূপে বর্তমান হয়) সুতরাং ব্যক্তব্থষ্টিতে 
হিরণ্যগর্ভই প্রথম পুরুষ বলিয়া গণ্য। এই পুরুষ বুদ্ধিবূপ আবরণযুক্ত 
হওয়াতে ইনি সম্পূর্ণরূপে জীবের ধানের গমা। যেমন কোন সাধারণ 
জীবকে তাহার আকুতি দ্বারা ধ্যান করা যায়, তদ্দপ বুদ্ধিবপ আকৃতিদ্বাবা 
ইইার ধ্যান করা যায়। কোন পুরুষের আকৃতি ধ্যান করিলেই যেমন 
তাহার ধ্যান কর! হয়, সকল মন্তুষোই নুানাধিকরূপে বর্তমান যে নির্ম্ীলবুদ্ধি 
আছে, তাহার ধ্যান করিলেই ইহার ধ্যান হইয়া থাকে । এই ধ্যান 
মন্ুষ্যের সাধ্যায়ন্ত । সান্বিক সুফুপ্কালে বস্তনিবিবশেষে শুদ্ধজ্ঞানমাত্র 
অবশিষ্ট থাকে ; নুযুপ্ত ব্যক্তিকে মৃব্যক্তি হইতে এই জ্ছানবন্তা দ্বারাই 
পৃথক্‌ করা যায়; কোন বিশেববস্ তখন তাহার জ্ঞানের বিষগ্রূপে বর্তমান 
থাকে না। এই শুদ্ব-ক্ঞানাস্রক অবস্থা অতিস্ক্ম, সন্দেহ নাই ; কিন্ধ 
সমাহিত হইয়া চিন্তা করিলে, তাহা বোধগম্য হয়। এইরূপে হিরণাগভ 
ধ্যানগম্য হয়েন। “ন্থষ্ট হউক বহু হইব, উৎপত্তি প্রাপ্ত হইব” এতাবন্মাত্রই 
এই নিশ্চয়ান্মিক। বুদ্ধি, যাহা হিরণ্যগ্ভে বহিরঙ্গ বণিয়া কথিত হইল । 
কিন্ত অপর কিছুই তখনও স্বষ্ট হয় নাই ; সুতরাং তখন বুদ্ধির বিষয়রূপে 
অবস্থিত অন্যকিছু নাই। এই অবস্থপ্রাপ্ণ পুরুষকে মহত্ত্ব বলিয়া 
তত্বদর্শী দার্শনিকগণ আথ্যাত করিয়!ছেন) কারণ পরেশ্্র সমস্তজগ২ই 
ইনি বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ । অতএব বুদ্ধি সর্বব্যাপী, ৩5স্ভ 





%. কোন ক্ষোন স্থানে ইহাকে “বাসুদেব” নামেও আখ্যাত কর। হইয়াছে) গারজ্ত 
কোন কোন স্থানে নিপুণ ব্রহ্মকে এবং কোন কোন গ্রন্থে নায়ারণাখ্য পুর্ববন্ত সপ্ডণ 
হ্রন্গকেই ধাহুদেব নামে ঘপিত করা হইয়াছে । ইহ! কেল ভাষাভেদ মাত্র, মূলত? 
তাহাতে কোন বিরোধ নাই। গ্রাসন্ভগবদগী চার বলা হনয়াছ “বাদেই এর্ব্বসূত। 


২৮০ ব্র্ধবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ধা। 


মহত । এই নির্মল জ্ঞানমাত্রকে সব্বগুণ বলা যায়। পুর্বোন্লিথিত 
রজোগুণ চলনাত্মক ; কিন্তু সত্বগুণ জ্ঞনাত্মক। যেখানেই কোন প্রকার 
চলনকাধ্য, সেইথানেই রজোগুণের প্রকাশ বুঝিতে হইবে ; এবং যেখানে 
কোন প্রকার জ্ঞানের কার্ধা, সেইখানেই সত্বগুণের প্রকাশ জানিতে হইবে। 
এই ছুই গুণ নিজ্রি্, অগ্রকাশ-ভাবে পূর্বোন্লিথিত অবাক্তা প্ররুত্িতে 
লীন থাকে । তর্বাভীত আর একটি গুণ আছে, তাহাকে তমোগুপ 
বলে) ইহা সত্ব ও রজোগুণের (জ্ঞান ও কর্ম্-শক্তির) অবরোধক। 
প্রক্কৃতিতত্বে এই তমোগুণও নিপ্িয় ভাব প্রাপ্ত হর; কারণ এই অবস্থায় 
সত্ব ও রজোগুণের কোন প্রকার স্ফুরণ নাই) সুতরাং এতদছুভয়ের 
অবরোধ ভন্মাইয়াই থে শক্তি প্রকাশিত হয়, এতদুভরেয় প্রকাশাভাবে 
তাহার কোন প্রকার প্রকাশ হইতে পারে না। বস্ততঃ গুণতরয়ের 
নিক্ষিয় সাম্যাবস্থারই ন।ম প্রকৃতি; “প্রকৃতি” এই গুণত্রয় হইতে পৃথক্‌ 
বস্ত্র নহেন। 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চলনাস্রক রজোগুণের উদ্বোধনের দ্বারা 
সষ্িকাধ্য আরব হয়। এই রজো।গুণ দ্বারা অব্যক্তা প্রকৃতি পরিচালিত 
হইয়া, প্রথমে ভ্ঞানাত্মক সত্বগুণ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি)-রূপে প্রকাশিত 
হয়) ততসঙ্গে তমোগুণও কিঞ্চিৎপরিমাণে পরিচালিত হইয়া, বুদ্ধিনিষ্ঠ 
পুরুষকে আশ্রয় করে। রজোগুণ চলনাম্নক; তমোগুণ আবরণাম্মক ; 
ইহা মোহম্বরূপ ; আলন্ত ও জড়তা! উৎপাদন করিয়া ইহ! প্রকাশিত হয়। 
এই আবরণরূপ তমোগুণ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়া, পুরুষকে আশ্রর 
করাতে, বুদ্ধিনিষ্ঠ পুরুষের স্বরূপজ্জান অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং 
বুদ্ধংহতে তিন পৃথক্‌, এইমাত্র জ্ঞান, হিরণ্যগাখ্য প্রথমপুরুষে 
বর্তমান থাকে । দৃক্‌-শক্তির স্বরূপ কি, তাহা বুদ্ধিতত্বনিষ্ঠ পুরুষের জ্ঞাত 
থাকে না। পূর্ব গ্রকরণে ইহ1 (বশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ-ব্রক্ষাবিদ্ার প্রমাণ। ২৮১ 


মহত্বত্বহইতে বেরূপে অহংতত্ব ও তাহাহইতে একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ 
তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং এই সকল তত্বের সম্মিলনে 
যেরূপ নানাবিধ জীব-সমন্বিত বিচিত্র জগৎ রচিত হয়, তাহ! পূর্ব 
প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে । পুনরুক্তি-পরিহারার্থে তাহা আর এস্থলে 
বিশেষরূপে বিবৃত করা হইল না। সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বলা যাইতেছে যে» 
শতি বলিয়াছেন £-_ 

“এতম্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেব্রিয়াণি চ খং বাছুঃ, ইত্যাদি 
( এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, ঘন, সব্জেন্দ্িয, আকাশ, বানু ইত্যাদি জাত হই- 
যাছে)। এই ্রতিদ্ধারা ব্রঙ্গই যে চরাচর বিশ্বের সর্বাবিধ বস্তর কর্তা, ইহা! 
পুথকৃরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং “তৎ স্থষ্ট1 তদেবানু প্রাবিশৎ, 
: বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়া, তাহাতে অন্থুপ্রবিষ্ট হইলেন), “অনেন 
জীবেনান্থনান্থপ্রবিষ্ঠ'” (জীবরূপে আপান স্ব জগতে প্রবেশ করিয়া) 
ইত্যাদি বাক্যে ভোক্তা জাবও থে বন্দেএই অংশ, তাহাও প্রতিপাদিত 
করা হইরাছে। পরন্ত ভোক্তা জীবরূপে যেমন ব্রহ্ম সর্বাত্র অনুপ্রবিষ্, 
তদ্রপ জীবসমশ্বিত জগতের নিরম্থ! এবং সর্বাশ্রবূপেও তিনি সর্বত্র 
অবস্থিত) শ্রুতি ততসন্বন্ধে বলিক্নাছেন “অন্ত; প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানা- 
মেতাবানস্য মহিন” | বর্গ জীব-শক্তিকে এবং জগৎকে স্থট্টি করিয়া, 
এইনকলহইতে পৃথক্‌ হইরা র'হরাছেন, তাহা নহে, তিনি সকলের 
অন্তঃপ্রবিষ্ট হুইগা সকলকে নিয়মিভ করিতেছেন। “যেন জাতানি 
জীবস্তি'” ইত্যাদি পুর্বোদ্ধত তৈভিবীয গতিও তাহাই উপদেশ করিয়াছেন; 
স্ষ্টির পর জগৎকে ধারণা করা ও নিরমিত করাও পরব্রন্মের ধরণী শক্তির 
কাধ্য। এই দ্বিন্ূপত্ব প্রদর্শন করিবার নিগিস্তই পূর্ববপাদে ব্যাখ্যাত 
শ্বেতাশ্বতরএ্রতি বলিয়াছেন ১-- 


২৮২ ব্রহ্মবাদী ঝষি ও ব্রহ্ষবিষ্ঠা | 


দ্ধ স্থপর্ণা সযুজা সখায়া 

“সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 

“তয়োরন্যঃ পিগ্নলং স্বাদ্ত্ত্- 

নশ্নন্নন্তোহভিচাকশীতি | 

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিনগ্রো 

“ইনীশয়া শোচতি মুহমানঃ | 

“জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্মীশমস্ত- 

“মহিমানমিতি বীতশোকঃ | 

এতাবন্মাত্র তির আলোচন! করা হইল । এক্ষণে খষিগণ স্বয়ং স্তুতি 

ও ইতিহাসাঁদিতে শর্তির অনুবাদ করিয়া যেরূপ ব্রক্গ-স্বরূপ জীবতত্ব ও 
জগন্তন্থের ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা। প্রদর্শিত হইতেছে । 


(২) স্মৃতি। 


(ক) মহাভাবত শান্তিপর্ধব মোক্ষধন্মপর্ব্বাধ্যায় ; 
বসিষ্ঠ ও করাল-জনক সংবাদ । 

মহাভারতের শান্তিপর্ষের মোক্ষধর্মপর্জাধ্যায় সকলে, এবং ভীক্মপর্ধের 
শ্রীমস্তগবদগীতা-নামক অধ্যায়সকলে মহধি বেদব্য/স অতি বিস্ৃতরূপে, 
নানাবিধ উপাথান দ্বারা, নানাপ্রকারে, ব্রহ্মবিগ্ঠা বর্ণনা করিয়াছেন । 
যাহারা বিশেষরূপে ব্রঙ্গবিদ্ভা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের 
পক্ষে এই মোক্ষধন্শপর্বাধ্যায়মকল এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অতি সমাহিত- 
চিত্তে অধ্যয়ন কর! বিধেয়। শ্রীমদ্তাগবতের ১১শ স্কন্দেও এই ব্রহ্ম বি্ভা 
অতি বিশদরূপে নানা উপাখানদ্বারা বিবৃত হইয়াছে। তাহাও অতি 
সমাহিতচিত্তে সর্বদা পাঠ করা কর্তৃব্য। মহাভারত যে শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস- 
কর্তৃক বিরচিত, তৎপম্বন্দে কংহ'রও কোন প্রকার আপত্তি নাই ; সুতরাং 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ- ব্রন্মবিগ্ভার প্রমাণ। ২৮৩ 


নহাভারতের শাস্তিপর্কে-উপ্লিখিত কয়েকটি উপদেশ নিয়ে উদ্ধৃত কর! 
ছইতেছে। বসিষ্ঠ খষি ও করাল-জনক রাজার মধ্যে যে ত্রহ্গবিগ্তার 
আলোচনা হইয়াছিল, তাহ। শাস্তিপর্ধের ৩০২ তম অধ্যায় হইতে আরস্ত 
করিয়া কয়েকটি অধ্যারে শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে 
উল্লিখিত আছে যে_ 

শীস্তিপর্বব ৩০২ তম অধ্যায়। 


প্বদিষ্ঠং অরেষ্টমাসীনমৃষীণাং ভাঙ্করদ্যতিম্‌। 
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা জঞানং নৈঃশ্রেয়সং পরম্‌ ॥ ৮॥ 
চি ০ গা সং ১ 
ভগবন্‌ শ্রোতুমিচ্ছাঘি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 
বস্মান্ন পুনরাবৃত্তিমাগ্র,বন্তি মনীধিণঃ ॥ ১১ ॥ 
যচ্চ তৎক্ষরমিত্যুক্তং বাূত্রদং ক্ষরতে জগৎ। 
যচ্চাক্ষরমিতি প্রোন্তং শিবং ক্ষেমামনামরম্‌ ॥ ১২ ॥ 
বসিষ্ঠ উবাচ। 
শয়তাং পৃথিবীপাল ক্ষরতীদং যথা জগৎ। 
বন্ন ্ষরতি পূর্কেণ যাবৎকালেন বাপ]থ ॥ ১৩॥ 
ভাঙ্করতুলা তেজসম্পন্ন, খষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বণিষ্ঠ খষিকে লমাসীন 
দেখিয়া, রাজ! জনক মোক্ষ প্রতিপাদক দ্দান জিন্ঞাসা করিলেন ।৮॥ 
হে ভগবন্‌! সর্বশ্রেষ্ঠ সনাতন ব্র্গ আনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, 
ধাহাকে লাভ করিলে মনীষিগণ পুনরার নংসারে প্রত্যাবর্তন করেন ন1।১১। 
“ক্ষর” নামে কীর্তিত জগৎ, এবং এই ক্ষররূপী জগৎ যাহাতে লয়-প্রাঞ্ত 
হয়, আর সংসার-মোচক, আননন্বরূপ, ঘ্ন্ছরহিত, অক্ষর বলিয়া উক্ত 
যে বস্ত, তাহাও আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ১২॥ বসিষ্ঠ বলিলেন, হে 
পৃথিবীপাল! এই জগৎ যেরপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং যাহা পুর্বে কখনও 


২৮৪ ব্রঙ্গবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা | 


যুগং দ্বাদশসাহস্ং কল্পং বিদ্ধি চতুযুগম্‌। 
দশকলশতাবৃন্তমহস্তদ্‌ ব্রাহ্ম মুচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
রাত্রিশ্চেতভাবতী রাজন্‌ বস্তান্তে প্রতিবুধ্যতে। 
স্থজতানস্তকর্্মাণং মহান্তং ভূতমগ্রজম্‌ ॥ ১৫! 
মৃহ্িমন্তমমূর্তী্বা বিশ্বং শল্ৃঃ স্বযন্তুবঃ | 

অণিমা লঘিম! প্রাপ্রিরীশানং জ্যোতিরবায়ম্‌॥ ৬॥ 


স ি স্‌ 


হিরণাগর্ভে! ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মতঃ। 
মহানিতি চ যোগেযু বিরিঞ্গিরিতি চাপাজঃ ॥ ১৮ ॥ 


ন্ ৪ সত ০ রং 

“এষ বৈ বিক্রিয়াপন্নঃ স্থজত্যাস্মানমায্মনা 

অহঙ্কারং মহাতেজাঃ প্রজাপতি মহস্কতম্‌ ॥২১। 
বিনাশপ্রাপূ হয় নাই, এবং কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না, তাহা আমি 
তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৩ (দৈব পরিমাণে) দ্বাদশ সহস্র 
বৎসরে এক যুগ হয়, চারি যুগে এক কর হয়, সহত্র কলে ব্রহ্মার এক 
দিবস হয়। হে রাজন্! তাহার রাত্রিও 'এতাবৎকাল বর্তমান থাকে। 
তৎপরে তিনি পুনরায় প্রবুদ্ধ ভয়েন। ১৪ ॥ অর্ণিমাদি এশ্বর্য্য-সম্পন্, সর্ব 
নিয়স্তা, অবায়, জ্যোতিঃস্ব্প (অর্থাৎ সর্ধ-প্রকাশক ) অনস্তকন্ম্া, মহান 
সমস্ত প্রাণীর অশ্রে জাত, বিশ্বরূপ, মুূ্মান্, সেই ব্রহ্মাকেও অমূর্তীয়া 
স্বপ্রকাঁশ ভগবান শস্তু, স্থষ্ট করিয়াছিলেন | ১৫। ১৬ ইনিই (এই 
বর্ম ) শাস্ত্রে ভগবান্‌ হিরণ্যগন্ত ও বুদ্ধি বলির উক্ত হয়েন, এবং 
যোগশীস্ত্রে ইহাকেই "মহৎ" নামে আখাত করা হইগ়্াছে;) ইনিই 
বিরঞ্চি এবং অজ নামেও ( শাস্ত্রে) প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥ ইনিই 
বিকারগ্রাপ্ত হইয়া আপনার নিঞ্জ অঙ্গহইতে অহঙ্কার ও এই অহ- 
স্কারাত্মক মহাতেজঃসম্পন্ন প্রজাপতি-নামক পুরুষকে স্থষ্টি করেন। ২৯1 


ফু 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ-ব্রহ্মবিষ্ঠার প্রমাণ। ২৮৫ 


অব্যক্তাদ্যক্তমাপন্নং বিদ্যাসর্গং বদস্তি তম্‌। 
মহাস্তং চাপ্যহঙ্কারমবিদ্যাসর্গমেব চ ॥২২॥ 
চে ০ নি ১ সং 

ভূতসর্গমহঙ্কারাৎ তৃতীয়ং বিদ্ধি পার্থিব। 

অহঙ্কারেযু সর্কোু চতুর্থং বিদ্ধি বৈরু তম্‌ ॥২৪॥ 

বারুর্জ্োতিরথাকাশমাপোহথ পৃথিবী তথা । 

শব্দ: স্পশশ্চ রূপং চ রসো গন্ধস্তগৈব চ ॥ ২৫। 

চে চে গু রগ রং 

শ্রোত্রং ত্বক্‌ চক্ষুষী জিহবা ঘ্বাণমেব চ পঞ্চমম্। 

বাক্‌ চ হস্ত চ পাদৌ চ পারুর্দেটং ততৈব চ 1২৭) 

বুদ্ধীন্তিয়াংণ চৈতানি তথা কন্ে্্িরাণি চ। 

সম্ভৃতানীহ যুগপন্মনসা সহ পার্থিব ॥ ২৮ ॥ 

এষা তবচতুধিবংশা সর্বারুতিু বর্ততে। 

যাংজ্ঞান্বা নাভিণোচন্তি ব্রাঙ্গণাস্তত্বদর্শিনঃ ॥ ২৯ ॥ 
অব্যক্ত হইতে প্রকাশিত বে মত (বিরিঞ্চি ) তীহ্াকে বিগ্যান্থষ্টি বলে, 
এবং এই অহঙ্কারকে অবিগ্থাস্থষ্টি বলে | ২২॥ হে রাজন্! ভৃতীর 
সষ্ট ভৃতগ্রাম এই মহঙ্কাপহইতেই হ্হয়াঞ্ছে জানিবে, আর অহদ্ধারেরই 
বিকারদ্বারা (ইন্দ্রিয়নামক ) ৪র্থ তগ্টি ভইয়াছে 1২৪॥॥ ক্ষিতি 
অপ তেজ মরুৎ, ব্যোষ ) শঙ্গ, স্পর্শ, বূপ, বস, গন্ধ; শ্রোত, ত্বক্‌, 
চক্ষু, জিহ্ব!, নাসিক1) বাক্‌, পণে পানু, পাদ, উপস্থ 7) এহ সকল 
জ্ঞানেন্ত্রির ও কন্মেন্দ্রির মনের নহিত নগপত স্ব হইয়াছে । 'এই 
চহুর্বিংশতিতত্ব-সমুদবা় আক্কতি-বিশিই পদার্থে বর্তমান আছে? তন্বদরশী 
্রাঙ্মণগণ ইহা জানিরা শোক'ববঞ্িত হরেন) হে নরশরেষ্ঠ রাজন্‌, 
এই ত্রিলোক মধ্যে দেবতা, মনুষ্য ও দানব প্রন্ৃতি সর্ধবিধ প্রাণীর 


২৮৬ ব্রক্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্া। ৷ 


এতদ্দেহং সমাখ্যানং ত্রৈলোক্যে সর্ববদেহিযু। 
বেদিতব্যং নরশ্রেষ্ঠ সদেবনরদানাবে ॥ ৩০ ॥ 
সি চা ক 

কৃত্মেতাবতত্তাত ক্ষরতে ব্যক্তসংজ্ভিতম্‌। 

অহন্থহনি ভূতাক্মা ততঃ ক্ষর ইতি স্বৃতঃ ॥ ৩৫ ॥ 

এতদক্ষরমিত্যান্তং ক্ষরতীদং যথা জগৎ। 

জগন্মোহাম্মকং প্রান রবাক্তান্বাক্রসংজ্ঞকম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 

মহাংশ্চৈবা গ্রজোহনিতামেতৎ ক্ষর-নিদর্শনম্‌। 

কথিতং তে মহারাজ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩৭॥ 

পঞ্চবিংশতিমো বিঝু নিস্তবস্তবসংজ্ভিতঃ | 

তত্বংশ্রয়ণাদেতত্ত ্বমাুম্্নীষিণঃ ॥ ৩৮ ॥ 

নমর্তামস্থজদ্ধ্তং তত্তনমু্ত্যধিতিষ্ঠতি। 

চতুর্ষিংশতিমোইব্যক্তো হামূর্তঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৩৯ ॥ 
সম্বন্ধে এই চতুধিবশতিকেই দেহ বলিয়া জানিবে। ২৫, ২৭, ৩০ ॥ হে 
তাত! প্রকটভাবাপন্ন ভূতাম্মক এই সম্যক জগৎ অহরহঃ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইতেছে ; অতএব ইহাকে ক্ষর বলে। ৩৫ ॥ কিন্তু প্রত্যগাত্মা পুরুষ 
অক্ষর বলিয়া উক্ত হয়েন, ক্ষয় হয় বলিয়া বিশ্বকে জগৎ বলে, অব্যক্ত 
হইতে ব্যক্তীরুত এই জগৎকে মোহাম্মক বলা যায়। ৩৬ ॥ স্যষ্টির সর্বাগ্রে 
প্রাছুভূতি যে মহৎ, তাহাঁও নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইহাই ক্ষরের নিদশন 
'জানিবে। হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহ! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তাহা বলিলীম। ৩৭ ॥ পঞ্চবিংশতিতম বিষ তত্বাতীত হইয়্াও তন্বরূপে 
সংজ্ঞাপ্রান্ত হয়েন, তত্বসকলের সহিত সন্গিবি্ট হওয়াতে তন্রপে তিনিও 
তত্ব বলিয়া মনীধিগণ-কর্তৃক উক্ত হয়েন। ৩৮ বে সমস্ত মত্ত প্রকাশিত 
রূপসকল তিনি স্থষ্টি করেন, সেই সেই মুর্তিতেই তিনি অধিষ্ঠিত হয়েন। 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ_ ব্রক্মবিদ্ভার প্রমাণ। ২৮৭ 


স এব হৃদি সর্বান্থ মৃত্তিষাতিষ্ঠতেহস্মবান্‌। 
কেবলশ্চেতনো নিত সর্কর্মূ্িরমৃ্তিমান্‌ ॥ ৪০ ॥ 
সর্গপ্রলযধন্মিণ্য। স সর্মপ্রলয়াস্মকঃ। 

গোচরে বর্ততে নিত্যং নিগুণং গুণসংজ্ভিতম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
এবমেষ মহানায্া সর্গপ্রলয়কোবিদঃ | 

বিকুর্কবাণঃ প্রক্কতিমানভিমন্ত ত্যবুদ্ধিমান্‌ ॥ ৪২ ॥ 

তম: সব্রঙ্গোবুক্তস্তাস্থ তািহ যোনিষু। 

লীক্ষতে প্রতিবুদ্ধহ্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ ॥ ৪৩ ॥ 
সহবাসবিনািত্বান্নান্তোহহমিতি মন্ততে | 

বোইহং সোহ্হমিতি ভাক্ত গুণানেবানুবর্তৃতে ॥ ৪8 ॥ 


চতুর্বিংশতিতম প্রক্কৃতি অব্যক্তরূপা, এবং পঞ্চবিংশ পুরুষও সর্বদাই 
অমূর্ত ।৩৯॥ সেই পঞ্চবিংশ পুক্রষ সর্ববিধ মৃত্তির হৃদ্দেশে অবস্থান 
করেন 7 কিন্ত তিনি আদ্মবান্, নিগুন্বভাব, চৈতত্থস্বর্ূপ ও নিত্য $ তিনি 
র্বমূর্িবিশিষ্ট হইয়াও অমৃষ্থিমান্॥ ৪* ॥ স্থষ্তি উৎপত্তি এবং লয়-ধর্শ-ুক্ত ১ 
অতএব বিনাশ প্রাপ্ত হয়; আম্মা নিগুণ হইলেও সর্বদা স্থষ্টবস্তর 
গোচরে. বর্তমান থাকেন । ৪১ ॥ এই প্রকারে মহান্‌ আয সর্গ ও প্রলয় 
বোধ করিয়া থাকেন, এবং এই সর্গ সংঘটন করিয়া অবিদ্তাবশতঃ তাহাতে 
আত্মবুদ্ধি-যুক্ত হয়েন। ৪২॥ সন্ত, রজঃ ও তমোময় বে সকল দেহ 
আছে, তাহার সহিত অবুদ্ধজন-সেবন ও অন্ঞতা-নিবন্ধন একতা প্রাপ্ত 
হয়েন। ৪৩1 বিনাণী বস্তর সহিত সহবাসহেতু তাহাহইতে আত্মাকে 
পৃথক্‌ মনে করিতে পারেন না) আমি অমুক, অমুকজাতীয় বলিয়া 
গুণনকলকে নিঞ্জের বোধ করিয়া! তদমুগামী হয়েন। ৪৪ ॥ 
১৯ 


২৮৮ ব্রক্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ধা। 


তমসা তামসান্‌ ভাবান্‌ বিবিধান্‌ প্রতিপদ্ভতে 
রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্বিকান্‌ সত্বসংশ্ররাৎ ॥ ৪৫ ॥ 


ক ং ০ 
৩০৩ অধ্যায়। 
এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধমন্থবর্ততে | 


দেহাদেহদহআগি রা নিতে ॥ ১ 


অভিনব জিবিধান্‌ গুণান্‌। 
সত্বং রজন্তমশ্চৈব ধন্মার্থী কাম এব চ ॥ ২৭ ॥ 


০ 


চি কঃ 

৩০৫ অধ্যায় । 

জনক উবাচ। 

অক্ষরক্ষরয়োরেষ দ্বয়োঃ সম্বন্ধ ইষ্যতে। 

্ত্রীপুংসোর্ব্বাপি ভগবন্‌ মন্ন্স্তদ্বদুচ্যতে ॥ ১ ॥ 
রঙ রঙ 


তমোগুণীক্রান্ত হইয়া ক্রোধাদি বিবিধ তামসভাব প্রাপ্ন হয়েন, 
রজোগ্রণাক্রান্ত হইয়া নানাবিধ রাজসিক কার্য্য করিয়া থাঁকেন, এবং 
সাত্বিক-ভাবাপন্ন হইক্সা সাত্তিক কার্য করিয়া থাকেন। ৪৫ ॥ 
৩০৩ অধ্যায়_-এইরূপে পুরুষ অজ্ঞানান্দ হইয়া, 'অবুদ্ধ প্রক্ুতির অন্ুবর্তন 
করেন ও এক দেহ হইতে অন্য দেহ 'এইরূপে সহস্র দেহ প্রাপ্ত হয়েন। ১॥ 
সেই পুরুষ এইরূপে অন্ঞরতা-নিবন্ধন সব্ব, রজঃ'ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ এবং 
ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্ধ তাহাতে আছে বলিয়া অভিমান করেন ॥ ২৭ ॥ 
৩০৫ অধ্যায়-_রাজা জনক বলিলেন,_-হে ভগবন্‌। স্ত্রী এবং পুরুষ 
যেমন পরস্পরের সহিত মিলন সম্বন্ধ ইচ্ছা করে, ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি 
ও পুরুষ) ইহারা উভয়ে তদ্রপ পরম্পরের সহিত মিলন সম্বন্ক 
ইচ্ছা করেন। ১॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ-ব্রহ্ষবিদ্ভার প্রমাণ । ২৮৯ 


অগ্তোস্যগুণসংরোধাদন্তোন্তগুণ-সংশ্রয়াৎ। 
এবমেবাভিসন্বদ্ধৌ নিত্যং প্রকৃতিপূরুষৌ ॥ ৮॥ 
পন্তামি ভগবংস্তম্মান্মোক্ষধন্মো ন বিদ্যতে ॥ ৯॥ 
ক চি ১ 
বসিষ্ঠ উবাচ। 
চি চে রং 
্ব্যাদ্ব্যস্ত নির্বৃত্তিরিক্দরিয়াদিক্রিয়ং তথা । 
দেহান্দেহমবাপ্পোতি বীজাদ্‌বীজং তখৈব চ॥ ২১॥ 
নিরিক্জরিয়স্তাবীজন্ত নির্দরব্যন্তাপদেহিনঃ | 
কথং গুণা ভবিষ্বাস্তি নিগুত্বান্মহায্মনঃ ॥ ২২ ॥ 
গুণ! গুণেষু জায়ন্তে তব্রৈব নিবিশস্তি চ। 
এবং গুণাঃ প্রক্কতিতো জায়স্তে নিবিশস্তি চ ॥ ২৩॥ 
ক জু গু 
পরম্পরের গুণের দ্বারা রুদ্ধ হওয়াতে, পরস্পর পরস্পরের সহিত 
মিলিত থাকাতে, (অর্থাৎ পুরুষ প্ররতির জাড্য রোধ করিয়া, তাহাতে 
স্বীয় আনন্দময়তা মর্পণ এবং প্রকৃতি পুরুষের আনন্দদগনতা রোধ করিয়া 
তাহাতে স্বীয় জাড্য অর্পণ করাতে ) প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্যই যুক্ত আছেন ; 
অতএব হে ভগবন্‌ ! আমি মোক্ষের সম্ভাবন! দেখিতেছি না ।৮।৯॥ 
বসিষ্ঠ বলিলেন,--দ্রবাহইতেই দ্রব্য, ইন্্িয়হইতেই ইন্দ্রিয়, দেহ- 
হইতেই দেহ এবং বীজহইতেই বীজ উৎপন্ন হইরা থাকে । কিন্ত দেহী 
পুরুষ, ইন্দ্রিয়, বীজ অথব! দ্রব্য নহ্ন) তিনি নিগুণ হওয়ায়। সেই 
মহাস্মা পুরুষহইতে কিরূপে গুণসকল জাত হইবে ? গুণসকল গুণেতেই 
উৎপত্তিপ্রাপ্ত এবং তাহাতেই প্রলীন হর) এইন্সপে গুণনকল প্রক্কৃতি- 
হইতেই জাত হয় এবং তাহাতেই প্রলীন হইয়া থাকে | ২১। ২২। ২৩॥। 


২৯০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্মবিদ্তা | 


পুমাংশ্চৈবাপুমাংশ্চৈব ত্রৈলিঙ্গ্যং প্রার্কৃতং স্মৃতম্‌। 
ন বা পুান্‌ পুমাংশ্চৈব স লিঙ্গীত্যভিধীয়তে ॥ ২৫ ॥ 
ঙ ০ স 

পঞ্চবিংশতিমস্তাত লিঙ্গেু নিরতাক্মকঃ ॥ ২৭ ॥ 

অনাদিনিধনোহনন্তঃ সর্বদর্শা নিরাময় | 

কেবলং ত্বভিমানিত্বাদ্‌ গুণেষু গুণ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ 

গুণা গুণবতঃ সন্তি, নিগুণন্ত কুতো গুণাঃ। 

তম্মাদেবং বিজানস্তি যে জনা গুণ-দর্শিনঃ ॥ ২৯ ॥ 

যদা ত্বেষ গুণানেতান্‌ 'প্রার্কৃতানভিমন্ততে । 

তদা স গুণহান্তৈতৎ পরমেবান্থপশ্তাতি ॥ ৩০ ॥ 

ক ক সু 
পুরুষ নামধারী জীব এবং দৃশ্তাবর্গ ( অপুমান্‌ ) এবং উভয়ের সংযোগ- 
সন্বন্ধ নিমিত্ত ভোগ, এই তিনই প্রকৃতির অঙ্গীভূত বলিয়া উক্ত হয়। 
দেহী আত্মা, দেহরূপ পুবীতে অবস্থান করেন বলিয়া, পুরুষ নামে উক্ত 
হয়েন ; সত্য কিন্ত স্বরূপতঃ তিনি দেহাতীত। ২৫ ॥ 
এইরূপ বিচারদ্বারা অলিঙ্গ-আম্মার উপলব্ধি হয় ; সুতরাং পঞ্চবিংশতি- 

তম পুরুষ লিঙ্গ (দেহ)যুক্ত। ২৭॥ অথচ তিনি অনার্দি-নিধন 
(নিত্য) অনন্ত, সর্বদর্শী, নিরাময়, নিগুণ, কেবল অভিমানদ্বারাই 
গুণের সহিত যুক্ত থাকায়, গুণ বলিয়াই উক্ত হন। ২৮ ॥ গুণবান্‌ হইতেই 
গুণসকল আবিভূ্তি হয়, নিগুণহইতে গুণের কিরূপে সৃষ্টি হইবে? 
গুণবেত্বা পুরুষগণ এইরূপই জানিয়া থাকেন। ২৯ ॥ যখন এই জীৰ 
গুণনকলকে. প্রক্কৃতিরই অঙ্গ বলিয়! জানেন (আপনাকে গুণ হইতে পৃথক্‌ 
বলিয়৷ জানেন ) তখনই তাহার গুণহানিত্ব ঘটে এবং তিনি পরমাত্মার 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন । ৩০ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ- ব্রক্ষবিষ্ার প্রমাণ। ২৯১ 


অপ্রবুদ্ধমথাব্যক্তম গুণং প্রাহুরীশ্বরমূ। 

নিগুণং চেশ্বরং নিত্যমধিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৩২ ॥ 
প্রককতেশ্চ গুণানাঞ্চ পঞ্চবিংশতিকং বুধাঃ। 
সাংখ্যযোগে চ কুশলা বুধ্যন্তে পরমৈধিণঃ ॥ ৩৩॥ 


রঙ ০ ক 
পরস্পরেণৈতদ্ক্ং ক্ষরাক্ষর-নিদর্শনম্। 
একত্বমক্ষরং প্রান ানাত্বং ক্ষরমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥ 
পঞ্চবিংশতি-নিষ্টোহয়ং দা সম্যক্‌ প্রবর্ততে। 


, একত্বং দশনং চান্ত নানাত্বং চাপ্যদর্শনম্‌ ॥ ৩৭ । 
তত্ব-শিস্তত্বয়োরেতৎ পৃথগেব নিদশনম্‌। 


পঞ্চবংশতিসর্গং তু তত্বমাহুম্মনীষিণঃ ॥ ৩৮ ॥ 
নিশ্তত্বং পঞ্চবিংশন্ত পরমাহুনিদশনম্। 
সরগস্ত বর্গমাচারং তব্বং তত্াৎ সনাতনম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 


চর চি চা 

সেই পরমায্মাই ঈশ্বর নামে আখ্যাত, অথচ তিনি জ্ঞানের অগম্য, 
তাহাকে কোন লিঙ্গদ্বারা জানা ঘায় না) তিনি নিগুণ অথচ সর্ব- 
শক্তিমান ঈশ্বর এবং সমস্ত জগতের অধিষ্ঠাতা সর্বাস্তর্যামী। ৩২ ॥ 
'ংখ্য-যোগমার্গাবলম্বী মনীষিগণ এইরূপে প্রকৃতি ও গুণের মধ্যে পঞ্চ- 
বিংশতিতম পুরুষকেই ধ্যানদ্বারা জ্ঞাত হয়েন। ৩৩॥ 

এইবূপ পরস্পরের দ্বারা ক্ষর ও অক্ষরের প্রভেদ নির্দেশ করা যায়; 
একত্বই অক্ষর এবং নানাত্বই ক্ষর বলিয়া উক্ত হয়। ৩৬। এই জীৰ 
যখন পঞ্চবিংশতি-নিষ্ঠ হয়েন, তখনহ্‌ তাহার অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় 
হয়, এবং স্বরূপদর্শনের অভাব হইলেই তাহার নানাত্ব ঘটিয়া থাকে । 
৩৭ ॥ তবওনিস্তত্বের এই লক্ষণ, পঞ্চবিংশতি সর্গকেই মনীষিগণ তত্ব 
বলিয়া থাকেন। ৩৮॥॥ পরমাত্মাই পঞ্চবিংশতিতম পুরুষের নিম্তস্বাবস্থা ; 


২৯২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 


৩০৬ অধ্যায়। 
বসি উবাচ। 
যোগদর্শনমেতাবছ্ক্তং তে তত্বতো ময়া। 
খখ্যঙ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি-পরিসংখ্যানদর্শনম্‌ ॥ ২৬॥ 

অব্যক্তমাহুঃ প্রক্কতিং পরাং প্রকৃতিবাদিনঃ | 

তম্মান্মহৎ সমুৎপন্নং দ্বিতীয়ং রাজসত্তম ॥ ২৭ ॥ 

অহঙ্কারস্ত মহত স্তৃতীয়মিতি নঃ হরুতম্‌। 

পঞ্চভৃতান্ঠিহস্কারাদাহুঃ সাংখ্যাম্বদশিনঃ॥ ২৮ ॥ 

এতাঃ প্রকৃতয়শ্চান্টো বিকারাশ্চাপি ষোড়শ । 

পঞ্চ চৈব বিশেষা বৈ তথা পঞ্চেক্দ্িয়াণি চ ॥ ২৯ ॥ 

এতাবদেব তন্থানাং সাংখ্যমাহন্মনীষিণঃ। 

ংখ্যে বিধিবিধানজ্ঞ! নিত্যং সাংখ্যপথে রতাঃ ॥ ৩০ ॥ 
সেই সনাতন পরমাস্মাই পঞ্চবিংশতি স্থটিবর্ণের পরম গন্তব্য (আশ্রয়), 
তিনি পঞ্চবিংশতি তত্বেরও পরমতত্ব ৷ ৩৯। 
সম্যক তত্বের সহিত যোগদর্শন আমি কীর্তন করিলাম। এক্ষণে 

উত্তরোত্তরক্রমে উপদিষ্ট যে সাংখান্ঞান, তাহা সমাক্‌ উক্ত হইতেছে। ২১ ॥ 
প্রকৃতিবাদিগণ পরা-প্রককৃতিকে অব্যক্ত বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন ; হে 
বাঁজশ্রেষ্ঠ, এই প্রকৃতি হইতে মহৎ নামক দ্বিতীয় স্থষ্টি উৎপন্ন হয়। ২৭॥ 
তৃতীয় অহঙ্কার নামক তত্ব মহৎ হইতে স্থষ্ট হয়, ইহা! শাস্ত্রে উক্ত 
আছে। সাংগ্যজ্ঞানী পুরুষপকল বলিয়াছেন যে, এই অহস্কারহইতে 
পঞ্চ মহাভৃত স্থষ্ট হইয়াছে। ২৮ ॥ এই আটাট তত্বকে অষ্টবিধ প্রকৃতি 
বলা যায়; তস্তিন্ন -আর যোলটি বিকার আছে, তন্মধো পূর্বোক্ত পাচটি 
মহাভূতকে পঞ্চ “বিশেষ” বলে এবং (একাদশ ) ইন্দ্রির়ও “বিশেষ” 
বলিয়া উক্ত হয়। ২৯॥। সাংখ্য শাস্বের বিধি-বিধানজ্ঞ, নিত্যসাংখ্য-পথে রত 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ ব্রহ্মবিষ্ভার প্রমাণ । ২৯৩ 


যম্মাদ্যদভিজায়েত তৎ তত্রৈব প্রশীয়তে | 
লীরস্তে প্রতিলোমানি স্যজ্যন্তে চাত্তরা মনা ॥ ৩১ 
অন্ুলোমেন জারন্তে লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ | 
গুণা গুণেধু সততং সাগরস্যোম্দয়ো যথা ॥ ৩২ ॥ 
সর্ম প্রলয় এতাবান্‌ প্রক্কতেনৃপিসত্তম । 

একত্বং প্রলয়ে চান্য বহুত্বঞ্চ যদান্থজৎ ॥ ৩৩ ॥ 
এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্দেয়ং জ্ঞান-কোবিদৈঃ | 
অধিষ্ঠাতারমব্যক্তমস্যাপ্যেতন্নিদশনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
একত্বধ্চ বহুত্বপ্ প্রক্লতেরর্থতববান্‌। 

একত্বং প্রলয়ে চাসা বভত্বঞ্চ গ্রবর্তনাৎ ॥ ৩৫ ॥ 
বহুধান্মা প্রকুবর্বাত প্ররুতিং প্রসবাদ্ধিকাম্‌ ! 
তচ্চ ক্ষেত্রং মহানান্মা পঞ্চবিংশোহধিতিষ্ঠতি ॥ ৩৬ ॥ 


মনীষিগণ এইমাত্রই তন্থেত্র সংখ্যা বলির! বর্ণনা করিয়াছেন | ৩* ॥ 
যাহাহইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাতে তাহার লয়। অন্তরাস্্রা সযৌগেই 
স্্টি প্রবর্তিত হয়। ৩১॥ 'মন্তুলোমক্রমে স্ষ্টি হয়, প্রতিলোমক্রমে 
প্রলয় হয় ; সাগরস্থিত উন্মিমালার স্টার, গুণাম্মক জগৎ গুণেই অবস্থিত 
হয়। ৩২ ॥ হে রাজশ্রেষ্ঠ, নর্গ ও প্রলন্ন এইন্ধপ জানিবে। প্রলয় ইহার 
(পুরুষের ) একত্ব এবং স্থষ্টতে ইহার বহুহ হয়। ৩৩॥॥ হে রাজেন্দ্র, এই 
জীবরূপী পুরুষের অরিষ্ঠাতা অব্যক্ত মাম্মাকেও এই নিদর্শন ছার! 
ক্রানী পুকধগণ অবগত হইয়া থাকেন। ৩৪॥ প্ররুতির অবস্বব-জ্ঞান- 
হ্বারাই পুরুষের একত্ব ও খহত্ব ঘটে? প্রলয়ে একত্ব ও স্থ্টিতে বহুত্ব। 
৩৫।। হে রাজেন্দ্র, পুকষ প্রকৃতিকে বহুধা বিভাগ করিয়া থাকেন; তৎ- 


২৯৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্াা । 


অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে বতিসত্তমৈঃ 
অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাপামিতি নঃ শ্রতম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 
ক্ষেত্রং জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রস্ত ইতি চোচ্যতে। 
অবান্তিকে প্রবিশতে পুরুষশ্চেতি কথ্যতে ॥ ৩৮ ॥ 
অন্যদেব চ ক্ষেত্রং স্যাদন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে। 
ক্ষেত্রমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞাতারং পঞ্চবিংশকম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
অন্তদেব চ জ্ঞানং স্যাদস্যজ্জ্ঞেয়ং তদুচ্যতে। 
জ্ঞানমব্যক্ত মিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৪৭ ॥ 
অব্যক্তং ক্ষেত্রমিতুাক্তং তথা সত্বং তথেশ্বরঃ। 
অনীশ্বরমতত্বর্চ তত্বং তৎ পঞ্চবিংশকম্‌ ॥ ৪১ ॥ 

ও এ ৬ গু ক 
সমস্তকেই ক্ষেত্র বলে, তৎক্ষেত্রে আত্মা পঞ্চবিংশ পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত 
হয়েন। ৩৬ ॥ হে রাজেন্দ্র, যতিগণ আত্মাকে অধিষ্ঠাতা বলেন; ক্ষেত্রকে 
অধিকার করিয়া অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত ইহার অধিষ্ঠাতা নাম হয়, ইহা 
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৩৭ ॥ ব্যক্তাবাক্ত ক্ষেত্রকে জানেন, এই অর্থে, 
ইহার ক্ষেত্রজ্ঞ নাম হয়, এবং প্রক্কতিতে প্রবেশ পুর্বক অবস্থিতি 
করেন, এই নিমিত্ত ইহাকে পুরুষও বলা যায়। ৩৮ অতএব ক্ষেত্র অন্ত, 
ও ক্ষেত্রজ্ত অন্ত ( অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ছ পৃথক্‌ ), প্রক্কৃতিই ক্ষে্র 
বলিয়া উক্ত হয়েন এবং তজ্জ্ঞাতা পুরুষই পঞ্চবিংশ। ৩৯ ॥ এইরূপ জ্ঞান 
ও জ্ঞেয় পৃথক্রূপে উক্ত হয়; অব্য্তা প্রক্কাতিই জ্ঞান, পঞ্টবিংশ পুরুষই 
ক্রেয়্। ৪০ অব্যন্ুকে ক্ষেত্র, সত্ব (বুদ্ধি) এবং ঈশ্বর বলা যায়) 
এবং পঞ্চবিংশতিতম পুরুষকে অনীশ্বর, অ-ত্ব ও তত্ব এই উভয়বূপেই 
আখ্যাত করা যায়। ৪১ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়_ চতুর্থ পাদ- ব্রদ্মবিষ্ঠার প্রমাণ। ২৯৫ 


৩০৭ অধ্যায় । 
বসিষ্ঠ উবাচ। 


সাংখ্যদর্শনমেতাবদুক্তং তে নৃপসত্তম | 

বিষ্তাবিদ্তে ত্বিদানীং মে ত্বং নিবোধান্পূর্বরশ; ॥১। 

অবিদ্যামাহুরব্যক্তং স্বর্গ প্রলয়ধর্মি বৈ। 

সর্মপ্রলয়-নিনুক্তাং বি্ভাং বৈ পঞ্চাবংশকঃ॥ ২ ॥ 

পরস্পরস্ত বিগ্যাং বৈ ত্বং নিবোধানুপূর্বশঃ 

যথোক্তমুষতিস্তাত সাংখ্য্ত।ভিনিদর্শনম্‌ ॥ ৩ 

কর্দেন্দ্িয়াণাং সর্বেষাং বিগ্ভা বুদ্ীন্দ্িয়ং স্থৃতিম্‌। 

ুদ্ধীন্রিয়াণাং চ তথা বিশেষা ইতি নঃ গতম্‌ ॥ ৪ 

বিশেষাণাং মনস্তেষাং বিগ্ভানাহর্্মনীষিণঃ | 

মনসঃ পঞ্চভূতানি বিগ্তা ইত্যভিচক্ষতে ॥ ৫ ॥ 

অহঙ্কারস্ত ভূতানাং পঞ্চানাং নাত্র সংখরঃ। 

অহঙ্কারস্ত চ তথ। খুিব্বিদ্ভা নরেশ্বর ॥ ৬ ॥ 

হে রাজশ্রে্ঠ, এই প্যন্ত সাংখ্যদর্শন তোমাকে বলা হইল। এক্ষণে 
বিষ্তা ও অবিগ্ভার ভেদ আন্বপুর্ধ্বিক তোমাকে বলিব । ১॥ সর্গ-প্রলক্প- 
ধর্বুক্ত অব্যক্তকে অবিষ্ধা বলে, এবং সর্গ-প্রলর-বর্মবমুক্ত পঞ্চবিংশতিতম 
পুরুষই তৎসম্বন্ধে বিদ্যা । ২ ॥ হে তাত! সাংখ্যভ্ঞানাবলম্বিগণ অপরাপর 
তত্বনকলের পরস্পরের বিগ্যা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আম্পুর্ধ্বিক 
বলিতেছি, শ্রবণ কর ।৩॥ কর্ধেন্দ্িম়নকলের বিগ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া 
উক্ত হয়) জ্ঞানেন্দ্িয়মকলের বিগ্ভা “বিশেব"নকল। ৪ ॥ বিশেষ- 
সকলের বিস্তা মন, মনের বিস্তা পঞ্চ মহাভূত। ৫॥| পঞ্চ মহাভূতের 
স্ত। অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিদ্যা বুদ্ধি। ৬॥ 


২৯৬ ব্ঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্বিষ্ভা । 


বিদ্যা প্রকুতিরব্যক্তং তত্বানাং পরমেশ্বরী। 

বিষ্ঠা জ্ঞেয়া নরশ্রেষ্ঠ বিধিশ্চ পরমঃ স্থৃতঃ ॥ ৭ ॥ 

অবাক্তস্ত পরং প্রান্ুবিষ্ভাং বৈ পঞ্চবিংশকম্‌ । 

সর্ববন্ত সর্বামিত্যুক্তং জ্ঞেয়ং জ্ঞানস্ত পার্থিব ॥ ৮॥ 

জ্ঞানমব্যক্তমিত্যক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ | 

তখৈব জ্ঞানমব্যক্তং বিজ্ঞাতা পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৯॥ 

বিদ্যা বিষ্ভার্থতন্তেন ময়োক্তী তে বিশেষতঃ । 

অক্ষরঞ্চ ক্রধৈব যছক্তং তত্রিবোধ মে ॥ ১০ ॥ 

উভাবেবাক্ষরাবুক্তাবুভাবেতাবনক্ষরৌ | 

কারণং হু প্রবক্ষ্যামি যথা তথ্যং তু জ্ঞানতঃ ॥ ১১ ॥ 

অনাদ্দিনিধনাবে তাবুভাবেবেশ্বরৌ মতৌ । 

তত্ত্সংজ্ঞাবুভাবেতৌ প্রোচাতে জ্ঞানচিন্তকৈঃ ॥ ১২॥ 

সর্গপ্রলয়ধর্মত্বাদবাক্তং প্রা্থরক্ষরম্। 

তদেতর গুণদর্ায় বিকুর্ববাণং পুনঃপুনঃ ॥ ১৩ ॥ 

সমস্ত তত্বনকলেরই বিষ্তা পরমেশ্বরী প্রকৃতি ; হে নরশ্রেষ্ঠ, ইনি পরমা- 

বিদ্যা বলিয়া! উক্ত হয়েন। ৭ ॥ কিন্তু পঞ্চবিংশক পুরুষ এই অব্যক্তেরও 
বিদ্যা; হে রাজন্, অন্ক্তই সকল জ্ঞানের জ্ঞেয়। ৮॥ আবার এই 
'অব্যক্তই জ্ঞান, পর্বংশক পক্ষ জ্ঞের) এই জ্ঞানৰপ অব্যক্তের বিজ্ঞাতা 
'মাবার পঞ্চবিংশক পুরুষ । ৯ বিদ্যা ও বিগ্যার্থ আমি বিশেষরূপে তত্বের 
সহিত তোমাকে বলিলাম) এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষর বলিয়া! যাহা উক্ত হয়, 
তাহ! শ্রবণ কর। ১০ ॥ এই গক্ুতি ও পুরুষ উভয়কেই ক্ষর ও অক্ষর এই 
উভয়রূপে ব্যাখ্যাত করা যায়, ইহার কারণ বথাযথন্মপে বলিতেছি ।১১॥ এই 
উভয়ই অনাদিনিধন (উৎপত্তিক্ষযরহিত) অতএব ঈশ্বর ;জ্ঞানিগণ উভয়কেই 
তত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ১২। স্থষ্ট বস্তসকল প্রলয়ধর্মসুক্ত, এই নিমিত্ত 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ-_ব্রক্ষবিদ্যার প্রমাণ । ২৯৭ 


গুণানাং মহদাদীনামুৎপত্তিশ্চ পরস্পরম্। 

অধিষ্ঠানাৎ ক্ষেত্রমাহুরেতত্তৎ পঞ্চবিংশকম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

যদ্াা তু গুণজালং তদবাক্তাস্মনি সঙ্ষিপেখ। 

তদা সহগুণৈস্তৈস্ত পঞ্চবিংশো বিধীয়তে ॥ ১৫ ॥ 

গুণা গুণেষু লীরন্তে তদৈকা প্রকৃতির্ভবেৎ। 

ক্ষেত্রঙ্ছোহপি যদা তাত তৎক্ষেত্রে সম্প্রলীয়তে ॥ ১৬ ॥ 

তদ! ক্ষরত্বং প্রক্ৃতির্গচ্ছতে গুণসংশ্রিতা । 

নিগুণত্বং চ বৈদেহ গুণে প্রতিবর্তনাৎ ॥ ১৭। 

এবমেব চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রজ্ঞানপরিক্ষয়ে । 

প্রকৃত্যা নিগুণস্কেষ ইতোবমনুস্ত কম ॥ ১৮॥ 
'অব্যক্তকে অক্ষর বলা যায়) অব্যঞ'হইতেই পুনঃ পুনঃ এই গুণস্যষ্ট 
হইতেছে। ১৩। মহদাদ গুণপকলের উৎপঞ্ডি পরপর ইহা হইতেই হয় 9 
পুকষ ইহাতে সব্যদ।ই আধঠিত আছেন, এই নিমিওই ইহাকে ক্ষেত্র বলে। 
এইরূপে প্রক্ৃতিও অক্ষররূপে কীন্তিত হয়। এক্ষণে পুকষের অক্ষরত্ব 
নির্দেশিত হইতেছে ; এই বে পঞ্চবিংশক পুকুঘ ইনি বাস্তবিক “তৎ*/ অর্থাৎ 
পরমান্মাস্বরূপ । ১৪ ॥ বথন তিনি সেই অব্যক্ত পরমা দ্বরূপতাতে প্রতিষ্টিত 
হইয়া গুণজাল দূরে নিক্ষেপ কনেন, তখনই তিনি“৩ৎ"পদবাচ্য হয়্েন? কিন্ত 
গুণের সাহত যখন ঘুক্ত থাকেন, খন পর্চবংশক বণিরা আখ্যাত হয়েন।১৫॥ 
হে তাত! যখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ক্ষেত্রে নয় গ্রাপ্ত হন (বখন জীবান্মা 
প্রকৃতি তত্বে লীন হয়েন) তখন প্রকাশিত গুণসমুদয় ও গুণাস্মিকা প্রকৃতিতে 
লয় প্রাপু হয়, এবং এক! প্রক্কতিই অবশিষ্ট থাকেন। ১৩ পুরুষ যখন 
পরমাত্মব্ূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুণে প্রত্যাবর্তন না করেন, তখনই তাহার 
নিগুণত্ব হয়, তখন গুণাঞ্সক গ্রক্কতিও ক্গর-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ১৭॥ 
এইরূপ ক্ষেত্রজ্জান সম্পূণ বিনষ্ট হইলে, এই পুরুষ নিজের প্রকৃত নিগুণ- 


২৯৮ ব্রঙ্গবাঁদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্া । 


ক্ষরো ভবত্যেষ যদা তদা গুণবতীমথ । 
প্রকৃতিং ত্বভিঞ্জানাতি নিগুণস্থং তথাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥ 


্ স রি গা ঞ 


৩০৮ অধ্যায় । 


বমিষ্ঠ উবাচ। 
অথ বুদ্ধমথাবুদ্ধমিমং গুণবিধিং শৃখু। 
আত্মানং বহুধা এত্বা তাণ্ঠেব প্রবিচক্ষতে ॥ ১ ॥ 
এতদেবং বিকুর্ববাণো বুধ্যমানো ন বুধ্যতে। 
গুণান্‌ ধারয়তে হোষ স্থজত্যাক্ষিপতে তদ! ॥ ২॥ 
অভরঅং ত্বিহ ক্রীড়ার্থ, বিকরোতি জনাধিপ। 
অব্যক্তবোধন!চৈব বুধ্যমানং বদস্ত্যপি ॥ ৩॥ 


স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন, ইহা এরুতি প্রকাশ করিয়াছে। ১৮ ॥ বখন প্রন্কৃতি 
ংযুক্ত হয়েন, তখনই তিনি ক্ষর, তখন গুণাম্ত্িকা প্রকৃতি শ্বরূপলাভ 
করিয়া প্রকৃতিকেই জ্ঞানগম্য করেন, আবার যখন পরমাত্মস্বরূপে 
প্রতিষ্ঠ হয়েন, তখনই তিনি নিগুণ অক্ষর বপিয়া কীন্তিত হয়েন। ১৯ ॥ 

বসিষ্ঠ বলিলেন,__রাজন্! অনন্তর বুদ্ধ পরমাত্ম! ও গুণসকলের 
বিধিকর্তা (নিয়ামক ) এবং অবুদ্ধ জীবের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। 
আত্মাকে ইনি বনুধা বিভক্ত করিয়া তৎসকল সম্যক্‌ দর্শন করেন। ১ ॥ 
এইরূপ করিয়৷ তিনি তাহার বোদ্ধা হয়েন) সুতরাং তাহার স্বরূপবোধ 
লুপ হয় ১ গুণদকলকে তখন তিনি শ্বীয়রূপে ধারণ করেন এবং তাহার 
সথষ্টি ও বিনাশদাধন করেন। ২॥। ছে রাজন্, এইরূপ ক্রীড়াচ্ছলে তিনি 
অজত্র বিকার প্রাপ্ত হন; প্রকৃতির গুণদকল এইরপে জ্ঞাত হয়েন বলিয়া 
ত্বাহাকে তদ্‌বোদ্ধা ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) বল যায় ।৩॥ 


দ্বিতীয় অধ্য।য়__চতুর্থ পাদ--ব্রক্ষাবিষ্ভার প্রমাণ। ২৯৯ 


ন স্বেব বুধ্যতে ব্যক্সং সগুণং তাত নিগুপম্‌। 

কদাচিত্বেব থন্বেতদাহুরপ্রতিবুদ্ধকম্‌।। ৪ ॥ 

বুধ্যতে যর্দিবাব্যক্তমেতদ্বৈ পঞ্চবিংশকম্‌। 

বুধ্যমানো ভবত্যেব সঙ্গাত্মক ইতি শ্রুতিঃ ॥ 

অনেনা প্রতিবুদ্ধেতি বদস্ত্যব্যক্তমচ্যুতম্‌॥ ৫ ॥ 

অব্যক্চবোধনাচ্চাপি বুধ্যমানং বদস্থ্যত। 

পঞ্চবিংশং মহান্মানং ন চাসাবপি বুধ্যতে ॥ ৬ ॥ 

ষড়বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্‌। 

সততং পঞ্চবিংশং চ চতুধ্বিংশং চ বুধ্যতে ॥ ৭॥ 

দৃষ্তাদৃণ্ঠে হন্ুগতং স্বভাবেন মহাছ্যাতে । 

অব্যক্তমত্র তদ্ন্ষ বুধ্যতে তাত কেবলম্‌॥ ৮ ॥ 

কেবলং পঞ্চবিংশঞ্চ টতুর্বিংশং ন পশ্যতি। 

বুধ্যমানো যদীম্বানমগ্তোইহহমিতি মন্ততে ॥ ৯ ॥ 

সপ্ডণ বক্তা প্রকৃতি নিগ্ড ণকে কখনও জানিতে পারেন না; অতএব 

তাহাকে অপ্রতিবুদ্ধ বলা যায়। ৪॥ পরঞ্চবিংশপুরুষ প্রক্কৃতির অবস্নবের 
বৌদ্ধা হয়েন বলিয্লা, তৎসঙ্গবশ৩ঃ প্ররূতিও সেই বোধশক্তি প্রাপ্প হয়েন ১ 
ইহাই শ্রুতি প্রকাশ করিরাছেন। এই নিমিত্তই অব্যক্ত এবং অচ্যুত 
হইলেও প্রক্ৃতিস্থ পঞ্চবিংশ জীবকে অপ্রতিবুদ্ধ বলা হয় ।৫॥ কিন্ত 
প্রাকৃতিক গুণসকলকে বোধ করাতেই আবার পঞ্চবিংশ পুরুষ বোল্ধা 
বলিয়াও গণ্য হয়েন ; পরস্ক তদবস্থায় তাহার স্বরূপবোধ থাকে না। ৩॥ 
কিন্ত ফড়বিংশ আদ্মা সর্বদাই বিমল, বুদ্ধ, অপ্রমেয়, এবং সনাতন ) তিনি 
সতত চতুধ্বিংশ ও পঞ্চবিংশ উভয়কে দর্শন করেন। ৭॥ হে মহাছ্যতে! 
এই ব্যক্তাব্যক্ত জগতে ষড়বিংশ আত্মা স্বভাবত:ই অনুগত হয়েন ; 
এই অব্যক্ত, কেবল, (নিগুণ, একরূপ) বস্তই ব্রহ্ম বলিয্বা জানিবে। ৮॥ 
পঞ্চবিংশক পুরুষ যখন সেই গুণাতীত (কেবল) পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হয়েন, 
এবং চতুরধিংশ গুণবর্গকে দর্শন না করেন, তখন তিনিও সেই কেবল বস্ত 


৩০০ ব্রক্মবাদী খষি ও ত্রহ্মবিদ্তা ! 


তা প্রক্কৃতিমানেষ ভবত্যব্যক্ত লোচনঃ। 

বুধ্যতে চ পরাং বুঝ্সিং বিমলাঁমমলাঁং যদা! ॥ ১০ 
ষড়,বিংশো রাজশার্দংল তথা বুন্ধত্বমাব্রজেৎ। 
ততস্তযজতি সোহব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্শি বৈ ॥ ১১॥ 
নিগুণঃ প্রক্কৃতিং বেদ গুণযুক্তামচেতনাম্‌। 

ততঃ কেবলধন্মাসৌ ভবত্যব্যক্রদর্শনাৎ ॥ ১২ ॥ 
কেবলেন সমাগম্য বিমুক্তোইস্মানমাপ্ন যাৎ। 
এতত্ত, তব্বমিত্যাহুনিস্তত্বমজরামরম্‌ ॥ ১৩॥ 


ব্হ্মই হয়েন) আপনাকে ্রক্কতিহইতে পৃথক্‌ বলিয়া বোধ করেন 1৯1 
যখন তিনি পরমাস্সা সম্বন্ধীয় নির্দল বুদ্ধি পাভ করেন, তখন এই 
প্রকৃতিস্থ পুরুষের নির্বিকার জ্ঞানচক্ষু প্রস্চুটত হয়। ১০ হে রাজ- 
শার্দুল! তখন সেই ষড় বিংশ পরমাস্মা তাহার দৃষ্টিগোচর হয়েন, এবং 
সেই মত্ত্য মানবও তখন অব্যঞ্জ। প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত সপ্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ হয়। ১১ ॥ গুণবুক্ত। অচেতন প্র্ৃতিকে নিগুণ পুরুষ 
(প্রথম ) দর্শন করেন; পরে পুনরার ( আপন) অব্যক্ত আত্মস্বরূপ দর্শন 
করিয়া, কেবলত্ব (নিগুণত্ব) প্রাপ্ত হয়েন | ১২॥ নিগুণ ব্রহ্গকে প্রাপ্ত 
হুইয়াই, তিনি বিমুক্ত এবং স্বরূপ প্রতিষ্ঠ হয়েন। এই পুরুষই (প্রকৃতি 
ংযোগে) পঞ্চবিংশ-সংখ্যক তত্ব এবং নিগুণ ত্রঙ্গদর্শনে জরামরণশৃন্ 
নিত্য নিস্তত্ব বাঁলয়া উক্ত হইয়াছেন। ১৩॥। 


মহাভারত, শান্তি সর্বব, যাজ্ঞনস্ক্য-জনক-সংবাদ । 
এইবূপ ষাজ্ঞব্ক্য-জন ক-সংবাদ যাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদে সংক্ষেপে উক্ত 
হইয়াছে, তাহা নানা অধ্যায়ে শান্তিপর্কের ৩১০তম অধ্যাক্বহইতে বেদব্যাস 
বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার কিমনদংশ নিম্নে উদ্ধত হইল। 


দ্বিতীয় অধ্যার--চতুর্থ পাদ-ব্রহ্গবিষ্ার প্রমাণ। ৩৯১ 


৩১৮ অধ্যায় । 

যাজ্ঞবন্থ্য উবাচ। 
অব্যক্তস্থং পরং যত্তৎ পৃষ্টন্তেহহং নরাধিপ। 
পরং গুহ্মিমং প্রশ্রং শৃুবাবহিতো নৃপ ॥ ১ ॥ 

ক ক ১ 

অব্যক্তং প্রক্কতিং প্রাছঃ পুরুষেতি চ নিগুণম্‌। 
তখৈব মিত্রং পুকষং বরুণং প্রকৃতিং তথা ॥ ৩৯ ॥ 
জ্ঞানং তু প্রকৃতিং প্রাহুজ্ঞে যং নিফলমেধ চ। 
অজ্ঞশ্চ জ্ঞশ্চ পুরুষস্তম্মান্িক্ষল উচ্যতে ॥ ৪০ ॥ 
কম্তপা অতপাঃ প্রোক্তঃ কোহাসৌ পুকষ উচ্যতে। 
তপাস্ত প্রকৃতিং প্রাহরতপা নিক্ষলঃ সতত ॥ ৪১ ॥ 
তখৈবাবেগ্ঠমব্যক্তং বেছ্যঃ পুরুষ উচ্যতে। 
চলা৯লমিতি প্রোন্তং তর়া তদপি নে শুণু॥ 9২ ॥ 


৩১৮ অধ্যার-_যাজ্ঞবন্ক্য বাঁললেন,_তে নরীধিপ ! অব্যক্তস্থ পুরুষ এবং 
আত্মার বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাদ! করা, এই প্রশ্ন অতি গুহ্ব-বিষয়ক, 
অতএব, হে নুপ ! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ।-॥ * * * অব্যক্তুকে স্ত্রৌরূপা) 
প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এবং নিগুণ আগ্র'ই প্রক্কৃতিস্থ হইয়া পুরুষ 
নামে উক্ত হয়েন, এইরূপ পুক্ষ মিত্র নামে উল্ত হয়েন, এবং প্রক্কৃতি 
বরুণ নামে উক্ত হইয়াছেন । ৩৯ || প্রকৃতিকে জ্ঞান নানে এবং আম্মাকে 
নিক্ষল ( কলাশৃন্ত ) পূর্ণ, নামেও উক্ত করা হর, পুণষ অভ্ঞ এবং জ্ঞ 
এই উভক্নরূগী হওয়াতেই তিনি পূর্ণ। ৪০ ॥ শুপা কাহাকে বলে, অতপ! 
কাহাকে বলে, এবং এই ভীবের স্বরূপ কি, তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে । 
প্রক্কতিকেই তপা বলে এবং নিল ব্রক্মই অতপা। ৪১।॥॥ এইরূপে 


15০২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


চলাং তু প্রকৃতিং প্রাঃ কারণং ক্ষয়সর্গয়োঃ | 

আক্ষেপঃ সর্গয়ে'ঃ কর্তা নিশ্চলঃ পুরুষঃ স্থৃতঃ ॥ ৪৩ ॥ 

অখৈব বেশ্যমব্য ক্তমবেগ্ঠঃ পুরুষস্তথা। 

অজ্ঞাবুভৌ ঞ্রবৌ চৈব অক্ষয় চাুভাবপি ॥ ৪৪ ॥ 

অজৌ নিত্যাবুভৌ প্রা রধ্যাত্মগতিনিশ্চয়াৎ ॥ ৪৫ ॥ 

অক্ষয়ত্ব'ৎ প্রজননে অজমত্রাহরব্যয়ম্‌। 

অক্ষয়ং পুরুষং প্রাহুঃ ক্ষয়ো হাস্ত ন বিছ্যাতে ॥ ৪৬ ॥ 

গুণক্ষয়ত্বাৎ গ্রকৃতিঃ কর্তৃত্বাদক্ষয়ং বুধাঃ। 

এষা তেহনীক্ষিকী বিষ্তা চতুর্থী সাম্পরায়িকী ॥ ৪৭ ॥ 
ফু কু সু 


অব্যক্তা প্রকৃতিকেই অবেগ্ বলে, এবং পুরুষকেই বেগ্য বলে; আর তুমি 
যে “চল” ও “অচল” কি, জিজ্ঞ।সা করিয়াছ, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ 
কর। ৪২॥ সর্গ ও ক্ষয়ের কারণভৃতা প্রক্কৃতিকেই চলা বলা যায়, আর 
প্রলয় ও স্থ্টির কর্তা যে পুরুষ, তিনিই নিশ্চল বলিয়া উক্ত হয়েন। ৪৩ ॥ 

এইরূপে আবার (স্থষ্ট জগতে) প্ররতিই বেগ্ভ বলিয়া উক্ত হয়েন, 
এবং আত্মার অধৃশ্তত্ব নিবন্ধন তিনি অবেগ্য বণিয়া উক্ত হয়েন; আবার 
পরমাত্মা (সর্বপ্রকার বৃত্তি-বিরহিত হওয়ায় জ্ঞান-বৃত্তিও তাহাতে নাই 
স্থতরাং তিনি ) ও অজ্ঞ, প্রকৃতও অজ্ঞ। পুনশ্চ উভয়ই ধুব, উভয়ই 
অবিনাশী, অজ ও নিত্য; ইহা অধ্যায্জ্ঞানবিশারদ পণ্তিতগণ বলিয়! 
থাকেন। ৪৪1 ৪৫॥ জায়মান স্থষ্ট বস্ততে তাহার অক্ষয়ত্বহেতু 
তাহাকে অজ বলা যায়, পুরুষের ক্ষয় হয় না, তিনি অক্ষয় । ৪৬।। গুণস্থষ্টি 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, প্রকৃতি স্বরূপে বর্তমান থাকেন, পুরুষ প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্থ্টি কাঁধ্য করিয়া থাকেন, (নতরাং স্থষ্টির বিনাশে 
তাহার বিনাশ হয না), অতএব জ্ঞানিগণ তাঁহাকে অক্ষয় বলিয়! থাকেন। 
ইহাকেই অন্বীক্ষিকী চতুর্থস্থানীয়! সাম্পরায়িকী নারী ব্রক্ষবিদ্ত। বলে । ৪৭ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়-__চতুর্থ পাদ-_ক্রহ্ষবিষ্তার প্রমাণ। ৩০৩ 


রষ্টব্যো নিত্যমেবৈতৌ। তৎপরেণাস্তরায্মনা ৷ 

বথান্ত জন্মনিধনে ন ভবেতাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩ ॥ 
অজত্রং জন্মনিধনং চিন্তযরিত্ব! ত্রয়ীমিমাম্‌। 
পরিত্যজয ক্ষরমিহ অক্গরং ধন্মমাস্থিতঃ || ৫৪ ॥ 
বদান্ুপশ্ঠতেহত্যন্তমহস্তহনি কাশ্তপ। 

তদা স কেবপাভূতঃ য় বিংশমন্ুপশ্তাতি ॥ ৫৫ ॥ 
অন্তশ্চ শাখতোহব্যক্ত-স্তথাহন্তঃ পঞ্চবিংশকঃ। 
তন্ত দ্বাবন্থুপন্তেতাং তমেকমিতি সাধবঃ ॥ ৫৬॥ 
তে নৈতন্নাভিনন্বস্ত পঞ্চবংশকমছ্যুতম্‌। 
জন্মমৃত্যুতয়োদূবোগাঃ সাংখ্যাশ্চ পরমৈধিণঃ॥ ৫৭ ॥ 


বেগ্য পুরুষ ও অবেগ্ঠ প্রক্কৃতি এই উভয়কে “তৎ-পদার্থ-ব্রহ্ষের 
পহিত একাম্মরূপে ধিনি নিত্য সমাহিত চিত্তে দর্শন করেন, তিনি জন্মমৃত্যু 
পাশ হইতে বিমুক্ত হয়েন। ৫৩ ॥ এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম চিন্ত। করিয়া! ক্ষয়াত্মক 
অজস্র জন্মমৃত্য-পরিত্যাগপুর্ববক তিনি অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ৫৪ ॥॥ হে 
কাশপ! যখন সাধক পুরুষ প্রতিনিয়ত সম্যক্রূপে এই ধ্যানে স্থিত 
হয়েন, তখন তিনি কেবলাভূত হইগা যড়বিংশ পরমাম্মার দর্শন লাভ 
করেন । ৫৫।॥ শাশ্বত অব্যক্ত (প্রকৃতি ) এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ, ইহারা 
পরম্পর হইতে ভিন্ন; ইঁহাদিগের উভয়ের দ্রষ্টী এক পরমাত্মা ; ইহা সাধু- 
সকল জ্ঞাত আছেন । ৫৬ জন্মমৃত্যু-ভয়ে উদ্বেগবিশিষ্ট সাংখ্য 'ও যোগ- 
মার্থাবলন্বী ব্রহ্মপরায়ণ মন্ষ্যগণ যে পঞ্চবিংশক জীব ও অচ্যুত ব্রন্ষের 
একত্ব অভিনন্দন করেন না, এমন নহে। ৫৭ ॥ 

৮ 


৩০১ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রন্মবিদ্ধা | 


অবুধ্যমানাং প্রর্কৃতিং বুধ্যতে পঞ্চবিংশকঃ। 

ন তু বুধ্যতি গঞ্ধর্ব প্ররুতিঃ পঞ্চবিংশকম্‌ ॥ ৭* ॥ 

অনেন প্রতিবোধেন প্রধানং প্রবদস্তি তৎ। 

সাংখ্যযোগাশ্চ তত্বজ্ঞা যথা শ্রুতিনিদর্শনাৎ॥। ৭১ ॥ 

পশ্তংস্তঘৈব চাপশ্ঠন্‌ পশ্তত্যন্ঃ সদানঘ। 

ষড়বংশং পঞ্চবিংশঞ্চ চ তুর্ব্বিংশঞ্চ পশ্ততি ॥ ৭২ ॥ 

ন তু পশ্ততি পশ্তস্ত যশ্চৈনমন্থপন্তুতি | 

পঞ্চবিংশোহভিমন্তেত নান্যোহ্তি পরতো মম ॥ ৭৩॥ 

ন চতুধ্বিংশকো গ্রাহ্থো মনুীজৈজ্ঞানদরশিভি; | 

মহস্তাশ্চোদকমন্ধেতি প্রবর্তেত গ্রবর্তনাৎ | ৭৪ ॥ 

হে গন্ধর্ধ ! পঞ্চবিংশক পুরুষ জড়রূপা' প্রক্কাতিকে দর্শন করেন ১ কিন্ত 

প্রকৃতি পঞ্চবিংশক পুরুষকে দর্শন করেন না ।৭০॥ সাংখ্য ও যোগমার্গাবলম্বী 
তন্বজ্ঞ পুরুষগণ এতিপ্রমাণ অস্থ্‌সারে বলেন যে, প্রন্কৃতি পুরুযযুক্ত হইয়া 
বোধন সমর্থ হয়েন, এই নিমিন্ত তিনি প্রধান নানে আখ্যাত | ৭১।॥ হে 
অনঘ | দ্রষ্টাপুরুষ ও অচেতন প্ররুতি সদাই অন্য পুরুষের দৃষ্টির বিষয়রূপে 
অবস্থিত ; সেই পুরুষই যড়বংশাখ্য ;ঃ যিনি পঞ্চবিংশক পুক্রুষ এবং 
চতুব্বিংশ-পর্ব-সমন্বিত প্রক্কৃতিকে দশন করিয়া! থাকেন। ৭২॥ কিন্তবে 
পরমপুরুষ এই উভয়কে দর্শন করেন, তিনি বাস্তবিক দর্শন করিয়া 
অদ্রীবংই থাকেন। পঞ্চবিংশ পুরুধ তাহাকে লাভ করিলেই তৎস্বরূপ 
হয়েন; আর তীহাহইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই বলিয়া মনে করেন। ৭৩॥ 
জ্ঞানদশী মনুষ্যগণ গুণাম্মিকা প্রকৃতিকে আন্মন্বরূপে গ্রহণ করেন না; 
মস্ত যেরূপ জলকে অন্ুনরণ করিয়া থাকে_-তংপ্রতি প্রবৃত্তিহেতু 
তাহাতেই বাস করিয়া থাকে, তাহাতে স্িত হইলেই মস্ত স্কু্তিুক্ত হইয়া 
বিচরণ করে, তদ্রপ পঞ্চবিংশ পুরুষ, গুণনকলে আসক্তি-নিবন্ধন, 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্ঘ পাদ- ব্রপ্থাবিষ্ভার প্রমাণ। ৩০৫ 


তখৈব বুধাতে মতত্তস্তঘৈষোহপ্যনুবুধ্যতে | 

সন্েহাৎ সহবাসাচ্চ সাভিমানাচ্চ নিত্যশঃ || ৭৫ || 

সনিমক্জতি কালস্ত যদৈকত্বং ন ব্ধ্যতে। 

উন্মজ্জঞতি হি কালস্ত সমত্বেনাভিসংবৃতঃ ॥ ৭৬ ॥ 

বদা তু মন্যতেহন্োইইমন্য এষ ইতি দ্বিজঃ। 

তদা স কেবলীভূতঃ ষড়বিংশমন্থপত্ততি || ৭৭ ॥ 

অন্তশ্চ রাজন্তবরস্তথান্ঃ পঞ্চবিংশক2। 

তৎস্থানাচ্চান্পন্তান্তি এক এবেতি সাধবঃ॥॥ ৭৮ ॥ 

তেনৈতন্নাভিননস্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্‌। 

জন্মমৃত্যুভয়াস্ভীতা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ কাশ্প ॥ 
তাহাদের সহিত সহবাস-নিবন্ধন, এবং তত্প্রতি আশ্ববুদ্ধি-নিবন্ধন, নিতা 
তৎসঙ্গেই সংদ্ঞালা করেন। ৭৪ 1৭৫1 যতক্ষণ তিনি ব্রহ্মের সহিত 
একত্ব বোধ করিতে না পারেন, ততক্ষণই তিনি কালবশ হইয়া! গুণরূপ 
জলে মতন্তের স্ায় নিমগ্ন হইয়৷ থাকিতে ভালবাসেন ও থাকেন; আবার 
কালক্রমে যখন তিনি পরমাম্ার সহিত আপনাকে অভিন্ন জানিয়! তাহাকে ই 
সম্যক্রূপে বরণ করেন, ঠাহাতেই আম্মসমপণ করেন, তখনই তিনি অগাধ 
গুণরূপ জলরাশি ভেদ করিয়া উত্থিত হয়েন। ৭৬ ॥ 

যখন ব্রাহ্মণ গুণবর্গকে এবং আপনাকে পুথক্‌ বলিয়া জ্ঞান করেন, 

তখন তিনি কেবলাভৃত হয়েন এবং ষড়বংশ পরদাস্মার জ্ঞান লাভ 
করেন। ৭৭ ॥ হে রাজন্যশ্রেষ্ঠ ! পরমাম্মা অন্য, এবং পঞ্চবিংশক পুরুষ 
অন্ত ; কিন্তু পঞ্চবিংশক পুরুষের পরমাম্মাতেই অবস্থিতি) অতএব সাধুগণ 
এই পঞ্চবিংশক জীবকে পরমাস্মার সহিত এক বলিয়াই দর্শন করেন ৭৮1 
অতএব হে কাশ্তপ! যোগ ও সাখখ্যনার্গাবপদ্িগণ জন্মমৃত্র পরিহার 
করবার নিমিত্ত পঞ্চবিংশক জীবকেই অবিনাণী বলিরা অভিমত করেন 


৩০৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রক্ষবিদ্ভা ৷ 


ষড়বিংশমনুপত্থাস্তঃ শুচয়স্তৎপরারণাঃ ॥ ৭৯ ॥ 
যদা স কেবলীভূতঃ ষড়ংবিংশমনুপন্তাতি । 
তদ স সর্ধববিদ্‌ বিদ্বান ন পুনজন্মি বিন্দতি ॥ ৮০ ॥ 
না; তাহার! গুচি হইয়া, ধড়.বিংশ পরমাত্ম-পরায়ণ হইক়া, তাহাকেই ধ্যান 
করিয়া থাকেন। ৭৯ ।॥॥ যখন এই পঞ্চবিংশক পুরুষ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়া, 
ষড়বিংশ পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন তিনি সর্বজ্ঞ ও পূর্ণমনোরথ হয়েন 
এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ৮০ ॥ 
(গ) আীমন্তগবদগীতা। | 
শ্ীমস্গবদণীতা ভারতবর্ষীয় সর্ববিধ সাধক-সম্প্রদায়ের পরমাদরণার 
গ্রন্থ, ইহার প্রামাণিকত' সর্ধবাদিসম্মত। শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং এই 
গীতার বক্তা । ব্রক্দতত্ব, জীবতত্ব ও জগত্ৃত্ব ইহাতে যেরূপ উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নি্সে প্রদর্শিত হইতেছে__ 
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 
উত্তমঃ পুরুষহ্ন্যঃ পরমাত্েত্যুদাহৃতঃ | 
যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বর ॥ ১৭ ॥ ১৫শ অধ্যায় । 
অন্তার্থ £-_ক্ষরস্বভাব এবং অক্ষরম্থভাব ছুই প্রকার পুকষ লোকে 
প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষরস্বভাব, এবং কুটস্থ পুরুষ 
(জীব ) অক্ষর স্বভাব ব লয়! উক্ত হয়েন। উত্তম পুকষ, এই ছুই হইতেই 
ভিন্ন ইনি পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন। ইনিই ঈশ্বর, ইনি সদা নিব্বিকার, 
এবং ইনি লোকত্রয়ে প্রা হইয়া তাহা ভরণ করিতেছেন। 
এই কুটস্থ পুরুষও ( জীব ) 7 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবৃতঃ সনাতনঃ। 
মনঃ-বষ্টানীন্দরিক়াসি প্রককৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥ (১৫শ অধ্যায়) 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ-_ক্রক্মবিদ্ভার প্রমাণ । ৩০৭ 


অন্তার্থ:__আমারই অংশ, যাহা অনাদি কাল হইতে জীবরূপে স্থিত, 
এখং জীবলোকে জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা প্রন্কতিতে অবস্থিত (অর্থাৎ 
্যুস্তি প্রলয়াদিকালে অব্যক্রাবস্থাপ্রাপ্ত) মনঃ ও পঞ্চেক্ত্িয়কে 
উপভোগার্থ আকর্ষণ করে। 
এই জীবাংশই জগতে প্রকাশপ্রাপ্ত হয়) কিন্ত উত্তম-পুরুষ, যিনি 
ঈশ্বর, তিনি জগতে অপ্রকাশ থাকেন__ 
ন তন্তাসয়তে হুর্য্ো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
বধগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥ (১৫শ অধ্যায়) 


অন্তার্থ ঃ_তাহাকে স্ণ্য চন্দ্র অথবা অগ্নি (ধীহারা জগতের অপর 
সকলবস্তর প্রকাশক, তাহারা ) পকাশ করিতে সমর্থ নছেন। ধাহাকে 
প্রাপ্ত হইলে, আর সংসারে আবর্তন ঘটে না, তাহাই আমার পরমস্বরূপ। 
ংসারের অপর সকল বস্তু ইন্দিয়াদি দারা সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায়) 
অতএব জগৎকে জ্ঞাত বলিরা ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু পরব্রহ্ম এই সকল 
করণ দ্বারা জ্ঞাত হয়েন না। কেবল গুরুর উপদেশ-অনুসারে কঠিন সাধন- 
দ্বারা ত্তাহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়; এবং তিনি কাহার জ্ঞাত হইলে, আর 
স্তাতব্যবিষয় কিছু থাকে না; অতএব তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়বস্ত বলিয়া 
শাস্ত্র উক্ত হরেন। তাহার স্বরূপ সঙ্বন্ে শ্রীতগবান্‌ বলিতেছেন-__. 


জেব্রং যত্ং প্রবক্ষ্যামি জস্তাত্বাইমৃতমন্স,তে। 
অনাদদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসহ্চ্যতে ॥ ৯২ ॥ 
সর্ধতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ধতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ আতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 
সর্বেক্তিযগুণাভাসং সর্কেক্্িয়-বিবর্জিতম্‌। 
অসক্তং সর্বভচ্চৈ নিগুণং গুণভোক্্‌ চ ॥ ১৪ ॥ 


৩০৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রক্মবিছ্ভা । 


বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমে চ। 
সুঙ্ত্বাৎ তদবিজ্ঞেরং দৃরবস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥ 
অবিভক্র্চ ভূতেষু বিভক্রমিব চ স্থিতম্‌। 
ভূতভর্ভ চ তভজ্ঞেরং গ্রদিষু প্রত: বণ চ॥ ১৬ ॥ 
জ্যোতিষামপি তক্ছ্যোতি স্তমসঃ পরুচ্যতে | 
জ্ঞানং ভ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং জদি সর্বস্ত বিঠিতম্‌ ॥ ১৭॥ 
€ ১৩শ অধ্যায় ) 
অন্তার্থ £- যাহা ( সর্ধশ্রেষ্ট ) ভয় তাহা বলিতেছি , ইহ' জানলে জীব 
অমৃতত্ব লাভ করে। (সেই ভ্ঞেয় বস্ত ) নিত্য, তাহার আদি নাহ, তিনিই 
পরব্রহ্ম। তিনি জাগতিক কোন বস্তর ন্যায় সত্তাবিশিষ্ট নহেন, অথচ 
তাহাকে অসৎও বল! বায় না । তিনি সকল দিকে হস্তপদবিশিষ্ট, সর্বব- 
দিকে চক্ষুঃ মস্তক মুখ ও শ্রবণ-বিশিষ্ট, ( অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও সব্বশক্তিমান্‌ ), 
সর্বলোক ও সর্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন । তিনি সর্ববিধ 
ইন্ড্িয়ের গ্রাহ্থ গুণব্ূপ হইয়া গ্রকাশিত হয়েন (অথবা সব্ধবিধ ইন্দ্রিয়ের 
প্রকাশক) অথচ তিনি সর্বেক্রির-বিবঞ্জিত। তিনি কিছুতে সঙ্গঘুক্ত 
নহেন (সকলগ্রকার গুণের অতীত ), অথচ গুণসকলকে আশ্রিতরূপে 
ধারণ করিতেছেন; তিনি নিগুণ অথন গুণভোক্তা। তিনি জীবগণের 
বাহিরে ও অন্তরে আছেন; স্থাবর ও জঙ্গম সকলই তিনি; এবঞ্ তিনি 
অতিহ্্স ) অতএব বুদ্ধিগম্য নহেন; তিনি দুরস্থিত অথচ সন্নিহিত । তিনি 
জীব্গণের মধ্যে অবিভক্ত ( একরূপে অবস্থিত ), অথচ তিনি বিতক্তের 
তার স্থিত। তিনিই ভূতগণের পালনকর্তা, সংহারকর্তা ও স্থষ্টিকর্তী। তিনি 
সু্যাদি প্রকাশকদিগেরও প্রকাশক) তিনি তমোরপা প্রকৃতির অতীত ) 
তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞে় ও জ্ঞানগম্য, এবং সকলের হৃদয়ে অস্তর্ধামি- 
রূপে অবস্থিত,। 


চর 


দ্বিতীয় অধ্যায়_ চতুর্থ পাদ-_ব্রহ্ষাবিদ্ভার প্রমাণ । ৩৯৯ 


এইস্থলে বেদব্যাস ব্রদ্ধের দ্বিরূপত্ব (সগুণত্ব ও নিগুণত্ব ) স্পষ্টরূপে 
বর্ণনা করিলেন । 
ক্ষরম্বভাব পুরুষ বলিয়া বাহাকে পূর্ব্রে উক্তি করা হইয়াছে, তাহার 
নাম প্রক্কৃতি, এবং কুটন্থ অক্ষর-পুরুষ বলিগ যিনি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছেন, 
'তাহাকেই সচরাচর পুরুষ নামে আখা।ত করা যায়। এই প্ররুতি ও পুরুষ 
উভয়ই অনাদি; তাহাদের উভরের মিলন দ্বারা এই কার্যকারণাত্মক বিশ্ব 
রচিত হইয়াছে। উত্তম পুরুধই পরমাত্মা বলিক্না আখ্যাত 7 প্রকৃতিকে ক্ষেত্র 
বলে এবং পুরুষকে ক্ষেত্রন্ত বলে। 
শ্লীভগবান্‌ এহদিষয়ে বলিতেছেন-- 
প্রকৃতিং পুরুষঞব বিদ্ধানাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রক্ৃতিসস্তবান্‌ ॥ ১৯ ॥ 
কার্যাকারণ-কর্তত্বে হেতুঃ প্রক্কতিরুচ্যতে । 
পুরুষ- সুথছুঃখানাং ভোঙ্ছুত্ে হেইুরুচ্যতে ॥ ২০ ॥ 
পুকষ; প্রক্কৃতিস্থ্ো হি ভুড্ঞক্ত পর্কতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সধসদ্যোনিজন্ম সত ॥ ১১ 
উপদ্রষটানুমন্ত! চ ভর্তা ভোক্তা মহেষ্বরঃ | 
পরমাগ্মেতি চাপুযুক্তে। দেহেহুম্মিন্‌ কষ; পর ॥ ২২ 
রা রত ক সা 
যাবৎ সংজারতে কিঞ্চিৎ সন্বং স্থাবরজঙগমম্‌। 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ 
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষঠন্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্তৎস্ববিনশ্যন্তং ষঃ পশ্ঠতি স পণ্ততি ॥ ২৭ (১৩শ অধ্যায়) 
অন্তার্থ_প্রক্কৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে। দেহেন্দিয়াি 
বিকার, এবং সান্বিক রাজনিক ও তামসিক বৃত্তিসকল প্রকৃতিহইতে জাত 


৩১০ ্রহ্মাবাদী খধি ও ব্রঙ্গবিদ্া। 1 


জানিবে। কার্ধ্য কারণ ও কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রন্কৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হয়েন, 
আর নুখছুখাদির ভোক্তত্ব বিষয়ে পুরুষই হেতু বলিয়া উক্ত হয়েন। 
পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রক্কৃতিজাত খুণসকল ভোগ করেন। এই 
গুণসকলের সংসর্গই তাহার উত্তম ও অধম প্রভৃতি যোনিসকলে 
পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ। কিন্তু উত্তম পুরুষ দেহস্থিত হইয়াও কেবল 
সাক্ষিমাত্র, অন্ুগ্রাহক, নিয়ন্তা, প্রতিপালক, ভোগদাতা, ও সর্ব- 
শক্তিমান) সেই উত্তম পুরুষই পরমান্মা নামে কথিত হয়েন। *** 
হে তরতশ্রেষ্ট, যে কোন স্থাবর বা জঙ্গম জীব উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগহইতে হয় জানিবে। কিন্তু পরমেশ্বৰ 
সর্বজীবে সমভাবে অবস্থিত, এবং সকলের বিনাশেও পরমাম্মা নিত্য 
অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয়রূপে অবস্থান করেন; এইরূপ যিনি তাহাকে 
জানেন, তিনিই সম্যক্‌ জ্ঞাতা। | 
এই প্ররুতি, ধাহাকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে, তিনি নানারূপ পরিণাম 

প্রাপ্ন হইয়া, নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া, অবস্থিত আছেন। তৎসন্বন্ধে 
শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-_ 

মহাতূতান্তহঙ্কায়ো বুদ্ধিরবাক্তমেব চ। 

ইন্জরিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ 

রঙ রা ঞ ঙ রঙ 

এত ক্ষেত্রং সমাসেন স্বিকার মুদ্রা তম্‌ ॥॥ ৬ (১৩ অধ্যায়) 

অন্তার্থ-_পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরু, ব্যোম), 

অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত (প্রকৃতি ), দশ ইন্দ্রিয় * ১ পণ তন্মাক্র, এই 














ইিগকে দ দশ সংখ্যক বলিয়। বর্ণন। কর! হইাকে, মনং-নামক ইন্জিয়কে পৃথক 
রূপে উ্নখ করা হয়নাই, কারণ মন: সাধারণতঃ পঞ্চ জ্ঞানেজিয় ও পঞ্চ কর্েকিয়ের 
সহিত ।মাণত হহয়াই প্রকাশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই স্থানে সনের পৃথক্রপে উল্লেখ 


দ্বিতীয় অধ্যায়- চতুর্থ পাদ-_ব্রক্মবিষ্তার প্রমাণ। ৩১১ 


মকল রূপেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের সর্বপ্রকার বিকার সংক্ষেপতঃ বর্ণন। 
করা হয়। * 
এইস্থলে যে “অব্যক্ত' উক্ত হইয়াছে, ইহাকেই প্রন্কৃতি বলে। এই 

অন্যক্তই বিকারপ্রাপ্ত হওয়াতে, তদ্বিকারস্বরূপে বুদ্ধি (মহত্ত্ব) প্রভৃতি 
ক্ষিতি পর্য্যন্ত সমুদয় স্থষ্টি একবার প্রকাশিত হয়, পুনরার লয় প্রাপ্ত হয়, 
এবং পুনরায় প্রকাশিত হয়) এইরূপে স্থষ্তি ও লয়-কাধ্য পুনঃ পুনঃ 
গ্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু উৎপত্তি-বিনাশ-ধন্মশীল জগতের কারণরূপা! 
এই অব্যক্তা প্রকৃতিরও আশ্রয়রূপে পরমব্যক্ত সনাতন ব্রহ্ম নিত্য 
অবিচলিতরূপে অবস্থিত আছেন। তৎসগ্থন্দে ্ীভগবান্‌ বলিতেছেন £__ 

সহম্রধুগপধ্যন্তমহ্ষদ্‌ ব্রহ্মণো বিঃ । 

রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহচোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥ 

অব্যক্তাদৃব্যক্তরঃ সর্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । 

রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাবাক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥ 

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং তৃত্বা ভূত্বা প্রলীরতে। 

বাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥ 

পরস্তন্াত্ত, ভাবো হন্োইব্যক্তোহবাক্তাৎ সনাতন; । 

যঃ স সর্কেষু ভতেষু নশ্যৎন্থ ন বিনশ্তাত ॥ ২৮ ॥ 





ন। হইলেও অস্থত্র উল্লেখ হইয়াছে; তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে । মনের সহি প্রকৃতি 
চতুর্বিংশতিরূপ|। ইহাই সা'খ্যমত। হুতরাং এই মতের সহিত ধেদব্।দের কোন . 
বিরোধ নাই। 

*' ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ক্ষেত্রের সহিত মিলিত হওয়াতে ইচ্ছ দ্বেষ, শপ, ছঃখ, শরীর) 
শরীরে জীঘাভিমান ও ধৈর্য্য উৎপন্ন হব; তাহও প্রকৃতির অঙ্গ বলিয়া বিশেষরূপে এই- 
বট প্লোকে টক্ত হইয়াছে । কিন্তু এই নকল পৃথক তন্ব নঠে। ক্ষেরেযুক্ত' পুকষের অবিদা। 
জনিত তোগরূপ কল উৎপন্ন ভয়; তাহাও প্রীতগবান্‌ ক্ষেরের অন্্ভূক্ত বলি! বর্ণন 
করিয়াছেন, ইহা সাংখ্য ও যোগনুত্রের ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে কথিত ভইবে। 


৩১২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষবিষ্া | 


অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুকতস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 

বং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥ 

পুরুষ: স পর: পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্তয়া | 

যন্তাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌॥ ২২॥ (৮ম অধ্যায়) 

অন্তার্থঃ--সভশ্বূগপধ্যস্ত কাল ব্রহ্মার একদিন, এবং সহস্রযুগপর্যস্ত 
কাল তাহার রাত্রি, যে সকল বাক্তি ইহা অবগত আছেন, তাহারা প্রত 
অহোরাত্রবেত্তা। ব্রহ্মার দিবসাগমে 'এই € কারণরূপ) অব্যক্ত হইতে 
সমুদয় ব্যক্ত (চর!চর প্রাণী ) প্রাছভূতি হয়, এবং ষ্ঠাহার রাত্রির উপক্রমে 
সেই অব্যক্ত-সংজ্ঞক প্রকৃতিতেই সমুদয় প্রলীন হয়। হে পার্থ, এই ব্যক্ত 
চরাচর ভূতসকল বারংবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, বাত্রি-সমাগমে প্রলীন 
হয়, এবং পুনরায় দিবসাগমে অবশ হইয়া (নিজের ইচ্ছা ব্যতিরেকে 
অবশভাবে পুনরার ) শাঁঢভূঙ হর। কিন্তু সেই চরাচরের কারণভূত 
'অব্যক্তহইতে শ্রেগ (তাহারও আশ্রত্র্ূপে স্থিত) সনাতন আর 
একটি অব্য * ভাব আছে, যাহা সমুদয় বিশ্ব বিনষ্ট হইলেও বিনাশ প্রাপ্প 
হয় না। তিনি অবাক্ত, অক্ষর (নিত্য একক্সাপে বিরাজমান ), তাহাকেই 
পরমা গতি বলে (অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর এবং নমগ্রবিশ্বের শেষ আশ্রয় 
[তনি)। তাহাকে প্রাপ্ত হইলে কাহাকেও পুনরায় প্রতাবন্তিত হইতে 
হয় না। ইহাই আমাব শ্রেঠ ধাম, (যাহাতে আমি স্বরূপে অবস্থান করি )। 
হে পার্থ, যাহাতে সমস্ত জীবগণ প্রতিষ্ঠিত আছে, যিনি সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া 
বন্তমান রাহয়াছেন,__একান্ত ভক্তিদ্বারাই সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 
ক্ষর ও অক্ষররূপে যে পুরুযদ্ধয়, পুরুষোত্তমের অঙ্গভূত বলিয়া প্রথমে 

উক্ত,হইয়াছেন, তাহাদিগকেই পুনরায় ভগ্বান্‌ স্থীয় অঙ্গীভূতা প্রকৃতি 
নামে বর্ণনা করিয়াছেন__ 


দ্বিতীয় অধ্যায়-_চতুর্থ পাদ-_ব্রক্ষবিষ্ার প্রমাণ। ৩১৩ 


ভূমিরাপোহনণো বানু খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কাৰ ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 
অপরেরমিত হরগ্ঠাং গ্রক্কতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতা* মহ'বাো বয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫॥ 
এতদ্‌বোনীনি ভূতানি সর্ধাণীত্যাপধারয়। 
অতং কৃতত্বস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৩॥ 
মন্তঃ পরভরৎ নাগ্তৎ 2িঞ্িদিস্তি ধনগ্জয় | 
ময়ি সব্বমিদ* প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥ (৭ম অধ্যায়) 
অস্যার্থ £_ক্ষিত্যপভেজে'মকাদ্বম, মন, বুনি ও অহঙ্কার, আমার 
এই অষ্টবিধা প্রকৃতি |* চে মহাবাভো, এই অই্বিদ প্রকৃতি কিন্তু অপর! 
“শ্রেষ্ঠা) বলিয়া উক্ত ভয়েন ; ইচ: অপেক্ষা উত্কৃ্া জীবরূপা আমার আর 
একটি প্রকৃতি আছে, তাহা বমি অবগভ হও । এই শেষোক্ত প্ররতিই 
জগৎকে ধারণ করিয়! বহিয়াছে। এই দ্বিবিধ গ্রকৃতি-বোগেই সদন্ত 
ইতগ্রাম প্রকাশিত হইয়াছে, জানিন। আমি এই সমগ্র জগতের উৎপত্তি 
ও লয়-স্থান। হে ধনগ্য়, আামাহইতে শ্রেচ আর কেহই নাই, স্ত্র 
মণিগণের ন্যায়, আমাতে এই রমস্তজগৎ গ্রথিত আছে। 
কিন্ত এই প্রক্ৃতি-পুরুষ'্ক বিচিত্র জগত্খ স্যটি করিয়া, যে ভগবান্‌ 
উত্তম পুরুষ তাহার আশ্রন্নক্ূপে ততসমস্তের অতীতভাবে, স্বরূপত্তঃ বর্তমান 
আছেন, তাহা নিম্নলিখিতরূপে শ্রীভগবান্‌ বর্ণনা কপিয়াছেন__ 








*. এই স্থলে দশ ইন্ত্রিয়কে মনোন।মক হান্দ্রয়ের মধো ভুক্ত কর! হইয়াছে; যেমন 
পুর্ব দশেক্রিহের মধো মনকে ভুক্ত কর! হইয়াছে, এইস্কলে তদ্রপ দশ ইন্দ্রিয়কে মনো 
নামক ইস্ত্রি ভুক্ত করাতে, হাহা পৃথক্রুপে প্রদর্শিত হয় নাই! অব্য! প্রবৃতি 
অপ্রকাশধর্দ্া। ; অতএব তাহাকে পৃথকৃক্ণপে বর্ন1 করা হয় নাই এবং শব্দ স্পশাদি 
পে, পঞ্চ মহাতৃতের ম-ধা ভুঁজ কর। হইয়াছে। হৃতরাং পৃথক্রূপে ইহা দিগেরও বর্ণন! 
করা তঘ নাই । 


৩১৪ ব্রশ্মবাদী খষি ও ব্রহ্গবিষ্া | 


যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামনাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে মন্্রি॥ ৮২ ॥ 
ত্রিভিগুণমরৈর্ভাবৈরেতিঃ সর্ধমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেত্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
দৈবী হ্বেষা গুণমক্্ী দম মায়া দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্ধান্তে মারামেতাং তরস্তি তে ॥১৪॥ (৭ম অধ্যায় 
অস্যার্থ যে সকল সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সঃ আছে, 
তৎসমস্তই আমাহইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও) তৎসমন্ত আমাকেই অবলম্বন 
করিয়া আমাতেই বর্তমান আছে; কিন্তু আমি স্বরূপতঃ তৎসমস্তহইতে 
অতীতরূপে বর্তমান আছি। এই ত্রিবিধ গুণনর ভাবদ্বারা এই সমুদয় 
জগৎ মোহিত আছে; সুতরাং ইহাদিগের অতাত আমার যে নিত্য স্বরূপ, 
তাহ। জানিতে পারে না । আমার এহ গুণমরা মায়া অতিশয় শক্তিশালিনা, 
ইহ! অতিক্রম করা ছুঃসাধ্য) যাহার। আমার শরণাপন্ন হয়েন, কেবল 
তাহারাই আমার এই মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হরেন। 
ভগবানের সর্বজ্ঞতা, বন্িবন্ধন গুণসকলের নিত্য দ্রষ্টা হইয়াও তিনি 
তাহাতে আবদ্ধ হয়েন না, তাহা এই অধ্যায়ের ৩য় প্রকরণের শেষভাগে 
বিবৃত হইয়াছে। ইহাই হ।ভগবান্‌ স্পপ্রপে গীতায় ও বলিয়াছেন £-- 
“বেদাহং সমতীতান বর্তমানানি চাঙ্জুন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্ত বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥ (গম অধ্যায়) 
অসার্থ£__আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই সম্যক্রূপে 
অবগত আছি; কিন্ত আমাকে কেই অবগত নহে। 
ীমন্নরদেব অজ্ঞুনের জিজ্ঞাসান্থুনারে ১০ম অধ্যায়ে স্বীয় দিব্যবিভূতি- 
সকল বর্ণনা করিয়া, উপসংহারে শ্রীভগবান্‌ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই 
অবশেষে এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া গীতার বিচার উপসংহার কর! যাইতেছে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়_ চতুর্থ পাদ- ব্রহ্ষাবিষ্ভার প্রমাণ । ৩১৫ 


“অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎনমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ 
৪২ সংখ্যক শ্লোক ১০ম অধ্যায়। 
অস্যার্থ £_-অথবা হে অঞ্জন! বহু বিস্তৃতূপে আমার বিভূতিকল 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া! জানিবার তোমার প্রয়োজন কি ? এই জানিলেই যথেষ্ট 
হইবে বে, এই অনন্বন্ধপ বিশ্বআমি একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থিত 
আছি। এই সমগ্রবি আমার 'একাংশ মাত্র । 
(ঘ) শান্তিপর্ধব-__ব্রনারু দ-মংবাদ | 
মহাভারতের শাস্তিপর্কোক্ত বসিষ্ঠ যাজ্ঞবন্ক্য ও জনক সংবাদ এবং 
ভীন্ষপর্ধোক্ত উীকুষ্ণাঙ্ছুন-সংবাদ যাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে আখ্যাত 
হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দৃক্-দৃশ্তাত্বক 
পঞ্চবিংশতি-তন্ব-দমন্িত এই জগৎ পরক্রদ্মের অঙ্গীভূত ও তাহাহইতে 
অভিন্ন, ইহা তাহার পৃথক্রূপে প্রকাশিত সপুণাবস্থা ) তদতীত ও এতৎ- 
সমস্তের আশ্রয়রূপে তিনি স্বব্পতঃ নিুএ অবস্থায় বর্তমান আছেন। সঞুণ 
ও নিগুণ এই উভয়রূপে তাহান্র পুর্ণতা। 
শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস ন্বশিষ্য জনমেজয়ের মুখে পাস্তিপর্কের শেষভাগে 
৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়ে, নিশ্মল ভক্তি ও জ্ঞানযোগসহ, নিগুণ ও স গুণভেদে 
পরত্রহ্গতত্, ত্রহ্গ-রুদ্র-সংবাদ বর্ণনা দ্বারা, অতি বিশদরূপে পুনরায় প্রকাশিত 
করিয়াছেন ; তাহাও নিয়ে উদ্ধত হইতেছে । 
৩৫০ম অধ্যায় 
জনমেজয় উবাঁচ-_ 
বহবঃ পুরুষা ব্র্ষন্,তাহো এক এব তু। 
কোহৃহ পুরুষঃ শ্রেষ্ঠ: কা বা যোনিরিহোচাতে ॥ ১ ॥ 
অস্তার্থ-__জনমেজয় বলিলেন,_হে ব্রহ্মন্‌ ! পুরুষ অনেক অথবা একই, 


৩১৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিদ্ভা 


বৈশম্পায়ন উবাচ-- 


বহবঃ পুরুষ! লোকে সাংখ'-যোগ-বিচারণে । 
নৈতধিচ্ছস্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ ॥ ২ ॥ 


বহুনাং পুরুষাণাঞ্চ ঘঘৈকা1 যোনিরুচ্যতে | 

তথা তং পুরুষং বিশ্ব ব্যাখ্যাস্তামি গুশাধিকম্‌ ॥ ৩॥ 
নমস্কৃত্ব। চ গুরবে ব্যাসায় বিদিতাত্মনে । 

তপোধুক্তায় দাস্তায় বন্দ্যায় পরমর্য়ে ॥ ৪ | 

ইদং পুরুষস্থক্রং হি সর্বববেদেধু পাথিব। 

খতং সত্যং চ বিখ্যাতমৃযসংহেন চিন্তিভম্‌ ॥ ৫ ॥ 
উত্মগেণাপবাণেন খাষভিঃ কপিগাদিভিঃ | 
অধ্যান্চিস্তান।শ্রশ্য শান্বাুক্তানি ভারত ॥ ৩ 


শ্রেষ্ঠ পুরুষ কে, এবং যোনিই ব1 কাহাকে বলে ?1১॥ বৈশম্পায়ন বলিলেন, 
হে কুককুল-ধুরন্ধর ! সাংখ্য ও যোগ-পা্্-বিচারে এবং লৌকিক ব্যবহারে 
বহু পুক্তষ উক্ত হয়? উক্তন্ধ:প বিচারকা'রিগণ পুরুষের একত্ব অঙ্গীকার 
করেন না।২॥ বেরূপে একই পু" বহুপুক্ষের উৎপব্িস্থান হয়েন, 
এবং বে প্রকারে বিশ্বরূপ সেই এক পুঞ্ষ অপর সকল পুরুষহইতে 
শ্রেঠ, তাহা বিরিতাগ্া, ৩পোযুক্তু, দান্ত, বন্দনীর, গুরুদেব মহষি 
বেদব্যাকে নগগ্কার কিয়া আমি ব্যাখা। কবিতেছি। হে মহারাজ: 
এই পুরুষস্ক্ত সমস্ত বেদমধ্যে সত্য, মহাসত্য, বিশেষরূপে বিখ্যাত, 
এবং সেই খধিশ্রেষ্টদ্বাী নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইয়াছে | ৩1 ৪1৫11 
হে ভারত! কপিলাদি খধিগণ গদরধিঠঠিত আত্মাকে চিস্তা করিয়া 
সামান্ত ও বিশেষবিধি-অন্ুসারে শাস্তনকল বর্ণনা করিয়াছেন। ৬ ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়--চতুর্থ পাদ-_ব্রহ্মবিদ্ার প্রমাণ। ৩১৭ 


সমাসতস্ত যদ্‌ ব্যাসঃ পুরুষৈকতবমুক্তবান্। 

তত ঠ৫হুহং সম্প্রবক্ষযামি প্রসাদাদমিতৌজনঃ ॥ ৭ ॥ 
অত্রাপুাদাহ্রস্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্‌। 

ব্হ্মণ! সহ সংবাদং ত্রান্বকশ্ত বিশাম্পতে ॥ ৮ ॥ 
ক্ষীরোবস্ত সমুদ্রস্ত মধ্যে হাটক-সপ্রভঃ | 
বৈজরন্ত ইতি খ্যাতঃ পর্বত প্রবরো নৃপ ॥ ৯॥| 
তত্রাধ্যাম্মগতিং দেব একাকী প্রবিচিন্তয়ন্‌। 
বৈরাজ-নদনান্সিতাং বৈজয়ন্তং নিষেবতে ॥ ১০ ॥ 
অথ ওত্রাসতন্তন্ত চতুর্ধক্ত,স্ত ধীমত:। 

ললাট প্রভবঃ পুক্রঃ শিব আগাদ্‌ বদৃচ্ছয়া || ১১ 
আকাশেন মহাযোগী পুরা ত্রিনর়নঃ প্রঃ । 

ততঃ খান্সিপপাতাশু ধরশীধধ-সুননি | ১২ ।। 


তৎসমস্ত সমষ্রিভূত করিয়া ব্যাসদেব ঘে একপুরুষহ বর্ণনা করিস্াছেন, 
তাহা সেই অনিততেজা খধির প্রসাদে আমি তোমাব নিকট সগ্যক্‌ বর্ণনা 
করিব।৭। হে মচারাজ। এই খিষরে প্রাচানেরা ব্রহ্মার সহিত 
ত্রিলোচনের সংবাদ-সনন্বিত ইতিহাস 'আখান কত্রিয়া থাকেন। ৮॥ 

হে নরনাথ! ক্ষীরোদসাগর দধ্যে লুব্ণসদ গোতিষ্মান্‌ বৈভয় সুনানে 
এক পর্বত-রাজ [বরাজমান আছেন ।৯॥ প্রজাপা (নিত্য বৈরাজসদন হইতে 
গমন পুর্র্বক একাকী অধ্যাস্তচিন্তা কৰ*ঃ শরথার অবস্তিতি করেন। ১০ ॥ 
একদ| ধীমান্‌ চত্ুরানন তথা সমানান আছেন, এমন সময়ে 
তদীয় ললাট প্রভ1 পুত্র শিব বদৃন্ছ'ক্রমে তথান্ন গনন করিলেন । ১১।। 
দেই মহাযোগী প্রত ত্রিলোচন পুবাকালে আকাশহইতে ক্রুতবেগে সেই 
পর্বতশিখরোপরি অবতীর্ণ হইলেন। ১২॥ 


৩১৮ ব্রন্মাবাদা খাষ ও ব্রহ্মবিষ্া। 


অগ্রতশ্চাভবং প্রীতো ববন্দে চাপি পাদয়োঃ | 
তং পাদয়োনিপতিতং দৃ্। সব্যেন পাণিনা ॥ ১৩ ॥ 
উত্থাপরামান তদ। প্রস্ুরেকঃ প্রঞ্জাপতিঃ। 
উবাচ চৈনং ভগবাংশ্চিরস্তাগতমাত্মজম্‌ || ১৪ ॥ 
পিতামহ উবাচ-- 
স্বাগতং তে মহাবাহো! দিষ্ট্া প্রাপ্তোইসি মে২স্তিকম্‌। 
কচ্চিন্তে কুশলং পুত্র স্বাধ্যায়তপনোঃ সদা ॥ ১৫ ॥ 
নিত্যমুগ্রতপান্ং হি ততঃ পৃচ্ছামি তে পুনঃ ১৬।। 
কদ্র উবাচ__ 
ত্বতপ্রসাণেন ভগবন্‌ স্বাধায়তপসোম্মম । 
কুশলং চাব্যয়ং চৈব সব্বস্ত জগতন্থথ || ১৭ ॥ 
চিরদৃষ্টে৷ হি ভগবান্‌ বৈরাজসদনে ময়া। 
ততোহহং গর্ব হং প্রাপ্তস্থিমং ত্বৎপাদসেবিতম্‌ || ১৮ ॥ 
অন্তার্থঃ-:এবং টীতমনে চতুরানন ব্রহ্মার অগ্রবর্তী হইয়! তাহার পাদস্য় 
বন্দনা করিলেন । তাহাকে চরণোপরি পতিত দেখিয়া একাকী অবস্থিত 
প্রজাপতি বামহস্তদ্বারা তাহাকে উত্তোলন করিলেন, এবং বহুদিনের 
পর আগত পুন্রঃক ভগবান বপিলেন | ১৩১৪ | সর্বলোক পিঠামহ 
বলিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি স্থধে আগমন করিয়াছ ত? ভাগ্য ঞমে 
আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম, তোমার বেদাধ্যয়ন ও তপম্তার সতত 
কুশল ত? ১৫)। তুমি নিয়ত উগ্র;তপন্তা করিয়া! থাক, এই নিমিত্ত 
তোমাকে এই বিষর বাবংবার:জিজ্ঞাল। করিতেছি । ১৬॥ কুদ্র বলিলেন, 
হে ভগবন্‌! অপনার প্রনাদে আমার স্বাধ্যায় ও তপস্তা এবং সমস্ত জগতের 
মঙ্গল। ১৭ ভগবন্! বহুদিন হইল বৈরাঞ্তবনে আপনাকে দর্শন 
করিয়াছিলাম, তাহার পর এই আপনার পাদসেবিত পর্বতে আসির! 


দ্বিতীয় অধ্যায়__চতুর্থ পাদ- ব্রহ্ষবিষ্ঠার প্রমাণ। ৩১৯ 


কৌতুহলং চাপি হি মে একান্তগমনেন তে। 

নৈতৎ কারণমল্লং হি ভবিষাতি পিতামহ || ১৯ | 

কিন, তৎ সদনং শ্রেষ্টং ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জিতস্‌। 

স্থরাস্থুরৈরধুাষিত মৃষিভিশ্চামিতপ্রভৈঃ ॥ ২* ॥ 

গন্ধৈ্বরপ্নরোভিশ্চ সততং সন্নিষেবিতম্। 

উৎস্থজ্যেমং গিরিবরমেকাকী প্রাগুবানসি ॥ ২১ ॥ 

ব্রক্মোবাচ__ 
বৈজয়ন্তো গিরিবরঃ সততং সেব্যতে ময়া। 
আত্রৈকাগ্রেণ মনসা পুরুষশ্চিন্ততে বিরাট ॥ ২২। 
রুদ্র উবাচ-_ 

বহবঃ পুকুষা ্রহ্গংস্য়া সথষ্াঃ স্থয়স্তুবা | 

স্থজ্যন্তে চাপরে ব্রহ্মন্‌ ঘচেকঃ পুরুবো বিরাট ॥ ২৩। 

কোহসৌ চিগ্াতে ব্রন্মংগ্ুয়ৈকঃ পুরুষোত্তমঃ। 

এতন্মে ংশরং জহি মহৎ কৌভুহলং হি মে ॥ ১৪ || 
আপনাকে পুনরায় দর্শন করিলাম। ১৮॥ পরন্ত আপনার এই একাস্ত 
নিচ্জন প্রদেশে আগমনের কারণ অবগত হইতে আমার কুতুহণ জন্মিয়াছে, 
ছে লোকপিতামহ ! সেই কারণ অবশ্ত কোন সামান্ত কারণ হইবে না, 
বলিয়া বোধ হইতেছে । ১৯ আপনার সেই শ্রেষ্ট ক্ষুৎপিপাসা-বিবঙ্ছিত, 
স্থরাস্থুর, খষি গন্ধবর্ব এবং অগ্রোগণ-নিবেবিহ বৈরাজভবন পরিত্যাগ 
করিয়া, আপনি একাকী কি নিমিত্ত এই গিরিবরে আগমন করিয়াছেন? 
| ২*।২১॥  ব্রন্ধা বলিলেন, আনি এই বৈজয়স্ত গিরিবরে নিত্যই 
আগমন করিয়া থাকি, এই স্থানে একান্তচিন্তে বিরাট্পুরুষকে চিন্তা 
করি।২২॥ রুদ্র বলিলেন, ত্রহ্মন্‌! আপনি স্বয়স্ত, বু পুরুষের সৃষ্টি 
করিয়াছেন, এবং অপর আরও স্থ্র হইতেছে? কিন্ধ যে এক বিরাট 

২১ 


৩২০ ্রহ্মবাদী খষ ও ব্রন্মবিষ্তা । 


ত্রন্মোবাচ-- 

বহবঃ পুকষাঃ পুত্র ত্বয়া বে সমুদাহৃতাঃ। 

এবমেতদতিক্রান্তং দষ্টব্যং নৈবমিত্যপি ॥ ২৫ ॥ 

আধারন্ প্রবক্ষ্যামি একন্ত পুরুষস্ত তে। 

বহনাং পুরুষাণাং স যখৈকা যোনিরুচ্যতে || ২৬ ॥ 

তথা তং পুরুষং বিশ্বং পরমং সমহত্তমম্‌। 

নিগুণং নিগুণী ভূত! প্রবিশস্তি সনাতনম্‌ ॥ ২৭ ॥| 

৩৫১ তম অধ্যাকর । 
ব্রঙ্ষোবাচি_ 
শৃণু পুত্র যথা হোষ পুরুষঃ শশ্বতোহব্যরঃ | 
অক্ষয়শ্চাপ্রমেয়ণ্চ সর্বগশ্ঠ নিরুচ্যতে ॥ ১ ॥ 
পুরুষকে আপনিও চিন্তা করিতেছেন, সেই পুকযোত্তম কে? এই বিষয়ে 
আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা জানিতে আমার অত্যন্ত কুডৃহল 
জন্মিয়াছে। ২৩। ২৪ ব্রহ্মা বলিলেন, হে পুত্র তুমি যে অনেক পুরুষের 
কথা কহিলে, তৎসকলকে অতিক্রম ক্রিয়া, এক পুরুষ আছেন, তিনি 
কাহারও দৃষ্ট হয়েন না। ২৫॥ তোমার কথিত বহু পুরুষের উৎপত্তি স্থান 
বেমন এক পুক্রষ, আমার চিন্তিতপুরুষ সেই এক পুরুষেরও উৎপত্তি 
স্থান। ২৬॥ যেমন বহু পুরুষ এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্রপ 
আমার কথিত পুরুষও বিশ্বরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং মহৎ হইতে ও মহৎ হয়েন; 
মেই সনাতন পুরুষ গুণাতীত ) অপর সকল পুরুষ নিগুণত্ব লাভ করিনা 
তাহাতে প্রবিষ্ট হইস্সা থাকেন ॥ ২৭ ॥ 
৩৫৯ অধ্যায় ।_বরহ্ধা বণিলেন, হে! পুত্রক সেই শাশ্বত ( অপ্্তশ্ত, 

নিত্য ), অব্যয় ( অপরিণামী ), অক্ষয়, অপ্রমেয় (বাক্য মনের অগোচর রি 


দ্বিতীয় অধ্যায়--চতুর্থ পাদ-_ব্রন্মবিষ্ভার প্রমাণ। ৩২১ 


ন স শক্য্য়া ভুষ্ং ময়ান্ৈর্বাপি সম্ভম 

সগুণৈনিগ গৈর্বিো জ্ঞানদৃশ্তো হাসৌ স্থৃতঃ ॥ ২ ॥ 

অশরীরঃ শরীরেষু সর্কেষু নিবদত্যসৌ । 

বসন্নপি শরীরেষু নস লিপ্যাত কর্মমভিঃ ॥ ৩ ॥ 

মদাস্তরাত্মা তব চ বে চান্যে দেহসংজ্ঞিতাঃ। 

সর্কের্ষাং সাক্ষীভূতোহসৌ ন গ্রাহঃ কেনচিৎ ক্ৃচিং ॥ ৪ 

বিশ্বমুদ্ধা বিখভূজো বিশ্বপাদাক্ষিনাপিকঃ। 

একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু স্বৈরচারী বথান্রথম্‌ ॥ ৫ ॥ 

ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভম্‌। 

তানি বেত্তি স যোগাস্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৬॥ 

নাগতির্ন গতিস্তত্ত জয়া ভৃতেযু কেনচিৎ। 

ংখ্যেন বিধিনা চৈব যোগেন চ যথাক্রমম্‌ ॥ ৭ ॥ 

সর্বগ পুকষ যন্ত্রপ, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। হে সত্তম! তুমি, 
আমি অথবা পণ্ডিত কিংবা মূর্খ, অপর কোন পুরুষ তাহাকে দর্শন করিতে 
সমর্থ হয় না। তিনি বিথ্বর্ূপ, কেবল নিম্মল-জ্ঞান-গম্য বলিয়া তিনি 
বর্ণিত হয়েন। ২॥ তিনি অশরীরী হইয়া সর্ববিধ শরীরে অবস্থান 
করিতেছেন ; কিন্তু শরীরে অবস্থান করিলেও শাগারিক কোন কাধ্যে 
লিপ্ত হয়েন না। ৩॥ তিনি আমার অন্তরাম্থা, তোমার অস্তরাত্মা, একং 
দেহী অপর সকলেরই অস্তরাক্মা; তিশি সকলেব সাঙ্ষা, সকলকেই দশন 
করেন, কিন্তু কেহ কখনও তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হর না। ৪ ॥ তিনি 
বিশ্বমূদ্ধা, বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বাক্ষি এবং বিশ্বনািক ; তিনি এক হইয়াও 
স্বেচ্ছাক্রমে বহুক্ষেত্রে বথান্থথে বিচরণ করেন ।৫॥ তিনি শরীররূপক্ষেত্র, ও 
শুভাশুভ বীজ সকলে যুক্ত ভইয়া, তৎসস্ত অবগত হয়েন) অতএব ক্ষেব্রজ্ঞ 
নামে উক্ত হয়েন।এ সাংখ্য অথবা যোগবিধি দ্বারা ভূতগ্রামে তাহার এই 





৩২২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা 


চিন্তয়ামি গতিং চাস্য ন গতিং বেম্মি চোত্তরাম্‌। 

বথাজ্ঞানং তু বক্ষ্যামি পুরুষং তু সনাতনম্‌ ॥ ৮ ॥ 

ভস্যৈকত্বং মহত্বং চ স চৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ । 

মহাপুরুষশব্ং স বিভর্ত্যেকঃ সনাতনঃ ॥ ৯ ॥ 

একো হুতশো বনৃধা সমিধ্যতে একঃ ক্ুষ্যস্তপসো যোনিরেকা। 
একো বাযুর্ধহুধা বাতি লোকে মহোদধিশ্চান্তসাং যোনিরেকঃ। 
পুরুষশ্চৈকো নিগুণো বিশ্বন্ূপস্তং নিগুণং পুরুষং চাবিশস্তি ॥ ১* ॥ 
হিত্বা গুণময়ং সর্ব্ং কর্ম্ম হিত্বা শুভাশুভম্‌। 

উভে মত্যানৃতে ত্যক্ত1 এবং ভবতি নিপুণ; ॥ ১১॥ 


গতি ও অগতির বিযর কেহ জানিতে পারে না। ৭॥ ইহার গতির বিষয়ই 
আমি চিন্তা করি) কিনব সেই শ্রেষ্টা গতির বিষয় আমিও সম্যক জানিতে 
পারি নাই। যাহা হউক সেই সনাতন পুরুষকে আমি যতদুর জানিয়াছি, 
তাহা বলিতেছি। ৮ ॥ সেই পুরুষ এক (অদ্বৈত) ও মহত, শ্রুতি স্বয়ং 
তাহাকে অদ্বৈত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তিনিই মহাপুরুষ-শনবাচা, 
তিনি সনাতন, এবং তিনি এক হইয়াও বিশ্বকে ধারণ করিতে- 
ছেন।৯॥ যেমন এক অগ্নি বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন, সুধ্য এক হইয়াও 
বহুধা দৃষ্ট হয়েন, তাপ কলের যোনি নানারপ দৃষ্ট হইলেও, বাস্তবিক 
তৎসমস্তই এক, একই বাধু বনুরূপে প্রবাহিত হয়, এবং সমুদ্রই সমুদয় 
জলের একমাত্র উৎপত্তি স্থান; তদ্রপ পুক্ষও এক ও নিপুণ, অথচ চরাচর 
বিশ্বরূপ; অস্তিমে সেই নিগুণ পুরুষেই সকল প্রবিষ্ট হয়।১০|| গুণময় 
সমন্ত পরিত্যাগ করিয়া, শুভাশুভ কর্মসমুদয় পরিহার করিয়!, সত্য ও মিথ্যা 
পরিক্ষেপানস্তর (অর্থাৎ জগতে সকলই ত্রদ্মময়,এইরূপ ধারণা করিয়া ), 
জীব নিগুণতা। লাভ করে ॥১১। 


দ্বিতীয় অধ্যায়__চতুর্থ পাদ- ব্রদ্ষবিদ্ভার প্রমাণ। ৩২৩ 


অচিন্তাং চাপি তং জ্ঞাত্বা ভাবসক্ষং চতুষটয়ম্‌। 
বিচরেদযোহসমুরদ্ধঃ স গচ্ছেৎ পুকষং শুভম্‌ ॥ ১২ ॥ 
এবং হি পরমায্ানং কেচিদিচ্ছস্তি পণ্ডিতাঃ। 
একাস্মানং তথাতআ্মানমপরে জ্ঞানচিস্তকাঃ ॥ ১৩ ॥ 

তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যং নিগ্ডগঃ স্বৃতঃ। 

স হি নারায়ণো! জ্ঞেয়ঃ সর্বাত্বা পুরুষে! হি সঃ ॥১৪| 
ন নিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাস্তসা । 

কর্মাস্মা ত্বপরো! যোইসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যৃজ্যতে ॥১৫। 
স সপ্তদশকেনাপি রাশিন! যুজাতে চ সঃ। 

এবং বহুবিধঃ প্রোক্তঃ পুকষস্তে যথাক্রমম্‌ ॥১৩। 


যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলাস্পদ পুরুষ সেই অনিন্ত্য পুরুষকে এবং তাহার চতুর্বিধ 
(বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয় ) ভাবকে অবগত হইয়া অবস্থিতি করেন, 
তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ন হয়েন !১২। কোন কোন পণ্ডিত (যাহার! 
ভক্তিমার্গাবলম্বী তাহারা) এইরূপ সাধন অর্থাৎ বিশবপ্রলতি চতুর্বিধরূপে 
এবং তদতীতরূপে (অর্থাৎ সগুণ এবং নিপুণ উভয়রূপে ব্রহ্ষের ধ্যানসম্পন্ন 
হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন; অপর জ্ঞানযোগিগণ স্বীয় জীবাম্মাই ব্রহ্ম 
এই অভেদ-ধ্যান দ্বার! তাহাকে প্রাপ্ত হন। .৩॥ তন্মধ্যে পরমায়া নিয়তই 
নিগুণ) ভীহাকেই সর্ধাস্মা-পুরুষ ও নারায়ণ বলিয়া জানিবে।১৪।॥ জল 
যেমন পদ্মপত্রের সহিত মিলিত হয় না, তদ্দপ ভিনি কর্ম্দফলের দ্বার 
লিপ্ত হন না) কিন্তু যিনি জীবরূগী, তিনি কর্ধে যুক্ত হন; স্ৃতরাং তাহার 
মোক্ষ এবং বন্ধ ঘটিয়া থাকে ।১৫॥ এই শেষোক্ত ব্ূপেই তিনি সপ্দুদশ 
রাশির (অর্থাৎ সথক্ম্দেহ, যাহা! একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র ও অহঙ্কারাত্মক, 
তাহার) সহিত যুক্ত হন। পুরুষ যেরূপে বহুবিধ হন, তদ্বিষয় যথাক্রমে 


২১২৪ ব্রহ্মবাদী ঝষি ও ব্রন্মাবিষ্ভা । 


যন্তৎ কৃতন্নং লোৌকতন্তস্ত ধাম বেদ্যং পরং বোধনীয়ঃ স বোদ্ধা। 

মস্তা মন্তব্যং প্রাশিতা প্রাশনীয়ং ভ্রাতা ঘ্রেয়ং স্পর্শিতা স্পর্শনীয়ম্‌।১৭। 

রষ্টা দরষ্টব্ং শ্রাবিতা আবণীয়ং জ্ঞাতা জ্ঞেয়ং সগুণং নিগুণঞ্চ। 

যদ্বৈ প্রোক্তং তাত সম্যক্‌ প্রধানং নিতাং চৈতচ্ছাশ্বতং চাবায়ঞ্চ ॥১৮। 

যদৈ হতে ধাতুরাদাং বিধানং তদ্দৈ বিপ্রাঃ প্রবদন্তেইনিরুদ্ধম্‌। 

যদ্বে লোকে বৈদিকং কর্ম সাধু আশীর্ুক্তং তদ্ধি তন্তৈব ভাব্যম্‌ ১৯ 

দেবাঃ সর্বে মুনয়ঃ সাধুশাস্তাস্তং প্রাগংশে জ্ঞভাগং ভজস্তে 

অহং ব্রহ্মা আগ্য ঈশঃ গ্রজানাং তন্মাজ্ঞাতস্প্চ মত্ত প্রস্ততঃ ॥২০॥ 

মত্তে। জগজ্জঙগমং স্থাবরং চ সর্ব্বে বেদাঃ সরহন্তা তি পুত্র ৫২১॥ 
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ।১৬। যিনি সমগ্র লোকতন্বের আশ্রয়স্বরূপ, 
তিনিই পরম বেস, তিনিই বোধনীয়, আবার তিনিই বোদ্ধা ) তিনিই মস্তা, 
আবার তিনিই মন্তব্য; তিনিই ভোক্তা, আবার তিনিই ভোগ্য ) তিনিই 
স্রাত।,আবার তিনিই স্রেয়; তিনিই স্পর্শকর্তা, আবার তিনিই স্পর্শনীয়।১৭॥ 
তিনি দ্রষ্টা, আবার তিনিই দ্রষ্টব্য) তিনিই শ্রবণকর্তা, আবার তিনিই 
শ্রাবণীয়। তিনি জ্ঞাত আবার তিনিই জ্ঞেয়) তিনি সগুণ আবার তিনিই 
নিপুণ; যিনি প্রধান নামে উক্ত হইয়াছেন ও নিত্য বলিয়া কথিত হইয়া- 
ছেন, তিনি এই শাশ্বত অব্যয় পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।১৮॥ যিনি জগতমষ্টা 
ধাতার আগ্বিধান হিরণ্াগর্ভ, তিনি এবং অনিরুদ্ধ ববিশ্বমুন্তি) অভিন্ন বলিয়া 
বিপ্রগণ কীর্তন করেন) লোকমধ্যে যে সকল মঙ্গলযুক্ত, সাধু, ও বৈদিক, 
কনম্মসকল আচরিত হয়, তাহা তাহারই বলিয়া চিন্তা করিবে ।১৯॥ সমস্ত 
দেবগণ, মুনিগণ, সাধুগণ, শাস্তগণ, ত।হাকেই সর্বপ্রথম যক্তভাগ দিয়া 
ভজনা করেন, সর্ব প্রজার ঈশ্বর ও আদি আমিও তাহা হইতে জাত 
হইয়াছি, তুমি রুদ্র আমা হইতে জাত হইয়াছ।২০। হে পুত্র ! আমা হইতে 
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ এবং সরহস্ত বেদ সকল স্ষ্ট হইয়াছে । ২১॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়_ চতুর্থ পাদ- ত্রঙ্াবিষ্ভার প্রমাণ । ৩২৫ 


চতুর্ব্বিক্তঃ পুরুষ; স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি। 
এবং স ভগবান স্বেন জ্ঞানেন প্রতিবোধিতঃ ॥২২ ॥ 
এতত্তে কথিতং পৃত্র যথাবদমুপৃচ্ছতঃ । 

খাজ্ঞানে তথা যোগে যথাবদনুবণিতম্‌ ॥২৩ ॥ 


সেই পরম পুরুষ এইরূপ চতু্ধী * বিভক্ত হইয়া যদচ্ছাক্রমে ক্রীড়া করেন। 
এইরূপ সেই ভগবান্কে স্বীর বলিয়া ভ্ঞান করিলে, তিনি 'গ্রতিবোধিত 
ভয়েন ।২২॥ হে পুত্র! তুমি যাভা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা সাংখ্যজ্ঞান 
এবং ভক্তিশান্ে যেরূপ বর্ণিত হইরাছে, তাহা যথাবথরূগে তোমার নিকট 
কীর্তন করিলাম ।২৩| 


উপসংহার । 


এইরূপে ব্রঙ্গের নিশুণতা ও সপ্ণতা “পতি শ্মতি প্রচিতি সমুদর 
শাস্ত্রে, কািত হইয়াছে । ব্রঙ্গ নিগুণিরূপে পূর্ণাদ্বৈত, চরাচর সমস্ত বিশ্ব 
তৎস্বরূপে প্রতিষ্টিত ) গুগ "অথবা জীব বলিয়া, প্রথকৃরূপে-প্রকাশমান 
কোনবস্তরর স্ফুরণ তদবস্থায় নাই, সকলই ব্রন্স্বরূপের অন্তর্গত) দৃক্‌ 
অথবা দৃশ্তর্ূপে কোন শক্তির বিকাশ তদবস্থায় নাই ) কারণ সমস্ত জগৎকে 
আত্মন্বরপে ভুক্ত করিয়া, এক ওক্ধাই বর্তমান আছেন ) কেবা ড্রষ্টা হইবে, 
কেইবা দৃষ্ট হইবে? পরন্ত এইরূপ হইয়াও ব্রহ্ম পুনরায় আপনাকে 
অনন্তরূপে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া দর্শন করেন। ইহাই তীহার সর্ব 


* বি, তৈজজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় ( অশুরুদ্ধ, প্রায়, সহ্ধধণ ও খানুদেব ) 


৩২৬ ্রক্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা। 


শক্তিমত্তা ( সগুণাবস্থা ) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই সগুণাবস্থার প্রথম 
শুরে পৃথক পৃথক রূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত উন্দুখতাবুক্ত দৃক্‌- 
শক্তি প্রকাশিত আছে। এই দৃকৃ-শক্কি পুরুষ নামে আখ্যাত হয়েন। 
তাহাতে বে অনন্তরূপী হইবার নিমিত্ত উন্ুখতা বর্তমান থাকে, 
ইহাই প্রকাশিত জগতের বীজ, এবং ইহাকেই প্রকৃতি বলে। 
যখন এই প্রকৃতিকে (উন্মুখতাকে ) প্রধান কল্পনা করিয়া, দৃকৃ- 
শক্তিকে তৎসহিত সমন্বিততাবে-মাত্র দেখা যায়, তখন এই প্রকৃতির 
নাম “প্রধান” হয়, আর যখন দৃক্-শক্তিকে প্রধানরূপে কল্পনা করিয়া, 
এই উন্মুখতাকে তাহার অঙ্গীভূতরূপে-মাত্র অস্িত বলিয়া দেখা যায়, 
তখন তাহাকে পুরুষ বলা যায়। এই পুরুষই “সগুণ ব্রহ্ম” ও 

্রহ্ধ” আখ্যা প্রাপ্ূ হয়েন। যে অবস্থায় তাহার এই উন্মুখতা নাই, 


সেই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, তাহাকে কেবল “নিগুণ ব্রহ্ম”, 
“নিত্য-মুক্ত” ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। 


এই প্রক্কৃতিযুক্ত পুরুষহইতে গুণাম্ক জগৎ প্রকাশিত হয়; 
সুতরাং এই জগতের প্রত্যেক অংশেই সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে দৃকৃ- 
শক্তি (পুরুষ) প্রবিষ্ট আছেন। প্রত্যেক অংশে ব্যষ্টিভাবে পুরুষ 
অনুপ্রবিষ্ট আছেন, ইহা৷ সহজেই বোধগম্য হয়। সর্ববিধ জীব-জস্তর দেহে 
দৃকশক্তির অনুপ্রবেশ থাকাতে, আমরা প্রত্যেককে পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীব বলিয়া 
দেখিতেছি। কিন্তু সমষ্টিভাবেও যে জগতে জীব-শক্তি অনুপ্রবিষ্ট আছে, 
তাহা তদ্রপ সহজে বোধগম্য হয় না। অতএব পুনরুক্তি হইলেও, 
পুর্বপাদোক্ত একটি দৃষ্টীস্তদ্বারা তাহা পুনরাগ স্পষ্টাক্কৃত হইতেছে-_আমি 
একটি দেহধারী জীব, আমার দেহের সর্বাংশব্যাপিয়া, তাহার বোদ্ধা- 
স্বরূপে, এবং তাহার সহিত অভিন্নজ্ঞানে, আমি অবস্থান করিতেছি। 
কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব- 
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স্মষ্টির একত্রীভূত দেহদার! আমার এই দেহ সংগঠিত হইয়াছে; প্রতোক 
গুক্রবিন্দ, প্রত্যেক রক্তবিনু, প্রত্যেক মাংসকণিকা, অস্থিকণিকা 
এবং মজ্জাকণিকা অসংখ্য জীবদেহরূপে বর্তমান আছে; ইহা পূর্ব- 
বন্তী পাদে বর্নিত হইয়াছে । বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই সকল 
জীব আমার চেতনাদ্ধারা চেতনাপ্রাপ্ত, আমার জীবনের দ্বারা জীবিত, 
এবং আমার মৃত্যুতে ইহাদের সকলেরই মৃত্না সংজ্ঘটিত হইয়া থাকে । 
সমগ্টিগতদেহে সমষ্টিভাবে যেমন জীবচৈতন্ত অন্ধপ্রবিষ্ট হয়, তাহা যেমন 
একজন আমি-স্বরূপ পুরুষ; আবার এই দেহের প্রত্যেক অংশেও 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে এই জীবচৈতন্ত অনুপ্রবি্, তন্িমিস্ত প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অংশও এক একটি পৃথক জীব। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দেহের মধ্যে পুনরায় তদপেক্ষাও স্ষুদ্রতর অসংখ্য জীব বর্তমান আছে; 
অন্ুবীক্ষণ বন্ত্রলাহায্যে তাহা আমরা এক্ষণে কতকপরিমাণে পরিজ্ঞাত 
হইতে পারি । এইরূপ নানাবিধ মন্তুবা, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উ্ভিদ্‌ 
প্র্নতি-সমন্বিত পৃথিবীমণ্ডল একটি বৃহৎ জীব। আমার দেহের শোণিত- 
স্থিত কষুত্র ক্ষুদ্র জীবসকলের পক্ষে, তাহাদের বিচর্ণস্থান-আগার দেহই 
পৃিবীস্বরূপ জড়বন্ত;) এইবূপ পৃথিবীর সহিত তুলনার আমাদের 
তায় ক্ষুদ্র জীবের তৃপৃষ্ঠই বিচরণ-স্থান; অতএব প্রথিবাকে আমরা জড় 
বলিয়াই বোধ করি। কিন্তু ইহাতেও দৃক্শক্তি নিবিষ্ট থাকাতে, 
ইহা একটি বৃহৎ জীব ; এইক্ূপ পৃথিবী আবার এ্রহাদি-সমগিত কৃর্্য- 
মগ্ুলের এক ক্ষুদ্রাংশরূপে অবশ্থিত। সমগ্র জ্যোতিগ্্মওল-সদন্িত হুর্যা- 
মগ্ডলাধিষ্টিত পুরুষকে সাধারণত: আমরা বিরাট পুরুষ নামে আখ্যাত 
করিয়া থাকি । এইকরূপে এই বিরাটও আবার ঞরুবসমন্বিত শিশুমার- 
নামক বৃহৎবিরাটের অংশ। এইরূপ বিচার দ্বারা সনি ও ব্ঠ্টিভাব 
বোধগম্য হয়। এক এক স্তরে অবস্থিত ব্য্-ভীবের তুলনায় তৎ্সমঞ্টি- 


৩২৮ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবি্ভা ॥ 


গতজীব ঈশ্বর বলিয়া পরিকরিত হয়েন। উত্তরোত্তর সমস্ত স্তরেই 
এইরূপ বিচারদ্বারা সাধারণ দৃষ্টিতে জীবও ঈশ্বর নাম হইয়া থাকে । 
এইরূপে সগুণ ব্রহ্ম এক হইলেও, গুণসকলের বিভিন্নরূপে-সমস্টিগত 
প্রত্যেক অংশে দৃক্শক্তি অন্থপ্রবিষ্ট হওয়াতে, সমষ্টি ও ব্যক্টরূপে ঈশ্বর 
ও জীব-ভেদে, জীব অনন্ত। পর ব্রন্মের সহিত একত্বক্ঞান হইলেই, জীবের 
মুক্তি সংসাধিত হয়। পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়া জীবের যে জ্ঞান, তাহা অপূর্ণ-জ্ঞান, 
সুতরাং তাহাকে ভ্রম বল্লা যায়। অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইলে, এই ভ্রমজ্ঞানের 
অবসান হয়: গুণান্বক সমস্ত জগৎকে ব্রহ্গরূপে দর্শন হয় । ইহাই শ্রীমচ্ছঙ্ক- 
রাচার্ধাধূত অন্ধকারস্থলে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির দৃ্টান্তের প্রকৃত সার। অন্ধকার 
স্থলে রজ্জু দেখিয়া সর্প বণিয়া ভ্রম জন্মে; কিন্ত আলোকদ্বার! দৃষ্টবস্তর 
স্বরূপ প্রকাশিত হইলে, সর্পন্রম বিদুরিত হর, এবং তাহার রঙ্জুবপতার 
বোধ জন্মে। তদ্দপ অপূর্ণভ্তানান্বকারে বস্তসকল পুথক্‌ পৃথক্‌ অস্তিত্ব- 
শালী বলিয়া বোধ হর ; কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানরূপ আলোক গ্রকাশিত হইলে, 
তৎসমস্ত স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়াই__তাহা! হইতে পৃথক্রূপে অস্তিত্বশালী 
নহে বলিয়াই,__প্রতীতি জন্মে। অন্ধকারে দৃষ্টবস্ত একদা মিথ্যা নহে, 
তাহা সর্প বলিয়া যে বোধ, ইহাই ভ্রম) আলোকদ্বারা তাহার রক্জুবপত্ব 
জ্ঞাত হইলে সেই ভ্রম দুরীত হয়। তদ্রপ দৃষ্টজগৎ্ মিথ্যা নভে, 
রঙ্গহইতে স্বরূপতঃ পৃথকৃঅন্তিত্বশালী বলিয়া যে ইহার বোধ, তাহাই 
্রমাত্বক) অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইলে, সেই অপূর্ণজ্ঞান দূর হইয়া 
বায়? দৃষ্টগতের ব্রন্ধন্বরূপত্ব পরিজ্ঞাত হয়। এইবূপে ্রীশঙ্করাচার্য্যের 
প্রদর্শিত দৃষ্টান্তও সার্থক হয়। প্রীভগবান্‌ কপিলদেবও সাংখ্যস্থত্রে এই 
ৃষ্টান্তদ্বারাই মুক্তির স্বরূপ বর্ণন! করিয়াছেন। বস্তৃতঃ মায়ার বরক্মরূপত্ব, 
অথবা ব্রহ্মহইতে ভিন্নরূপত্ব, বুদ্ধিদ্বারা নির্ববচনীয় নহে বলিয়া যে শঙ্করাচার্য্য 
বর্ণন করিয়াছেন, তাহার এই মত এবং ব্রন্গের দ্বিপতা, যাহা 
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এইস্থলে প্রমাণীক্কৃত হইল, তন্মধ্যে প্রভেদ যে অতি হুক ও অকিঞ্চিৎ- 
কর, ইহা ইতিপূর্বে বিচার করা হইয়াছে; স্থৃতরাং ইহা উপেক্ষা করিলেও 
বিশেষ ক্ষতি হয় না। লৌকিক ব্যবহারে জীবের বহুত্ব এবং সৃষ্টির 
যথার্থতাবোধ শঙ্করস্বামীও স্বীকার করিয়াছেন। জীব ও ব্রঙ্গে অভেদ- 
ভাবনারূপ যে জ্ঞানযোগ, তাহাই তাহার শারীরক ভাষ্যোল্লিখিত উপ- 
দেশের প্রকৃত বিষয়। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া, আপনাকে তাহাহইতে স্বতস্ব 
ব্স্বরূপে ভাবনা, আর জগৎ মিথ নভে, গুণাঘ্মকমাত্র, পুরুব তাহাহইতে 
ভিন্ন, বিচার দ্বারা এইকপ স্থির করিয়া, আপনাকে গুণাতীত বিভূ আম্মা- 
স্ববপ বলিয়া ভাবনা, এই উভয়েব মধো কার্ধাত কোন প্রভেদ নাই। 
উভয় প্রণালীতেই দ্র্টা জীবাংশকে গুণীতীত পরমপুরুষ অথবা পরমাম্ম! 
বলিয়া অভিন্নরূপে ভাবনাই উপদেশের গ্রক্কৃত সার। সাংখ্যযোগকেই 
জ্ঞান-যোগ বলা বায়, ইহা পরবর্তী পাদে বিবৃত হইবে ) স্থৃতরাং 
শঙ্করস্বামীর প্রকৃত প্রস্তাবে সাংখামার্গীবলম্বী বলিয়াই পরিগণিত হওয়া 
উচিত। মহধিবেদব্যাসপ্রণীত বেদাত্তহথত্র প্রক্রতপ্রস্তাবে ভক্তিমার্গাবলঙ্থী 
যোগিগণের অভাষ্টদায়ক, তাহা গরে বিশেবরূণে প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু 
জ্ঞান-মার্গ ও ভক্তি-মার্গ উভয়ই মোক্ষপ্রদ ) মুতরাৎ শেষফলে ইহাদের 
কোন তারতম্য নাই। কেবল সাধন-অবস্থায় প্রণালার তারতম্য আছে। 
এই নিষিত্ত শ্রীভগবান্‌ গীতার পঞ্চম অধায়ে বলিয়াছেন__ 
“সাংখ্য-যোগৌ * পৃথগ্বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভরো-বিন্দতে ফলম্‌ঠ। ॥ ৪ | 





শী শশী শা ও হিরন টি 


ক এইস্থলে যোগ শব্দে গুক্তিযোগান্তগত বন্ষে কর্মার্রণরূণ দির্দল কর্মযেগ 
বুঝতে হইবে । “ব্রন্ষণাধাক কর্ধাণি মঙ্গং তাক! করোতি যঃ ইত্যাবিকপ ভিযোগ 
ই অধ্যায়ের ৪র্থ প্লোকোত যোগের ব্যাখ্যা স্থলে বিবৃত হইয়াছে। 


৩৩০ ব্রঙ্গাবাদী খধি ও ব্রহ্মবিদ্ভা । 
“্যৎ সাংখ্যেঃ প্রাপ্যতে স্থানং তর্‌ যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি”” || ৫ ॥ 


ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রন্মবিদ্ভার প্রমাণ-নামক চতুর্থপাদ সমাপ্ত $ 
ইতি বৈদিক ব্রহ্গবিগ্া-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 
ও তৎসং 


ও শ্রীগুরবে নমঃ 
শু হরিঃ। 


ব্রক্মবাঁদী খষি ও ত্রহ্মবিচ্া 


তৃতীয় অধ্যায়--গ্রথম পাদ। 


দর্শনাধিকার নির্ণয় । 


শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত ব্রহ্মবিদ্ভা সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। দর্শনশাস্ত্রে 
প্রমাণবিচারদ্বারা এই ব্রক্গবিদ্তাই উপদিষ্ট হইয়াছে। পরস্ত পূর্বে বলা 
হইয়াছে যে, শিষ্যদিগের অধিকার ও জিজ্ঞাসার ভেদানুসারে আচার্য্য 
খধিগণ তীহাদের প্রদত্ত উপদেশের বিভিন্নতা করিয়াছেন। অগ্নবয়স্ক 
বালকগণ উপনীত হইয়া বিগ্কালাভের নিমিত্ত আচার্ধাসমীপে বাস করিতে 
আরম্ত করিলে, প্রথমতঃ আচাধ্যগণ তাহাদিগকে বেদ পাঠ ও গান করিতে 
অভ্যাস করাইতেন ; বেদ অধীত হইপে, তাহার অর্থ উপদেশ করিতেন ১ 
এবং যাহাতে তীহারা বেদোক্ত বাগযজ্ঞাদি বৈধক্রি়া সম্পাদন করিতে 
উত্তমরূপে দক্ষতালাভ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত অবশেষে বিগ্যার্থিগণকে 
পূর্ব-মীমাংসা-দর্শনোক্ত বিচারপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। পরন্ 
ইতিপৃর্ব্রে বলা হ্ইয়াছে যে, বেদেন কর্মকাণ্ডের প্রতি চিবকালের নিমিত্ত 
নিষ্ঠা উৎপাদন কর! বেদের চরম অভিপ্রায় নহে) মন্ুষ্যকে মুমুক্ষু করাই 
বেদের মুখ্য উদ্দেশ্ত। অতএব আচার্যয-ধধিগণ বিদ্যার্থিগণকে মুমুক্ষ 
করিবার নিমিত্ত, বেদপাঠশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ত্াহারদিগের অস্যরে 
জীবতত্ব ও জগত্তত্ব বিষয়ে চিন্তার উদয় হয়, তদ্বিষয়েও, অধিকার 
অনুসারে, উপদেশ প্রদান করিতে ত্রুটি করিতেন না। 


৩৩২ ব্রহ্মাবাদী ঝষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


্রবর্তীবস্থাপন্ন বুদ্ধিমান্‌ বালকদিগের পক্ষে বৈশেধিকদর্শনই প্রথৰ 
অধ্যয়নোপযোগী। যাহাতে বালকদ্িগের মনে জাগতিক জ্ঞাতব্য বিষয়- 
সকলের ধারণা উপজাত হয়, তন্রপে তাহা অতি সরলভাবে বৈশেষিক 
দর্শনে উপবিষ্ট হইয়াছে । জগতের পদার্থসকল অসংখ্য ; ইহাদিগকে দ্রবা, 
গুণ ও কর্ম, এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, সামান্য, বিশেষ, ও সমবেত- 
রূপে ইহাদের সম্বন্ধে এই দর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে। অনন্ত জগতের 
অনস্ত পদার্থকে এইরূপে একত্র ধারণ! করিতে শিক্ষা ছার! বুদ্ধি প্রশস্ত 
হয়। বুদ্ধি প্রশস্ত হইলে, ক্রমশঃ এই সকল পদার্থের বথার্থ তত্বজ্ঞান- 
লাভের নিমিত্ত উৎসাহ জন্মে । 

অতঃপর বুদ্ধির ধারণাশক্তি কিঞিৎ্ বদ্ধিত হইলে, তর্কবিস্তা সম্যক 
অবগত হইবার নিমিত্ত মহধি গৌতম প্রণীত ন্যায়দশন পঠিতব্য। ইহা! দ্বারা 
বুদ্ধি এইরূপ পরিমাঙ্জিত হয় বে, অতিন্ম্্র বিষরও ধারণা করিবার জন্য 
তখন মম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। প্রমাণের স্বন্ূপ এবং তাহার নান! প্রকার 
গ্রভেদ উপদেশ করাই গৌতমস্থত্রের মুখ্য উদ্দেস্ত । পরন্ত যাহাতে কুতর্ক- 
দ্বারা বুদ্ধি ভ্রষ্ট ন! হয়, তন্নিমিত্ত মহষি গোতম বু'তর্কেরও সর্ববিধ স্বরূপ 
উপদেশ করিয়া, তাহা পরিহারের প্রণালীসকলও স্ঠায়দর্শনে বিশেষরূপে 
উপদেশ করিয়াছেন। অধিকন্ত বেদের প্রামাণিকতা স্থাপন ও মুক্তির 
উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়া, পরম কাক্ণিক মহধি, বাহাতে শ্িষোর মতি 
অকল্যাণকর নাস্তিকতার দিকে ধাবিত না হর এবং মোক্ষলাতের নিথি 
বৈরাগাসৃক্ত হয়, তদ্বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে বিশ্বৃত হন নাই। বর্তমান- 
কালে গৌতমস্ত্রের অধ্যয়ন অনেবস্থণেই প্রচলিত নাই। প্রাথমিক 
শিক্ষার নিিত্ত বৈশেষিকর্শনে বে দ্রব্য গুণ প্রত্ৃতি বট পদার্থের 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদবলম্বনে গৌতমস্থত্রোক্ত প্রমাণবিষয়ক 
উপদেশের সাহায্যে বঙ্গদেশে পরমাণুকারণহস্থাপক “নবন্তাক়', প্রবন্তিত 


তৃতীয় অধ্যায়--প্রথম পাদ-_দর্শনাধিকার নির্ণয় । ৩৩৩ 


ইইয়াছে। ইহাই বৈশেষিক জগৎকারণবাদ বলিয়া এক্ষণে পরিচিত। 
এক্ষণে বঙ্গদেশে এই নব্যন্তায়েরই আলোচনা অধিক প্রচলিত । প্রাচীনকাল 
হইতেই এক শ্রেণীর পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার করিয়া আপিতেছিলেন। 
ইহাই বেদাস্তদর্শনে ও সাংখ্যদর্শনে খণ্ডিত হইর়াছে। এতদ্বারা খষিদ্িগের 
মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ থাকা প্রমাণিত হয় না। 

অতঃপর বিচারপ্রণালী উত্তমরূপে অবগত হইলে, পুর্বমীমাংসা দর্শন 
গঠনীয়। এই দর্শন পাঠ করিলে বেদোক্ত সম্যক কন্ধকাণ্ডে সম্পূর্ণ 
অভিজ্ঞতা জন্মে। প্রাচীনকালে এই নীমাংসাদশনপাঠান্তেই অধিকাংশ 
বিস্তার্থী, গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিয়া, পাণিগ্রহণপুর্বক গৃহস্থাশ্রম 
অবলম্বন করিতেন। 

বৈশেধষিকদর্শন ও ন্তারদশনের উপদেশের সহিত পুর্বমীধাংসাদর্শনের 
কোন কোন উপদেশের বিভিন্নতা আছে, সন্দেহ নাই) যেমন “শব্বকে'” 
বৈশেষিকদশনে অনিত্য বলিয়া ব্যাথ্যা করা হইয়াছে; পরপ্ধ পুর্বমীমাংসা- 
দশনে ইহাকে নিত্য বলিক্কা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু হহাতে যে 
প্রকৃতপক্ষে কোন মতবিরোধ নাই, তাহা উক্ত দশনসকল ব্যাখ্যাকালে 
প্রমাণিত করা হইবে । এক্ষণে এইনাত্র স্মরণ রাখা উচিত যে, বিস্তার্থী 
বালকের বুদ্ধিবৃন্তির মাহ্িনানহকারে তাহার অধিকারের পণিবর্ধন অবস্ত- 
স্তাবী। বালকদ্দিগকে দিবারাত্র-প্রভৃতি ব্যাপার বুঝাইতে, সুম্যাদি গগনস্থ 
জ্যোতির্ময় পদার্থদকল পৃথিবীকে অহ্রহঃ প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া 
প্রথমে উপদেশ করা হর) পরন্ত বরেবৃদ্ধির সহিত তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি 
প্রস্ুটিত হইলে, সেই উপদেশ ভ্রান্ত এবং পুথিথাই স্দ্যকে অহরহঃ 


মতবিরোধ করনা করা যেমন অসঙ্গত, দ'শনিকদিগেতর মধ্যে মতবিরোধ 
কল্পনাও তদ্রপ অনঙ্গত। এই সকল দর্শন সবিস্তার পৃথক্রূপে পরে 


৩৩৪ ব্রহ্মবাদী খধি ও ব্রঙ্গবিদ্তা । 


ব্যাখ্যা করা হইবে; সুতরাং এই স্থলে তদ্বিষয়ের আর বিশেষ সমী- 
লোচনা কর! হইল না। 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, মীমাংসাদর্শনপাঠাস্তে অধিকাংশ বিদ্যর্থিগণ 
গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিতেন। পরস্ত তাহাদ্দিগের মধ্যে অনেকের 
ত্পেক্ষা উচ্চ উপদেশ লাভের নিমিত্তও অধিকার জন্মিত ? ব্রহ্গচরয্যাব- 
আন্বন এবং বেদ ও পূর্বোক্ত দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নদ্বারা, কাহার কাহার 
বুদ্ধি এইরূপ মার্জিত হইত যে, কেহবা সংপারের রতি অতিশয় বৈরাগ্য- 
যুক্ত হইয়৷ সাংখ্যদর্শন অধ্যয়নে ও সাংখ্যজ্ঞান সাধনে অধিকার লাভ 
করিতেন ? কেহবা বেদাগ্রদর্শন অধ্যয়নে ও বেদাস্তোপদিট পুর্ণাঙ্গ ্রহ্মবিদ্ঠা- 
লাভে অধিকারী হইয়া, তাহাই দাধন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এই উভয় 
'শ্রেণীর বিগ্যার্থীই মুমুক্ষু বলিরা গণ্য। ইহাদের মানসিক প্ররুতি অনুসারে 
্রহ্মবাদী আচার্যযগণ ইহাদিগকে সাংখ্যক্ঞন অথবা বেদাস্তজ্ঞান উপদেশ 
করিতেন। এই ছুই দর্শনের উপদেশ প্রণালী অতিশয় বিভিন্ন প্রকারের, 
অতএব দার্শনিক বিরোধ বলিতে, সচরাচর বেদাস্ত ও সাংখ্যদর্শনের 
বিরোধই, বোধগম্য হয় । অতএব এই ছুই দর্শনের অধিকারভেদ ও 
উপদেশ প্রণাপী এই পাদের অবশিষ্টাংশে বিশেষরূপে বিবৃত হইতেছে । 

এই গ্রস্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পারে অধিকারবিচারে, যে সকল 
পুরুষকে মুমুক্ষু বলিরা বর্ণনা কর! হইয়াছে, ত্াহারাই ব্রন্ধবিগ্ভা লাভের 
প্রকৃত অধিকারী । ইহারা প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, জ্ঞ'নমার্গা ও 
ভক্তিমার্গী। জ্ঞানমার্গী'দগের জ্ঞানযোগে অধিকার, ভক্তিমার্গাদিগের 
ভক্তি-যোগে অধিকার । যাহারা সংসারকে ছুংখাত্বক দেখিয়া ততপ্রতি 
অতিশক় বিরক্ত হইয়াছেন, এবং যাহারা ব্যতিরেকে-বুদ্ধিবিশিষ্ট, অতি সুক্ষ 
দর্শী, এবং আত্মানাত্ম-বিচারক্ষম, তাহাদিগেরই জ্ঞানযোগে অধিকার। 
ধাহাদের বুদ্ধি সুপ অথচ সমন্বয় ) স্থতরাং যাহারা পার্থক্যের মধ্যে একত্ব 


তৃতীয় অধ্যায় _প্রথম পা-_দর্শনাধিকার নির্ণয় । ৩৩৫ 


দর্নন করিতেই স্বভাবতঃ উন্মুখ, এবং ধাহারা ভগবদ্‌গুণগ্রাম শ্রবণে 
তত্প্রতি অন্ুরাগবিশিষ্ট, তাহারাই তক্তিযোগের অধিকারী । সাংখ্য- 
দর্শনে পূর্বোক্ত জ্ঞানেগাধিকাবী শিষোর অধিকার । ভগবান্‌ কপিলদেৰ 
মহধি আম্রিকে প্রথম এই সাংখাঞ্ঞন উপদেশ করেন; মহধি আন্ুরি 
স্বশিষ্য পঞ্চশিখাচার্নকে, তাহা উপদেশ করেন। শিষ্য-পরম্পরা ক্র 
কপিলোপবিষ্ট সাংখান্থত্রসকপ পরিবন্ধিত হইরা, তাহা সাংখ্যপ্রবচনস্থত্র 
নামে আখ্যাত হয়। পরে ঈশ্বরক্কব্ এই জ্ঞ।ন প্রাণ হইয়া, সাংখ্যপ্রবচন 
হত্রের আখ্যার্িকা ও পরবাদখিচারাংশ-বাতীত, অবশিষ্ট মূল সুত্রসকল 
কাপ্রিকাকারে সংক্ষেপতঃ বর্ণন! করিয়া, সাংখাকারিকা নামে শ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। তদবধি সাংখ্যকারিকাই অধিকপরিমাণে প্রচলিত হই! মূল 
সুত্র বিরল হইয়া পড়ে। অনিরুদ্ধভট আধুনিক কালে এ হুত্রপকল 
স্বরচিত টীকাসহকাবে প্রথম প্রকাশ করেন। পরে পঞ্তিতবর বিজ্ঞানভিক্ষু 
স্বপ্রণীত ভাষো তাহা বিশনরূপে ব্যাখ্যা করিয়া পঞ্ডিতসমা্গে প্রকাশিত 
করেন। তদ্বাতীত তন্বপনাস-নামে অতি সংক্ষিপ্ত দ্বাবিংশতিস্থত্রে সম্পূর্ণ 
একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাও সাংখ্যমার্ের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। 
সাংখ্যপ্রবচন-স্থত্রের প্রথম ছয়টি স্থত্রে গ্রীভগবান্‌ কপিলদেব প্রথমতঃ 
তৎপ্রদন্ত উপদেশের বিষয় ও অধিকার নির্দেশ করিয়াছেন ; নিপ্নে তাহা 
প্রদশিত হইতেছে__ 

১। অথ ত্রিবিধ ছঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তির ত্যন্তপুরুযার্থঃ | 

এইস্থলে অথ শব অধিকারার্৫থক। ত্রিবিধ দুঃখের আত্যপ্তিক নিবৃত্তি- 
নূপ মোক্ষই পরম পুরুযার্থ। ইহাই এই সাংখ্য প্রবচন নামক গ্রন্থের বিষয় । 

বেদের কর্্মকাণ্ডোক্ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াসকলম্বার! ছুঃখের অত্যন্ত 
নিবৃত্তি হয় না) স্থৃতরাং তন্বারা পরনপুরুধার্থ মোক্ষও সাধিত হয় না। 
তাহ! এক্ষণে সাধিত হইতেছে £-- 

২২ 


৩৩৬ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রশ্গবিষ্ভা। 


২। নদৃষ্টীৎ তৎদিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্ন্থবৃত্তি-দর্শনাৎ। 

দৃষ্ট (বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞাত) উপায় সকল দ্বারা ছুঃখের অত্যন্ 
নিবৃত্তি হয় না; কারণ এঁ সকল উপায়দ্বারা (উপস্থিত) ছুঃখনিবৃত্তি হইলেও 
ধন দুঃখের পুনরাবৃত্তি হইতে দেখা যায়। 

৩। প্রাত্যহিক-্ষুৎ প্রতিকারবৎ ততপ্রতিকারচেষ্টনাৎ পুকবার্থত্বম। 

এই সকল দৃষ্ট বেদবিহিত উপায়ের দ্বারা ছুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা হইতে ও 
পুরুষার্থ সাধিত হয় সত্য ) কিন্তু তাহা প্রত্যহ ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা হইতে 
সমুৎপন্ন পুরুযার্থের স্যায় ( ক্ষণস্থায়ী )। 

কিন্ত পক্ষান্তরে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বৈদিক কর্মের ফল 
প্রাত্যহিক ক্ষধানিবৃত্তির সহিত সমান হইতে পারে না) কারণ বৈদিক 
যাগযজ্ঞাদি-কাধ্যদ্বারা ্বর্গাপি-ফলেরও সিদ্ধি উক্ত আছে। স্ৃতরাং 
প্রাতাহিক ক্ষুৎপ্রতিকার-চেষ্টার সহিত বেদোক্ত কর্মের কখনও তুলনা 
হুইতে পারে না । এইব্প আপত্তির উত্তরে স্থত্রকার বলিতেছেন ₹_ 

৪। সর্বাসস্তবাৎ সম্তবেহপ্যত্যন্তাসম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ ॥ 

(বৈদিক কর্মের ফল এইরূপই সত্য) পরন্ত তদ্বারা, সকল প্রকার 
ছুংখের নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই ) এবং (ব্রদ্মলোকাদিপ্রাপ্রিদ্বার ) তাহার 
সম্ভাবনা থাঁকিলেও, তাহার আত্যন্থিক নিবৃত্তির সম্ভাবন! নাই (কারণ 
সেইসকল লোকহইতেও পুণাক্ষয় হইলে, পুনরাবৃত্তি শান্ধে উ্ক আছে, 
এবং সংসারে পুনরাবৃত্তি হইলেই পুনরায় দুঃখ উপস্থিত হয়; সুতরাং এ 
সকল লোক পাপ্তি-হেহ্ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, এইবপ প্রমাণ 
হয় না)। অতএব প্রমাণজ্ঞ বাক্তিসকল লৌকিক ও বৈদিক কম্মনকলকে 
দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির হেতু বলিয়! স্বীকার করেন না, (এবং তাহা 
পরিত্যাগ করিয়! মোক্ষেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন )। বিশেষতঃ 

৫1 উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্ত সর্কোৎকর্ষশ্রতেঃ। 


তৃতীয় অধ্যায়--প্রথম পাদ-_দর্শনাধিকার নির্ণয় । ৩৩৭ 


(ঘে শ্রুতি কর্মকাণ্ডের উপদেশ করিয়াছেন সেই ) কতিতেই মুক্তির 
সর্ধোৎকর্ষ ( অর্থাৎ বেদের কর্মনকাণ্ডোক্র সর্বপ্রকার ফলহইতে মুক্তির 
উৎকর্ষ) প্রতিপাদিত আছে) স্থতরাং (এই সকল কর্মফল হইতে) 
মুক্তির উৎকর্ষ হেতু (তাহার উপায় অবশ্ঠ অশ্ুপঙ্গীন করা কর্তব্য)। 

৬। অবিশেষশ্চোভয়োঃ | 

অতএব ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি-বিষয়ে বৈদিক কন্ম এবং প্রাত্যহিক 
ক্ষধানিবৃত্তির চেষ্টা প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহার এই উভয়ের মধ্যে মূলতঃ 
কোন প্রভেদ নাই। 

ঈশ্বরকষ্ণাচা্ধ্য এই ছয়টি ত্র একত্র করিয়া! ইহাদের মন্থা্থস্বপ্রণীত 
সাংখ্যকারিকার প্রথম কারিকায় নিষ্োক্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ₹__ 

ছুঃখত্রয়াভিঘাতাক্ষিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেত । 
দৃষ্টে সাপাথাচে্নৈকাস্তাত্যন্ততোইভাবাৎ ॥ ১॥ 

ত্রিবিধ ছুঃখের অভিঘাত দ্বারা সকণ জীবই জঙ্জরিত) অতএব তাহার 
নিবুত্তির উপায় বিষয়ে জি ্রাসা। পরস্থ (বেদোক্ত যাগ যন্তাদি ও ওষধাদি) 
উপার সকল অবধারিত 'ও পরিচ্ঞাত থাকায় (পুনবাহ ঢঃখ-নিবৃত্তির 
উপায়) জিজ্ঞাসা নিশ্রয়োজন ; এই আপত্তি হইলে, তাহা সঙ্গত নহে কারণ 
এই সকল দৃষ্ট উপায়দ্বার! সর্দ প্রকার ঃখের অত্যন্ত নিবৃন্তি হয় না। 

এই সকল হৃত্রার্থ আলোচনা করিয়া দেখা বায় বে, খ্রন্থারস্তে ভগবান্‌ 
কপিলদেব বলিলেন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপার তিনি এই গ্রন্থে প্রকাশ 
করিবেন; আর ইহাও বলিপেন ঘে, যেসকল কর্ম বেদের কর্মকাণ্ডে 
অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় বলিয়া বণিত হইয়াছে, তদ্ব:রা ছুথের অত্যন্ত নিবৃত্তি 
হয় না। এই সকল উক্কিদ্বারা বুঝতে হইবে বে, তিনি যে শিষ্যকে 
হ:খের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইন্নাছেন, তিনি 

ংলারকে ছঃখময় জানিয়া এবং বৈদিক কর্ম্মসকলের ছুঃখ-নিবারণ-বিষয়ে 


৩৩৮ ব্রক্মাবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্তা | 


উপযোগিতার বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির সমীচীন 
উপায় কি, তদ্িষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্য ভগবান্‌ কপিলদেবের 
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই শিব্যই মহর্ষি আস্থুরি। অতএব যিনি সেই মহধি 
আম্মরির স্ঠার বিরক্ত সন্ন্যাসী, তিনি সাংখাবিগ্ালাভের যথার্থ অধিকারী । 
শ্রীমস্তাগবত-সংহিতার একাদশ স্কন্ধে (বংশতিতম অধ্যায়ে, শ্রীভগবান্‌ 
উদ্ধবকে বলিয়াছেন £-_ 
“নির্কিানাং জ্ঞানযোগে! হ।সিনামিহ কন্মুস্থ” 
যাহারা সংসারের প্রতি অতিশয় বিরাগযুক্ত, সুতরাং ততপ্রাপক কম্মেও 
আসক্তিশৃ্ত, তাহাদিগেরহ জ্ঞানযোগে অধিকার। 
শ্রীমপ্তগবদগীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ অজ্জুনকে বলিয়াছেন £₹__ 
“জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং”-__সাংখ্যদিগের জ্ঞান যোগে অধিকার । 
সুতরাং জ্ঞানমার্সাবলম্বীদিগেরই সাংখ্যবিগ্ভায় অধিকার । এই জ্ঞান- 
যোগের স্বরূপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে উদ্ধৃত শাস্তিপর্ধ্বর ৬৫১ 
অধ্যায়ে ব্রহ্মকদ্রংবাদে, এইরূপে উক্ত হইয়াছে যথা-_ 
এবং হি পরমাস্মানং কেচিদ্িচ্ছস্তি পণ্ডিতাঃ। 
একাত্মানং তথাজ্মানমপরে জ্ঞানচিন্তকা; ॥ ১৩ ॥ ( ৩৫১ অধ্যায়) 
এক শ্রেণীর (ভঙ্জিমার্গাবলম্বী) পণ্ডিতগণ এইপূপ সাধন-পরায়ণ 
হইয়া পরমাস্মাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। অপরজ্ঞানচিন্তক যোগিগণ 
( সাংখ্যমার্থাবল্বিগণ ) আপনাকে নিরন্তর পরব্রহ্ম রূপে চিন্তা করিয়া, 
অথবা কেবল নিম্মল আত্মস্বরূপকে ধ্যান করিয়া, তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। 
এই সাংখ্যক্ঞান পূর্ব্পাদে উদ্ধৃত বপিষ্ট-করাল-জনক-সংবাদ এবং যাক্ঞবক্ক্- 
জনক সংবাদে বিশদরূপে বণিত ইইয়াছে। ছিরুক্তি পরিহারার্থ এস্থলে তাহা! 
পুনরায় উক্ত হইল না। পরস্ত এই জ্ঞানযোগের সার এই যে, সাধক 
আপনাকে অবিনাণী, নিত্য, মুক্ত, গুণাতীত, আস্মাম্বরূপ বলিয়া! চিত্ত 
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রুরিবেন। দৃণ্ত জগৎ তাহা হইতে পৃথক্‌, তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষিমাত্র ;) তিনি 
যে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করেন, ইহা তাহার ভ্রম ; তিনি তৎসমস্তের অতীত, 
নিগুণ। এইরূপে একদিকে দেহাদি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বৈরাগ্য, এবং 
অপরদিকে নিয়ত দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মস্বরূপ-চিন্তনের অভ্যাসম্থারা, 
তিনি আস্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েন ) সুতরাং দেহাদি-সংযোগ নিবন্ধন যে ক্লেশ, 
তাহাহইতে সর্বতোভাবে বিমুক্তিলাভ করেন। কিন্তু দেহাদিতে আত্ম- 
বুদ্ধিরূপ ভ্রম জীবের স্বভাবতঃ আছে ; এই ভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত স্থল 
সুগম ভেদে দৃষ্ঠজগৎ বাদৃশ, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। এই বিচারদছারা 
ৃস্তাবর্গের স্থূল, স্্ম নানাবিধ অবস্থা অবগত হইলে, ভ্াহাহইতে সর্বপ্রকার 
আপনাকে বিভিন্ন করিতে পারা বায় ; কারণ দৃণ্তবর্গের স্বরূপ না জানিলে, 
ইহার কোন সু অবয়বে আত্মবুদ্ধি নিবদ্ধ হইয়া! থাকিতে পারে ) সুতরাং 
সাধক তাহাতেই আবদ্ধ হইতে পারেন । অতএব দৃশ্ বর্গের সুস্, সুঙ্ক্মতর, 
সুক্মৃতম অবস্থাসকল পরিজ্ঞাত হইস্ত্রা, সাধক ব্যক্তি আপনাকে তৎসমস্ত 
হইতে স্বতন্বরূপে--তৎসমস্তের দ্রষটামাত্রূপে-চিস্া করিবেন। এই 
নিমিত্ত সাংখ্যশাস্তরে দৃশ্ঠবর্গের স্বরূপ তন্ন তন্নরূপে বচারারা প্রকাশ করা 
হইয়াছে, এবং জীবকে স্বরূপতঃ তংসমস্ত হইতে ভিন্ন ও মুক্তম্বভাব বলির! 
উপদেশ করা হইয়াছে । সাংখ্যমার্গায় জ্ঞানবোগ উপদেশ করিতে গিয়া» 
ংখাদর্শনকার দৃশ্যজগতের চতুর্ববংশতি বর্গ থাকা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
পুরুষকে তাহাহইতে পৃথক্‌ বলিয়া উপদেশ করিতে গিয়া, বলিয়াছেন__ 
শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্‌ ॥ প্রথম অধ্যায় ১৩৯ সুত্র । 
পুরুষ (আত্মা) শরীরাদি প্রক্কতিবর্গ হইতে ব্যতিরিক্ত ( পৃথক্‌ )। 
যে মুক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুযার্থ বলিয়া! গ্রস্থারস্তে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা উপদেশ করিতে গিয়া, সাংখ্যকার 
বলিয়াছেন-__ 


৩৪০ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষাবিা। 


জ্ঞানানুক্তিঃ। 
বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ ( তৃতীয় অধ্যায় ২৩ ও ২৪ সুত্র) 
প্রক্ৃতিবর্গ হইতে পৃথক্রূপে অবস্থিত স্বীয় স্বূপের জ্ঞান হইতেই 
পুরুষের মুক্তি হয়) এবং তদ্দিপর্ধ্যয় হইতে অর্থাৎ দেহাদি প্রক্কতিবর্গের 
সহিত একাত্মতা বোধ হইতেই পুরুষের বন্ধ কল্পিত হয়। 
কিরূপে এই বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে সাংখ্যকার বলিতেছেন__ 
তত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্ধিবেকসিদ্ধিঃ (তৃতীয় অধ্যায় ৭৫ ত্র )। 
পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ব চিন্তা এবং আমি দেহ নহি, মন নাহ, বুদ্ধি নাহ্‌ 
ইত্যাদি ক্রমে প্রকৃতিবর্গের সহিত সঙ্গত্যাগ-রূপ ধ্যান হইতে বিবেক- 
জ্ঞান সিদ্ধ হয়। 
অতএব বিষয়বৈরাগ্য ও আত্মতত্ববিবেকই জ্ঞানযোগ, এবং ইহাই 
খ্যদর্শনে নানাপ্রকার বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 
শ্ীমন্তগবদণীতায় মহামুনি বেদব্যাসও এইরূপেই জ্ঞানযোগের ব্যাথা 
করিয়াছেন; যথা-_ 
কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের 'প্রারস্তে শ্রীমন্নরদেব অঙ্জুনের অতিশয় বৈরাগ্য 
উপস্থিত হওয়ার, শ্রীতগবান্‌ তাঁহাকে প্রথমে এই সাংখাযোগই উপদেশ 
করিয়াছিলেন। আস্মানাত্মবিবেক, যাহা সাংখ্যযোগের সার, তাহাই 
অঞ্জনের অন্তরে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌ তাহাকে 
বলিলেন সপ 
অন্তবস্ত ইমে দেহা নিত্ান্তোক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোহপ্রমেয়ন্ত তন্মাদ্‌ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮1 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্ততে হতম্‌। 
উভৌ৷ তৌ ন বিজানীতো নারং হস্তি ন হন্ততে ॥১৯॥ 
ন জায়তে স্রিয়তে ব৷ কদাচি- 
্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ। 
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অঙ্ো নিত্যং শাহবতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্তে হন্তমানে শরীরে ॥২০।। 

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষ; পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥২১॥ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার নবানি গৃত্কাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহার জীর্ান্স্তানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥২২॥ 
নৈনং ছিন্বন্তি শস্্াণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মাকতঃ ॥২৩॥ 
অচ্ছেগ্চোহয়মদাহ্যোহয়মক্রেষ্যোহশোধষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাথুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥ 
অব্যক্তোহ্যমচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোইয়মুচ্যতে | 
তত্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহ'দি ॥২৫॥ 

ক চি ক ক 
এষা তেইভিহিতা সাংথ্যে » * * ॥৩৭॥ 

হয় অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

এই উপদেশের সার এই যে, শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন_-“হে অঞ্জন ! 


জীব দেহাদি হইতে পৃথক্‌ ) জন্ম ও মরণধ্্ম দেহাদিরই বর্তমান আছে $ 
জীবের স্ববপে এইসকল ধর্ম নাই ; অজ্ঞ।নহেতুই জীব আপনাকে এইসকল 
ধশ্মবিশিষ্ট বলিয়া বোধ করেন। হেপার্থ! তুমি, ভীন্ম, দ্রোণ, প্রতি 
সকলেই স্ব্ূপতঃ নিত্য ও অবিনানী 7 স্থৃতরাং তোমাদের বিনাশের সম্ভাবনা 
নাই। দেহাদিত বিনশ্বর বস্তুই, ইহাতে সন্দেহ নাই) সুতরাং তাহা বিনাশ 
করিতে তুমি কেন ক্ষুন্ধ হইতেছ? ইহাদের বিনাশে জীবের বিনাশ হয় না। 
* * * সাংখ্যজ্ঞানবিচার দ্বারা তোমাকে এই উপদেশ ছ্বেওয়া হইল।” 


'খ্যশাস্ত্েদৃশ্তবর্সের সর্ববিধ স্বরূপ এবং তাহাহইতে পৃথক্‌ করিয়। 


8৪২ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা ৷ 


আত্মাকে দর্শনকরা-রূপ জ্ঞানযোগমাত্রই বণিত হইয়াছে। দৃষ্তমান জগৎ 
হইতে আপনাকে অতীত ও বিভিন্নরূপে দর্শন করাই যখন সাংখ্যযোগের . 
সার) তখন একদিকে গুণাত্বক দৃষ্ঠবর্গের সহিত ভেদবুদ্ধিসাধন ও 
অপরদিকে আপনাকে নিত্যমুক্তস্বভাব আম্মস্র্ূপ চিন্তাই এই জ্ঞানযোগের 
প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাপক। প্রত্যেক পুরুষই বিষয়ের প্রতি অতান্ত 
বৈরাগ্যযুক্ত হইলে, এই আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন। অতএব 
পুরুষবহুত্ব সাংখাশাস্ত্রে স্বীকার্যা। বদ্ধলীব বাস্তবিকই বহু, এবং মুক্ত 
পুরুষও বহু, এবং ঈশ্বরও নিতামুক্ত এবং সর্বপ্র-স্বভাব দ্বারা সকলহইতে 
দৃষ্টতঃ পৃথক্‌, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে বিশেষন্ূপে বিবৃত 
কর! হইয়াছে । এই দৃষ্টতঃ পুরুষবহুত্বই ভগবান্‌ কপিলদেব স্বপ্রণীত 
সাংখ্যহুত্রে পুরুষবহুত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত জীবসকলকে 
প্রক্কৃতিতে পতিত পরমাত্মার গ্রতিবিষ্ব মাত্র বলিয়া বর্ণনা করিতেও তিনি 
ক্রুটি করেন নাই। ্রীভগবান্‌ বেদব্যান ও মহধি কপিলোক্ত বন্থপুরুষত্ব- 
বিষয়ক উপদেশের এই তাৎপর্ধ্য থাকা পূর্বপাদে উদ্ধৃত শাস্তিপর্বের র 
৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়ে স্পষ্টর্ূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই জ্ঞান-সাধন- 
দ্বারা সাংখাযোগী আপনাকে দৃশ্ত প্রক্কতিবর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ 
বলিয়।৷ অবগত হইতে পারিলে, সর্বাশ্রয়রূপী ব্রদ্ম তাহার নিকট 
শ্বতঃই প্রকাশিত হয়েন, এবং তিনি মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। তখন 
জগত্বত্ব ও জীবতত্ব সমন্তই তাহাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়) 
স্থতরাং জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না। 

ভক্তিমার্গাবলম্বী সাধকদিগের সাধন-প্রণালী ইহাহইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। তাহাদের বুদ্ধি ্বভাবতঃ অন্বয্লী) জাগতিক বিভিন্নতার মধ্যে 
তাহারা একত্বদর্শন করিতে সমর্থ । আমি কে, জগৎ কি, আমার সহিত 
জগতের সম্বন্ধ কি, কোথা হইতে এই চরাচর জগৎ আসিল, কাহাতে জগৎ 
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প্রতি্িত, কাহাতেই বা লয় প্রাপ্ত হয়, এই বিচার তাহাদের অন্তরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়; লাংসারিক ন্থুখ এবং ছুঃখ এই উভয়ের প্রতি তাহারা 
বিদ্েষবুদ্ধি-বিরহিত। সাংসারিক ছুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, জ্ঞান- 
যোগিগণ যেমন তাহাহইতে উদ্ধারের চিন্তা করেন, ইহারা তদ্রাপ করেন 
না। সাংসারিক সখ ছুঃখ যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাই তাহারা অক্ষুন্ব- 
চিত্তে গ্রহণ করেন, ইহা তাহাদিগেব বিশেষ চিন্তার বিষন্ন নহে। বহুবিধ 
জীব-সমগ্থিত, বহুবিধ ভোগরঞ্জিত, এই চরাচর জগৎ কোথা হইতে 
আসিল, কিরূপে অবস্থিত আছে, এব ইহান চরম গতিই বা কি, এবং 
ইহার সহিত তীহাথা কিরূপে সম্বন্ব-বিশিষ্ট ভইলেন, ইহাই তাহাদিগের 
জিজ্ঞাা। এই বিপুল ধারণাশক্কিমন্ত মহাস্মাদিগে নিমিত্ত শ্তিসকপের 
সম্যক্‌ মন্ত্ম উদখাটিত করিয়া, শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস ত্রহ্সত্রনামক বেদাশ 
দর্শন উপদেশ করিয়াছেন। পূর্বপাদে উদ্ধত শাস্তিপর্রেৰ ৩৫০ ও ৩৫১ 
অধ্যায়ে ইহা স্পষ্টরূপে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত করিয়াছেন । উক্ক অধ্যায়- 
ঘয়োক্ত ব্রহ্ম-ুদ্র-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দৃশ্তমান জগতে যে বভবিধ 
পুরুষ বর্তমান আছে, তৎসমস্ত একই পুরুষেব বিভৃতি ও অংশমাত্র, একই 
পুরুষ হইতে সম প্রকাশিত হইয়াছে, সেই পুরুষ নিগুণ হইয়াও সগুণ; 
তিনি বিশ্বমুদ্ধা, বিশ্বভুজ, বিএপাদ, বিশ্বাঙ্গি, এবং বিশ্বনাসিক ; ঠিনি এক 
হইয়াও .স্বেচ্ছাক্রমে বহু ক্ষেত্রে বথান্ত্রথে বিচরণ করেন, তিন ক্ষেত্র, 
শরীর ও শুভান্তভ বীজনকলে সমযুক্ত হইয়া, তৎসমস্ত অবগত হয়েন। 
একত্ব 'ও মহত্বযুক্ত সেই পুরুষ একই বলিয়া শ্র্তিতে উক্ত হইপ্াছেন ; 
তিনিই মহাপুরুষ-শব্ববাচ্য ; তিনি সনাতন, এবং তিনিই বিশ্বকে ধারণ 
করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্য পুরুষ, এবং বিশ্ব, তৈজন, প্রাজ্ঞ, ও তু্রীয়র্ূপ 
তাহার জগদাম্মক ও জগতের মুলীভূত ভাবকে অবগত হইয়া, যে সাধক 
গ্রীতিপূর্বক তাহার ভজন করেন, তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন। 


৩৪৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্া। 


তক্তিমার্গাবলম্বী বিচক্ষণ মনুষ্যগণ এই অদ্ৈতত্হ্ষকে ভক্তিপুর্বক ভজন 
করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন ) সুতরাং হুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ, 
যন্নমিত্ত জ্ঞানযোগিগণ সাংখ্যমার্গ অবলম্ধন করেন, তাহা! ভক্তিযোগি- 
গণের আপনাহইতে সংসাধিত হয়। এই ভক্তগণই সম্পূর্ণ ব্রক্গবিদ্যা- 
লাভের অধিকারী। তাহারা নানাবিধ জীবদমন্বিত জগৎকে ব্রহ্ষহইতে 
অভিন্ন জানিয়া, কাহাকেও দ্বেষ করেন না, কাহাকেও হিংসা করেন না, 
কাহারও প্রতি অত্যন্ত আসক্তও হয়েন না, এবং সংসারের প্রতি অত্যন্ত 
বিরক্তও হয়েন না) ইহার! সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন মধ্যস্থ ও দ্বেষা, 
এবং সাধু, পাপী, বিস্তা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ঢণ্ডাল, সিংহ, ব্যাত্, সর্প, 
কুকুর, সকলের প্র'তই সমবু-ম্যুক্ত ; কারণ তীহাদিগের বিচারে সকলই 
ব্রস্বরূপ। এইরূপ সর্বত্র সমবুদধিবুক্ত ভক্ত স্বতঃই দ্বণা, লক্া, ভয় 
কাম, ক্রোধ প্রভৃতি হইতে বিবন্জিত হয়েন। কাহার প্রতি দ্বণা 
করিবেন? যাহাকে দ্ণা করিবেন তিনিই যে ব্রঙ্ধ; কাহাকে দেখিয়া 
লজ্জা করিবেন? যাহ!কে দেখিয়া লক্জা করিবেন তিনিই যে ব্রহ্ম, 
সকলই জানেন, তাহা হইতে কি কেহ কিছু লুক্কাপিত করিতে পারে? 
এই বে, রূপযৌবনসম্পন্না রমণী, ইনি ফে ব্রন্মেরই বিভূতি, কিরূপে 
আর তাহার প্রত তিনি কামভাবাপন্ন হইতে পারেন? এই যে ভীষণ 
সর্প, ইনিও যে ব্রন্মেরই বিভৃতি, এই তরঙ্গ যদি কোন দেহকে 
বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কে সেই দেহ রক্ষা করিবে? 
বিনাশকাধ্যেও তিনি জগতের মঙ্গলই বিধান করেন? সুতরাং ভয়ের 
সার্থকতা কি? যিনি আমাকে প্রহার করিতে উদ্ভত, তিনিও যে ব্রহ্ধ; 
স্থতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ করিব? এইব্ূপে অদ্বৈতব্রক্ষের চিন্তনদ্বারা 
ভক্ত আপনাহইতে কামক্রোধাদি-বিবজ্জিত হয়েন, এবং সর্বত্র সমদর্শী 
হইয়। সর্ধাবস্থায়ই পরম শাস্তি-সাগরে ভাদিতে থাকেন। তিনি সবজীবে 
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পয়াবান্‌, সর্ব্জীবের আঙ্বাসদাতা, সর্বজীবে প্রেমপূর্ণ ) কামক্রোধাদি 
য় করিবার জন্য তাহার পৃথক্‌ সাধন অবলম্বন করিতে হয় না। এক 
অদ্বৈতরঙ্গের ভজনে, তাহ।র সমস্ত আভ্যন্তরিক রিপুর দমন হইয়া বায়। 
শম,দম, তিতিক্ষা', উপরতি প্রতি জ্ঞানমার্গের সাধন তাহার আপনাহইতে 
সাধিত হয় । তিন এইরূপ শান্ত-অবস্থা লাভ করিতে থাকিলে সুর, অন্থর, 
বক্ষ, রক্ষ, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ মকলই তাহার 'প্রতি ক্রমশঃ সদয় ও 
প্রেম-ভাবাপন্ন হয়; তিনি সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া নমস্কার করেন ও প্রীতি 
করেন। সুতরাং কেহই তীহার প্রতি বৈরাচরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন না। 
এইরূপে ভক্ত প্রশান্তচিন্ ও সর্ধত্র সমদর্শী হইলে, জগদাধার ব্রহ্গকে 
স্বরূপতঃ দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার অন্তরে এক প্রগাঢ় তৃষ্ণার আবিভাৰ 
হয়। ইহাঁরই নাম পরাভক্তি, অথবা প্রেম । এই প্রেম সমগ্রা গুণময় 
বিশ্বকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না; সুতরাং তাহা অতিক্রম 
করিয়া সর্ধাশ্রয়রূপী ব্রহ্গের দশন-লালসায়, তৎ্প্রতি মহাবেগ-সংকারে 
ধাবিত হয়) তখন তক্তবংসল ভগবান্‌ অচিরেই তাহার নিকট আপনার 
স্বরূপ প্রকাশিত করেন। “মুণের পুতুল” সমুদ্র লাভ করিয়া যেমন 
তৎস্বরূপ হইয়। যায়, প্রেমিক ভক্তও তদ্দপ প্রিয়তম ত্রদ্ষকে প্রাপ্ত 
হইয়া তাহার সহিত একীভূত হইয়! যান। আতিযন্ে ও কষ্টে ভ্ঞানযোগিগণ 
যে সমাধি যোগ * ও আত্মানাস্-বিবেক অবলম্বন করিয়া, দিদ্ধমনোরথ 
হয়্েন, ধকান্তিক ভক্তগণের তাহা অনায়াসে স্বতঃই উদয় হয়। যোগস্থত্রের 
সমাধিপাদে ভগবান্‌ পতঞ্জলি বলিয়াছেন__“ঈগ্বরপ্রণিধানাদ্বা” ( আদন্পতমঃ 
সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতি, *প্রণিধানাৎ” ভক্তিবিশেষাৎ ইতি ভাষ্যকারঃ )। 
এই নিমিত্তই শ্রীভগবান্‌ ভগবদগীতার পঞ্চম অধ্যায়ে বলিয়াছেন £__ 


.. এ. শশা শিট পাশ 


* শম, দমাদি এবং সমাধিযোগ পরে পাঁতগ্রলদর্শন ব্যাথ্যানে বিশেষরূপে 
বণিত হইবৰে। 





৩৪৬ ব্রন্মবাদী খষি ও ব্রল্গবিদ্া । 


“সন্নাসঃ কর্মবোগণ্ঠ নিঃশ্রেয়সকরানূভৌ । 

তয়োস্ত কর্মমসংন্াসাৎ কন্্মযোগো বিশিষ্যতে ॥৮ * 
ক. জ্ঞানযোগে বিদ্রও অনেক, কারণ দেবানুর, গন্ধ, মনতুযযু প্রতি 
'সকলকেই অনাস্ম ও পৃথক্‌ বুদ্ধিতে দর্শন করা হেতু, তাহার! জ্ঞানযোগীৰ 
“তপস্তার বিদ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীব 
অধ্যায়ের চতুর্থ ্রাঙ্মাণ উক্ত আছে__ 

“ব্রহ্ম তং পরাদাদ্‌, বোইন্তত্রা ম্বনো ব্রহ্ম বেদ; ক্ষত্রং তং পরাদান্‌. যোহন্ত 
ভ্রাত্বনঃ ক্ষত্রং বেদ ; লোকান্তং পরাছূর্ধোহনথাত্রা যনে! লোকান্‌ বেদ ; দেবাস্তং 
পরাহ্র্য্োইন্া্রাক্মনো দেবান্‌ বেদ; ভূতানি তং পরারর্ষ্োইস্তত্রা মনো 
ভূতানি বেদ ) সর্ধ্বং তং পরাদাদ্‌, যোহন্ত্রা নঃ সর্ব্ং বেদেদং বরন্দেদং ক্ষত্র 
মিমে লোকা ইমে দেবা ইমাঁনি ভূতানীদং সর্ব যদয়মা্া ॥৮ 

অন্থার্থ যে ব্যক্তি ত্রাঙ্মণজাতিকে আশ্্রাহইতে পৃথক্‌ বলিয়। জানে, 
্রাহ্মণজাতি তাহাকে পরাস্ত করেন। এইরূপ যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়জাতিকে 
আত্মাহইতে পুথক্‌ বলিয়৷ জানেন, ক্ষল্রিয়জাতি তাহাকে পরাস্ত করিয়া 
থাকেন। যে বাক্তি দেবতাদিগকে আত্মাহইতে পৃথক বলিয়া জানেন, 
দেবতাগণ তাহাকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। বে বাক্তি ভূতসকলকে 
আত্মাইইতে পৃথক্‌ বলিরা জানেন, ভূতগণ তীহাকে পরাস্ত করিয়া 
থাকে । অধিক কি, যিনি সকলকেই আত্মাহইতে পৃথক বলিয়া জানেন, 
সকলেই তাহাকে পরাস্ত করিয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই 
ভূরাদি লোকনকল, এই দেবতাসকল, এই ভূতসকল, এক কথায়, উক্ত 
ও অনুক্ত সমস্তই আত্মময়। (আত্মা-ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। এই জগ২ 


* এই স্থলে প্‌. কপ্দুযোগ শবে নিক্ধাম ভক্কিষেগ বুঝিতে হ হহবে ; তাহ। বর 
অধায়ের ১,ম ১১শ ইত্যাদি প্লোকে স্পষ্টাকৃত হইগ্লাছে, এবং জ্ঞানযোগ্সিগণ সব্ববিধ 
বৈধকর্পাকে প্রন্কৃতির অঙ্গীভূত বলিয়! পরিত্া।গ পূর্ধ্বক কেবল জ্ঞানাশ্রয় করেন, এই 
নিমিত্ত জানযোগকেই সংন্যাস শষ দ্বার। লক্ষ্য কর! হইয়াছে । 
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অস্াহইতে সমুস্ুত; আম্মাতে অবস্থিত এবং অস্তে আত্মাতেই বিলীন 
হইয়া থাকে । জগৎ আত্মারই শক্তি বা বিভুতি )। 

যাহা হউক বেটিই কঠিন বা যেই সহজ হউক, বাহার প্রকৃতি যেরূপ 
তাহার পক্ষে যেটি অগ্গকুল সেইটিই শ্রেষ্ঠ । এবং উভন্নমার্গেরই বখন শেষ 
কল এক, তখন জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ট, অথবা ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ, ইহার বিচার 
সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক বিবাদঘাত্র। উক্তিমার্সের অধিকারীর পক্ষে শুক্তিই 
শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-মার্গের অধিকারীর পক্ষে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। আঁধকারের বাতিক্রম 
করিয়া সাধন অধলম্বন করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। 

স্বভাবতঃ ধাহারা দেহাদি পদার্থকে এখং সাধারণতঃ জগৎকে ছুঃখাত্মবক 
বলিয়া ধারণা করেন, তাহাদিগের পক্ষে পূর্বোক্ত আস্মানাত্ম-বিচাররূপ 
জ্তানবোগই সবিশেষ উপযোগী । জগংকে ব্রন্ধাআ্ক বলিয়া ভাবনা করিবার 
বিষয় সর্বজ্ঞ গুরু তাহাদিগকে কখনই উপদেশ করেন না) কারণ এইব্প 
'ভাখনা তাহাদেগ স্বভাবতঃ প্রকৃতির গ্রতিকূণ হ ওয়ার, তাহাদের পক্ষে 
তাহা তদ্রপ আদরণীয় হয় না। জগৎ আগ্মা হইতে পৃথক এবং আত! 
বরন্ধরূপী, এইরূপ ধ্যান (যাহাকে জ্ঞানবোগ বলে, তাহাই ) উক্তপ্রক্কতিযুক্ত 
সাধকের আদরণীয় হয়; এবং এই প্রকার সাধন দ্বারাও যখন নিশ্চয়ই 
পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত ভওয়। যায়, তখন শিষ্ঠের হিতাকাক্ষা গুরু শ্বয়ং তদপেক্ষা 
উচ্চতর তন্ব অবগত হইলেও, শিষ্কে তাহার প্ররুতির উপযোগী উক 
প্রকার জ্ঞানযৌগই উপদেশ করিয়া থাকেন এবং তাহাহ করা সঙ্গত। 
সাংখ্যদশনেও 'এবন্প্রকার শিষ্যকে মহধিকপিল উক্ত-প্রকার উপদেশ 
করিয়াছেন। আর স্বভাবতঃ ধাহাদের প্রকৃতি প্রেমিক, সংসারের প্রতি 
বিদ্বেষ-বুদ্ধিশূন্য এবং সাংসারিক নুখদুঃথের প্রতি যাহারা অপেক্ষাকৃত 
উদাসীন, এবং ধাহাদিগের বুদ্ধি স্বভাবতঃ অন্থরী, ত্হারা ভক্তিযোগের 
অধিকারী। তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ গুরু সম্যক্‌ ব্রহ্মতত্বই উপদেশ করিয়া 


৩৪৮ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মাবিষ্ভা | 


থাকেন। জগৎ যে ব্রহ্মমক্্, এবং জীবও যে ব্রহ্ষহইতে অভিন্ন, এই উভয়- 
বিধ উপদেশই ধারণ! করিতে ইহারা সমর্থ। বেদাস্তদর্শনে তাহাই উপদিষ্ট 
হইয়াছে। অতএব বেদাস্তদর্শন ভক্তি-মার্গের সাধকের পক্ষে আদরণীয়; 
এবং তাহাদেরই নিমিত্ত ইহ। উপদিষ্ট হইঘ়াছে। ব্রন্গনথত্রে হি বেদব্যাদ 
বৃহদারণ্যক ঞাতির পূর্বেদ্ধত “সর্ববং বেদেদং ব্রহ্ম” এই অদ্বৈত মীমাংসাই 
বিশেষরূপে শতিবিচার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বাশ্রয় সর্বকর্তী, 
সর্বরূপী, অথচ অব্পী সর্বাতীত, এবংবিধ ব্রচ্মই যে বেদান্তদর্শনের 
বক্তব্য বিষয়, তাহা বেদব্যাস গ্রস্থারন্তেই নির্দেশ করিয়াছেন । যথা-_ 

বেদান্তদশনের প্রথম স্থত্র__ 

১। “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” | 

বেদসকল অধ্যকনানন্তর তদুক্ত মন্ত্র, দেবতা, কর্ম 'ও কর্মফল সকল 
অবগত হইলে, এবং বিচার দ্বারা তৎসমস্তের তত্বনকল পরিজ্ঞাত হইলে, 
শ্রত্যুক্ত সর্ধবিধ কম্মের ফলদাতা, সবব বস্তা িষ্ঠা তা, সর্বদেবের নিয়ন্তা, যে 
পরর্রহ্ধ, তদ্ধিষয়ে স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়) অতএব জগতের 
সহিত তাঁহার সহ্ধ্ধ কি, তিনি কীদৃশ, এবং কিরূপে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, ইহাই অন্থগত শিষ্য আচার্ধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । তাহাতে 
আচার্ধ্য প্রথমই উত্তর করিলেন £-- 

২। গ্জন্মাগ্যস্ত যতঃ” 

নানাবিধ প্রানিপমপিত চরাচর এই জগহ যাহা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, যাহাতে গ্রতিষ্ঠিত আছে. যাহাতে পুনরায় লর প্রাপ্ত হয়, তিনিই 
তোমার জিজ্ঞ/পিত ব্রঙ্গ। (অর্থাৎ জগতের অন্ত উপাদান নাই, ব্রহ্মই 
ইহার একমাত্র উপাদান এং তিনিই ইহার একমাত্র নিমিন্ত কারণও 
বটেন) অথচ ব্রহ্ম ইহাহইতে অতাতও আছেন ) কারণ তিনি ইহার স্থষ্টি 
করিয়াছেন ও ধারণ করিতেছেন, এবং অস্তে ইহাকে লয়ও করেন)। 
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. সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রহ্গবিদ্তা যে এই গ্রস্থেব বিষয়, তাহা গ্রন্থের প্রারান্তেই 
মহধি বেদব্যাস স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পরস্থ পূর্বে প্রদশিত 
হইয়াছে যে, এই অদ্বৈত ব্রন্মের উপাপনাতে ভক্জগণেরই অধিকার) 
জ্ঞানবোগিগণের কেবল আত্মানাম্ম-বিচারেই অধিকার; ব্রহ্ম তাহাদের 
নিকট কেবল নিগুণ :অকর্তী-রূপে উপদিষ্ট হয়েন, তিনি জগৎকর্তারূপে 
জ্ঞানম্গীর নিকট জ্ঞাতব্য নহেন। জগৎকে বন্ধব্রপে দর্শন করা 
তাহাদের সাধনের বিষয় নহে; সুতরাং এই ব্রঙ্গন্সত্র ভক্তিমার্গীবলদ্থি- 
পুককষেরই আশ্রয়ণীয় গ্রন্থ । বেদান্তদর্শনেব উপপিছ রঙ্গের উপাসনা যে 
কেবপ ভ্ঞানমাগার আয্মানাম্ববিবেক নহে, তাহা শীভগবান্‌ বেদব্যাস প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম পাদ্দের দ্বাত্রংশৎ স্তনে এবং অপরাপর স্থলে স্পষ্টূপে 
উপদেশ করিয়াছেন । উক্ত দ্াত্রিংশৎ সুত্রে ব্রহ্গোপামনার ত্রিবিধত্ব উক্ত 
হইরাছে ;) এই স্তরে যে প্উপাসন'টত্রবিধাৎ? পদ আছে, তাহার 
বাখা। করিতে গিয়া শ্রীমঙ্ছঙ্ক বাচার্যা বলিয়াছেন যে, পত্রিবিধমিত বন্ধণঃ 
উপাসনং বিবক্ষিতং__প্রাণধন্মেণ প্রজ্ঞাধন্মেণ স্বধশণ চ।-অস্থাত্রাপি 
উপাধিধর্শেণ ব্রদ্গণঃ উপাসনঘাশ্রিতম্ণ ইত্যাদি । ভীবদন্ম, প্রাণাদি উপাধি 
ধন্ম এবং উভয়াতাত স্বায় (স্ব্ূপ) ধর্ম্েৰ চিগন, এই 'ত্রবিধরূপে ন্ধো" 
পাসন। এই স্থলে উক্ত ভইয়াছে ; অন্তত্র৭ “রূপ ৮” অতএব জাব,জড়জগঞ্, 
ও উভগ্নাতাতবপে ব্রঙ্গচিন্তন, যাহা ভক্তিঘোগ বশিয়া আখ্াত, তাভা 
বেদান্তরশনের উপদেশের বিষ হওয়ায়, বেদান্দশন জ্ঞানমাীর উপযোগী 
নভে । বেদান্তদর্শনের উপদেশেব বিনন পুর্ণ বক্ধ ইরা, পুক্ষনের একত্ব 
এবং ননুত্ব উভপ্বই ই্চাতে উক্ত ভইয়াছে এবং সাংখ্যেক্ত বভপুরুষ এক 
পুরুষেরই অনীভূত বলিয়া এই গ্রদ্থে বণিত হইক্াছে । ইহাতে সাংখ্য ও 
বেদাস্তদশনের মধ্যে বিরোধ কনা করা গুক্িদঙ্গত নহে। বস্বতঃ যে এই 
উভর দরশনের উপদেশের মধ্যে বিরোধ নাই, এবং কেবল শিষ্যের অধিকার 


৩৫০ ব্হ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা। 


ও জিজ্ঞাসার প্রভেদে যে উভয় দর্শনের উপদেশের প্রভেদ হইয়াছে, তাহা 
্রহ্মরুদ্র-সংবাদে, শান্তিপর্কে, শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস স্বয়ংই ম্প্টরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন, এবং তাহা এই উভ্তয় দর্শনের সম্পূর্ণ ব্যাথ্যাও সমালোচনা 
স্বারা, পরে পৃথক্রূপে প্রদশিত হইবে। পাতগ্জলদর্শন সাংখ্যদর্ণনেরই 
অন্থুগামী, এবং ইহা সাংখ্যপরিশিষ্ট নামেই আখ্যাত। পরস্ত এই দর্শনখানি 
এত উপাদেয় বে, স্বরং বেদব্যাস ইছার ভাষা রচন! করিয়াছেন। অতএব 
ভাবের সহিত সম্পূর্ণ পাতঞ্জলদর্শনও পৃথক্‌রূপে বিবৃত হইবে । পরস্ক 
দাশনিক বিচার প্রণালী কিঞ্চিৎ বিভিন্ন প্রকারের। অতএব “দাশনিক 
বঙ্গবিদ্যা” এই পৃথক্‌ নাম দিয়! তিন খণ্ডে ষড় দর্শনের ব্যাখ্যা করা হইবে। 
প্রথম খণ্ডে বৈশেষিক, স্যার, পুর্ববমীমাংসা সাংখ্য প্রবচন সুত্র, সাংখযকারিকা, 
তত্বমমাস ও দ্বিতীর খণ্ডে পাতগ্পলদর্শন, এবং তৃতীয় খণ্ডে ছুই ভাগে ভাষা 
সহিত বেদাস্তদর্শন সম্পূর্ণ বাখ্যা করা হইবে । কিন্তু উক্ত তিন খণ্ড 
এই মূল গ্রন্থের অঙ্গীভূত ও সহচর। এই মুগগ্রস্থ পাঠান্তে তাহ। পাঠ 
করিলে তদুক্ত বিচার বোধগম্য হইবার পক্ষে স্থৃবিধা হইবে ।* 
ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দশনাধিকার নিরূপণনামক প্রথম পাদ । 
॥ ও তৎসং॥ 








ফ বন্তৃতঃ তৃতীয় অধ্যায়ের এই প্রথম পাঁদ লিপিবদ্ধ হইবার পর, বৈশেধিক 
দর্শনকে তৃতীয় অধ্যায়ের হ্বিতীর় পাদ, স্যায়দর্শনকে তৃচীয় পাদ, এবং পূর্ববন্ীমাংস। 
দর্শনকে চতুর্থ পাদশ্বরূপ কল্পনায়. এবং অতঃপর পাংখাদর্শনকে চতুর্ব অধ্যায়ের 
প্রথম পাদ, পাতঞ্জলদশুনকে দ্বিতীয় পদ এবং বেদাস্ত দশনকে তৃহীর পা? কল্পনার, 
প্রথমে এই গ্রন্থ লিখা! হইছিল, এবং সর্ব্ব:শষ 5তুর্ধ পানে “'উপন"হার” নামক পন 
পাদ সন্লিবেশিক্ত কর! হইর়াছিল। কিন্তু পাঠকদিগের স্বিধার নিমিত্ত দর্শনশান্র 
স্বতন্্রূগে মুদীন্কিত কর! বিষয়ে কোন বন্ধুর প্রস্তাব সূঙ্গত বোধ হওয়াতে “উপসংহার” 
নামক প্রকরণ এই খণ্ডের নহিতই নংযোজিত করিষ। দর্শনপান্ত পৃথক নামে পৃ ভিন 
খণ্ডে প্রকাশিত কর! হইল। 








ও শ্রাগুরবে নমঃ । 
গু হরিঃ। 


ত্রক্ষবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা | 
উপসংহার । 


১। দর্শন সমন্বয় । 


দার্শনিক ব্রহ্গবিগ্কার উপদেশপ্রণালী সংক্ষেপতঃ প্রদশিত হইল । 
ইহ!র সার মীমাংসা এই যে, পররদ্ধ জগদতীত ) কিন্তু জীব ও জগৎ উভয়ই 
তাহার অংশ মাত্র-_ঠাহার শক্তিবিশেষ। জীব ও জগতের বঙ্গাত্মকতা- 
বিষরক বুদ্ধিন অভাব এবং দেহেতে 'আত্মবুদ্ধিই, সংসার-ছুঃখের মূল। 
দেহাতীত অবিনাথী অনাদি অনন্ত ব্রপ্চহইতে জীব অভিন্ন। জড়জগত্ 
বন্ধাপ্নক। কিন্তু গড়শক্তি হইতে জীবণক্তি পৃথক্‌। সাংখ্যকার জীবশক্তি 
৪ জড়শক্তির পার্থক্য প্রদখন করিয়া, উপদেশ কিরাছেন বে, সাধক 
আপনাকে সর্ববিধ-দেহাতীত এবং চিদাগ্রক জানিয়া, আপনার চিদায়ক 
স্বরূপকে অহনিশ ধ্যান করিয়া, তত্প্বরূপে প্রতিগলাভ করিলে, সংসার্বন্ধ 
হইতে বিমুক্ত হরেন। প্রত্যেক দেশি জীবই চিংস্বদ্দপ ১ সৃতরাং জীব 
অনন্ত। শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস এ্রতিসকপের সারদর্্ম উদাটিত করিয়া, 
স্বরচিত বেদান্তদর্শনে প্রদর্শন করিয়!ছেন যে, জাব অনাদি চিৎস্বরূপ ) ইহা! 
সত্য, এবং দেহাদি জড়বর্গ যে জীবহইতে পৃথক্‌, ভাহাও সম্পূর্ণ সত্য ; 
পরন্ধ এই অনন্ত জীব এক ব্রন্ধেরই অঙ্গীভূত, তাহার নিত্য অংশম্বরূপ ? 
স্থৃতরাং জীব স্বভাবতঃ পরব্রন্মের নিরতির অধীন, তাহার সম্পূর্ণ ্থাতন্ত্ 
নাই) মুক্কাবস্থায় তদীয় ত্রন্মরূপতার সম্পূর্ণরূপে স্ফুরণ হয়) ্থতরাং তিনি 


২৩ 


৩৫২ ব্ক্ষাবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


জাগতিক ব্যাপারে "স্বরাট্‌” হয়েন। পরস্ত তদবস্থায়ও স্বতন্রূপে স্ষষট্যাদি- 
বিষয়ে সামর্থ্যাভাবদ্বারা তৎকালেও তাঁহার পরত্রহ্জাধীনতা প্রমাণিত হয়। 
এই পরত্রদ্ধই জীবের গম্য। সুতরাং সাংখ্যোক্ত বনুপুরুষবাঁদ বৈদাস্তিক 
একত্রঙ্ষতত্বের অন্তর্গত। ইহাই ্রহ্ম-রুদ্রসংবাদে শাস্তিপর্ক্রে উপদিষ্ট 
হইয়াছে ? তাহা পুর্বে বিবৃত হইয়াছে। চতুর্মিংশতি-তত্াস্মক স্থল হৃঙ্গা ও 
কারণরূপ জড়জগৎ অনাত্ম (জীবাত্মা হইতে ভিন্ন ) বলিয়া যে সাংখ্যকার 
উপদেশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসের কোন উপদেশ-বিরোঁদ 
নাই। পরম্ত তিনি স্থষ্িবিষয়ক এ্রতিসকল পর পর স্মরণ করাইয়া 
প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এই ব্রিগুণাম্মক জগৎ, দৃক্শক্কতি ( জীব)-হইতে 
পৃথক্‌ হইলেও, ইহা! ব্রন্মেরই ( বহিরঙ্গা) শক্তি (অথবা গুণ )-বিশেষ 
ইহা স্বতন্ত্রূপে অস্তিত্বনীল পদার্থ নহে । এই ধিচিত্র জগতের স্থষ্টিকর্ত 
বিধাতা ও পরকর্তা এক ত্রহ্ম;) তিনিই ইহার অনাদি অচ্যুত আশ্রয় ও 
অবলম্বন) তিনিই ইহার “নিমিত্ত” এবং “উপাদান” এই উভয়বিধ 
কারণ। কিন্তু তাহার স্বর্ূপের এই এক বিচিত্রতা আছে যে, তিনি 
জাগতিক সধুদধ ব্যাগপারের বিধাতা হইপ়্াও তাহাতে পিপ্ত হরেন না, 
কারণ তিনি গুণরূপ জগতের আশ্রয়মান্র;) ঠিনি গুণী; স্ুুভরাং তিনি 
স্বরূপতঃ; জগদতীত । বেদান্তদর্শন-ব্যাখাতুন এই বিষপ্প বিস্তৃতরূপে বিচার 
করা হইয়াছে; সুতরাং এইসথুলে তাহার গ্নরুক্তি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। 
সাংখাকার জগংকে ত্রিগ্ুণাগ্রক বপিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং ব্রহ্ম ও 
জগতের মধ্যে নিয়ত প্রভূ-কত্যভাব থকা প্রমাণিত করিয়াছেন । 
পরন্ত ব্রন্মের নিত্য নিলিপুত্ব, যাহা বেদান্তেরও সম্পূর্ণ সম্মত, তাহা 
প্রদর্শন করিতে গিয়া, তিনি ব্রহ্মকে নিত্য অবর্া ও গুণসঙ্গবর্জিত, এবং 
প্রকৃতিকে গুণাঝ্সিকা ও ত্রহ্ষহইতে পৃথক্‌ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
সাংখ্যমতে প্রকৃতি ব্রদ্হইতে ভেদযুক্ত ; অথচ স্বভাবতঃ “গর্তুদাসবৎ* 


উগহসংহার। ৩৫৩ 


ত্র্ের অধীন ও নিয়ত সেবাকার্যে রত। ব্রদ্মের সহিত জগতের ভেদাভেদ 
সম্বন্ধ শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা! বেদাস্তদর্শনব্যাধ্যানে 
পরে প্রদর্শিত হইবে; তাহার সিদ্ধান্তের সহিত এই সাংখ্য মতের 
ফলতঃ বিশেষ কিছু অনৈক্য নাই। জগতের গুণাত্মকতা ও জড়ত্ব 
উভয়ের স্বীকাধ্য, এবং জগৎ যে ব্রন্মেরই অর্থসাধক ও অধীন, তাহাও 
উভয়ের স্বীকৃত; পরস্ত সাংখ্যকার ব্রন্মের নিত্য গুণাতীতত্বের প্রতি 
অধিক লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছেন যে, অধীনত্ব ও পুরুষগ্রয়োজন- 
সাধকত্ব-ধর্ম স্বভাঁবতঃ 'অনাদিকালহইতে প্রক্কতিরই স্ব্ূপগত 3 
প্রক্ৃতিব কর্মে ব্রন্মের প্রেরণা বা কর্তৃত্ব নাই; নিজ স্বভাবের দ্বারাই 
চালিত হইয়া, অনাদ্দিকাল হইতে প্রকৃতি ব্রহ্গের প্রয়োজন সাধন 
কবিতেছেন। পরস্ত নানাবিধ কৌশল অবদম্বনে অপরের প্রয়োজন 
সাধন করা, সচেতন জীবের পক্ষেই সম্ভব) প্রকৃতি অচেতনত্ব স্বীকুত 
হওয়াতে, প্রকৃতির পক্ষে বৌশলপুর্বক পুষার্থ সাধন করা, সম্ভবপর 
নঙ্ে ) এই অন্ুমানবিরোধের সমাধান করিবার নিমিত্ত সাংখ্যকাব বলিয়াছেন 
বে, প্রকুতি স্বভাবতঃ অচেতন হইলেও চেতন ত্রদ্ধের সহিত 
তাহার নিত্যসানিধাহেতু, বর্গের চৈতন্য ধম্ম তাহাতে অন্ত প্রবি& হয়। 
লৌহ যেমন চুম্বক-সন্নিধনে গাকিক্সা চন্বকধর্ম প্রাপ্ূু হন, পরঙ্থ 
চক পুর্বে যেমন লৌহ হইতে পৃথক ছিল, পরেও হদ্দপ পৃথকৃই 
ধংকে, প্ররূতিও তদ্রপ চেতন তরন্মপনিবানে তদ্ধপ্ম পাপ হইয়া, 
চেতনবৎ হইস্া, পুরুষার্থ সাধন করেন। প্রকৃতিতে অস্ প্রবিষ্ট চেতন- 
ধম্মই প্রকৃতির জগদ্রচন-বিষয়ে পরিচালক । সুতরাং ব্রহ্ম হইতে বে 
চিতিশক্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রাকৃতিক গুণপকলকে চালিত করে, 
তাহা সাংখ্যকারের সম্যক অসম্মত নহে। পরম্ধ ব্রন্দের দ্বরূপগত 
নিলিপ্ততার প্রতি সাংখ্যকার বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, প্রকৃতিতে চেতনশক্তির 


৩৫৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্গাবিষ্ভা । 


অনুপ্রবেশ ব্রন্ষের কর্তৃত্ববিনা আপনাহইতেই হয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন" 
বেদাস্তকার ভক্তিমার্ অবলম্বন পূর্বক এ্রতিপ্রণোদিত জগত্তত্ব বিচারক্রমে 
প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, প্রকৃতির পুরুযার্থ-সাধকতা ব্রন্ষেরই প্রেরণা- 
মূলক। প্রকৃতিতে যে চেতনাধিগম, তাহা ব্রন্মেরই প্রেরণা, ইহা আপন- 
হইতে হয় না। সুতরাং ব্রদ্ষই জগংকর্তা ঈশ্বর) গুণাস্মিকা প্রকৃতি 
বরদ্মেরই বহিরঙ্গা শক্তিবিশেষ। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয্সাও, ব্রহ্ম কিরূপে 
নিত্য, গুণাতীত, স্বচ্ছ, চিৎস্বরূপে বিরাঁজিত থাকেন, তাহ! বেদান্তদশশন- 
ব্যাখ্যানে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি নিশ্ররোজন। 
এই স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, স্থিরচিন্তে উভরবিধ উপদেশের পর্যালোচনা 
করিলে, ইহা অবশ্তই প্রতিপন্ন হইবে যে, মুলতঃ ইহাদের মধ্যে কোন 
প্রভেদ নাই) যাহা উভয়ঘতেই স্বীরূত, তাঞ্গা স্বীয় স্বীয় উপদিষ্ট সাধন- 
প্রণালীর অন্থরোধে বিভিন্ন পকারে ব্যাথ্যাত করা হইয়াছে মাত্র। তবে 
বেদান্তদশনের উপদিষ্ট সাধনাধিকাঁর অতিশয় ব্যাপক) সুতরাং বেদান্ত- 
দর্শনে শ্রত্যুক্ত তত্বসকন সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্য। করিয়া, শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাস 
ইহাতে সম্যক ব্রহ্মবিগ্ার উপদেশ সন্নিবেশিত করিয়াছেন) কিন্তু সাংখ্য- 
দর্শনের উপদিষ্ট সাধনাধিকার একদেশাবলম্বী ; সুতরাং তদন্থরোধে তছুক্ত 
উপদেশসকলও কিঞ্চিৎ একদেশদর্শী। পরম্থ উভয়বিধ সাধনেরই ফল 
যে মোক্ষ, তদ্দিষরে কোন প্রকার সন্দেহ নাই; তাহা পূর্বে প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে। 
২। অবতারতন্্ ও সাকার উপাসনা । 

পরস্ ভক্তিমার্গের অতি উচ্চ অধিকারী যে সাধক. বেদাস্তদর্শনোপদিষ্ 
সম্ক্‌ ব্রন্মবিদ্যা গ্রহণের যোগ্যতা, তাহার পক্ষেই আছে; সর্বত্র 
পার্থক্বিশিষ্ট জগতে একত্ব দর্শন করা,__শব্র মিত্র, পণ্ডিত, মূর্খ, মনুষ্য, 
পশ্ত প্রভৃতি সর্ববস্ততে সমদর্শী হওয়া যে সম্ভব, ইহাই অধিকাংশ লোকের 


উপসংহার। ৩৫৫ 


বুদ্ধির গম্য হয় না) অতএব জগৎপাতা৷ ভগবান্‌ ঈশ্বর সর্বসাধারণ জীবের 
কল্যাণের নিমিত্ত, সময়ে সময়ে নির্বিকার মৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা বিষুঃ 
অথব! মহেশ্বরাংশে জীবজগতে আবিভূতি ও প্রকাশিত হইয়াছেন ; এইরূপ 
মৃ্তিতে আবিভূ্তি হইয়া, জীবোপযোগী কন্্সকল সম্পাদন করিয়া, 
জীবদিগকে স্বীয় সনাতন ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন, এবং তাহাদিগের কষ্টের উপশম 
করিয়াছেন। সর্ধদেশীয়ধর্শশান্ত্রই এই বিষয়ে নানাধিক-পরিমাণে সাক্ষ্য প্রদান 
করে। ব্রন্দের অনন্ত শক্তিমত্তাী, যাহা বেদান্তে বিবৃত হইয়াছে, এতদ্বারা 
তাহারই পরিচয় প্রাপু হওয়া যার। একদিকে কোন বিশেষ মৃত্তি ধারণ 
করিয়া জগতের বিশেষ বিশেৰ লোককে শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদের আত্তি 
হরণ করা, এবং অপরদিকে অমূত্ত থাকিরা সমুদার বিশ্ব ধারণ, প্রকাশন ও 
ংহরণ করা, এতং সমস্তই অচিস্তাশক্তি সেই পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব। 
শ্বীভগবানের অবতার-গ্রহণের তত্ব শ্রীমস্তগবণণীতায় নিম্নলিখিতরূপে 
বণিত হইয়াছে__ 
“বদ! যদা হি ধর্থস্থ গ্রানির্ভবতি ভারত । 
অ্াখানমধর্শন্ত তদাস্সানং স্থজামাহম্‌ ॥” 
“পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাম্‌। 
ধর্ঘমনংস্থাপনার্থার সম্ভবামি যুগে গে” ॥ 
অন্ার্থ; হে ভারত! যখন যখন ধঙ্েত গ্লানি এবং অধর্শের অন্দর 
উপস্থিত হর, তখন আমি জীবন্ূপে আপনাকে স্থ করিয়। প্রকাশিত হই। 
আমি ঘুগে যুগে সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিন্ত পাপান্মািগের বিনাশের 
নিমিত্ত এবং ধর্মের সংস্থাপনোদ্দেশে অবভাব গ্রহণ করি] থাকি। 
জগতে ঘখন কোন বিষরের অতিশন্ন অভাব উপস্থিত হয়, তখন 
সাধারণতঃ তাহার পূরণ হইরং থাকে, ইহাই জগতের নিয়ম। শ্রীষ্ম- 
কালে হৃর্যোর প্রথর উত্ভীপে পৃথিবীতে যখন জলের অভাব অতিশন্প 


৩৫৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্গবিষ্তা ৷ 


বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখনই বর্যাকাল সমাগত হয়, এবং বারিধারাতে 
পৃথিবীতন অভিষিক্ত হইতে থাকে । আবার বর্ধার অতিশয় জলগ্লাবনে 
যখন পৃথিবীপৃষ্ঠ ভািতে থাকে, তখনই শরতকাল সমাগত হয়, এবং 
সুর্য্যের শোষক কিরণে সমুদ্রবৎ জলরাশি দেখিতে দেখিতে অবৃষ্ত হইরা 
যায়। প্রাকৃতিক বাহ্‌ জগতের স্তায় জীবজগতেও, যখন অধর্থের বৃদ্ধি 9 
জনসমাজের অতিশয় হীনদশাপ্রাপি হয়, যখন অত্যাচারহেতু নর-নারার 
কষ্টহচক হাহাকার ধ্বনি গগননওলকে পরিপ্নুত করিয়া, উদ্দদকে 
উখিত হইতে থকে, তখন তাহাদের ছুঃখভার অপসারণ করিবার নিমিপ্, 
এবং বিনষ্ট ধর্ম সাধন পুনরায় সংস্থাপনের নিধিত্ত, জগনলিয়ন্ত। ভগবানেৰ 
বিভূতিসকল উদ্ধদ্ধ হইতে আরন্ত হয়। প্রথনতঃ উচ্চলোকবানা 
জীবগণের হৃদয় গ্রাণিবর্গের কষ্টদর্শনে দ্রবীভূত হয়; তাহাবা আবির্ভ্ত 
হইয়া, সেই কষ্ট দূর করিতে প্রযত্ত করিতে থাকেন। যখন তাহাদ্রে 
ত্র ও চেষ্টাদ্বারা অশুভরাশি বিদুব্ত না হয, তখন ধর্ধশ/ক্দম্পন্ন 
মহাপুরুষরূপে প্ভগবান্‌. ব্রহ্মাি ঈশ্বরগণের অংশে, আপনাকে প্রকটিত 
করেন।* আমাদের পুরাণাদিতে উদ্লিখিত আছে যে, কখন কখন 
অস্থুরগণ তপঃগ্রভাবে দেবতাদি,গর অবধ্যতা-বর প্রাপ্ত হইয়া, সংসারে 
নানা প্রকার উপপ্রব উপস্থিত করিয়াছিপেন ; তত্তংকালেও ভগবান্‌ স্বয়ং 
দেহধারণ পূর্র্বক আবিভূর্তি হইয়া, তাহাদের বিনাশসাধন ও জনসমা'জের 
সস্তাপহরণ করিয়া পুনরায় তিরোহিত হইয়াছিলেন। এবঞ্চ বখন 
আস্মরিক বল সাধুপুরুষদিগকে উদ্বেজিত করিতে থাকে, তখন ভগবৎ- 
প্রকাশ অশ্ঠন্তাবী; কারণ সাধুভক্তগণের কষ্ট ভগবান্‌ কখনই সহা 
করেন না বলিকা, শান্্রকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্ত ভগবান্‌ 





* পরস্ত বিধুই জগতের মঙ্গলবিধাধিনী পাঁলনীশক্ির মূর্থি; স্থতরাং অধিকাংশ 
স্থলে বিষুর অংশেই জ্ভগবানের অবতার-পরি গ্রহ হয়। 


উপসংহার । ৩৫৭ 


স্বয়ংই নোক্ষধর্ম্ের উপদেষ্টা হইয়া থাকেন) কারণ তাহার তত্ব অজ্ঞজীবের 
পক্ষে উপদেশ করা কঠিন। অতএব যখন জীবের মোক্ষপিপাসা বদ্ধিত 
হয়, তখন তাহার যথার্থ মার্ প্রদর্শন করিবার নিমিন্বও শ্রীভগবানের 
অবতার-পরিগ্রহ হইয়া থাকে । এইরূপে যখন বখন ভগবদবতার জীব- 
মগ্ডলে আবিভূতি হয়েন, তখন ঘেরূপ শক্তি প্রকট করিবার জন্য তিনি 
আবিভূতি হয়েন, সেইরূপ শক্তিব অন্তুগামী তাহার দেহাবরব গঠিত হইয়া 
থাকে । অতএব তাভার কথন স্ত্রীবিগ্রহ, কখন পুংবিগ্রহ হয়; কখন বা 
দেবলোকে দেবতন্থু ধারণ করিয়া, তিনি জন্ম গ্রহণ করেন) কখন মন্গষ্য- 
লোকে মনুষ্যতন্ ধারণ করিয়া, আপনাকে প্রকটিত করেন) কথন বা 
[ভ্য্যিগাঁদ দেহধারণ করিতেও ঠিনি পরাক্ষথ হরেন নাঃ এবং কখনও 
তিন অপুর্ব দিশ্রিহ (যেদন নরসিং5) তনগও প্রয়োজনান্থরোধে ধারণ 
করিয়া থাকেন । 

ভগবদবভাবেহ মুঠিকল অপর সাধারণ জনগণের উপাগ্ত হইয়া 
থাকে থাহারা পুর্কোরিবিত বেদান্তমার্গ মন্যক অবলন্ধন করিতে 
অসদর্থ, সমগ্র বিখ্ববগা ও তধভীত ব্রদ্ধব্যান খাঙাদের বুদ্ধিতে ধারণা 
হয় না, ধাহার। ভেদবুদ্ধিবশতঃ সর্ধত্র সমদর্শন স্থাপন করিহে অসমর্থ 
(সংসারের অধিকাংশ নন্ুষ্াই এহরপ অবস্থাপুষ ), হাহাদের পক্ষে 
ভগবন্মর্ডি পুগনহ উৎ্কষ্ট ভভিনার্গের সাধন। পুর্কনামাংসা-দর্শন 
ব্যাখানের উপসংহারে পন্দ (মর), রূপ ৭ মানসিক শঙ্কর মধ্যে যে 
নিত্য সন্বপ্ধ আছে, তাহা বিশ্ৃতবূপে ব্যাথয। কনা হইয়াছে ।* তাহা পাঠ 

৮. পাঠকের স্থাবধার নিমিত্ত এই স্থান সক্ত বাছা! উদ্ধত করা হইল--"মহষি 
জোঁমনির মীমাংস। এই যে, নংক্ুত শব্দ এবং তাহাদিগের অর্থ, এই উভয়ের মধ্যে 
নিঠানন্বন্ধ গ্থাপিত মাছে; মন্ত্রনকল উপবুক্তরূপে উচ্চারিত হইলে, তাহার! 


নিশ্চিতরপে তদর্থভূত ফলসকল উৎপাদন করিতে সমর্থ। বৈদিক শবাসকল 
অর্থবোধের নিমিত্ত দক্ষেতম্বরূপ সভা; কিন্ত দেই সঙ্কেত অনাদি কালহইতে প্রচলিত 


৩৫৮ ব্রঙ্মাবাদী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা। 


করিলে, ইহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে ষে, প্রীভগবান্‌ যখন-অবতার গ্রহণ. 
করেন, তখন তাহার যে মূর্তি গ্রকটিত হয়, সেই মুর্তি তাহার তত্দ্দে্ে 
প্রকাশিত সম্যক্‌ শক্তির অভিব্যঞ্ক হয়; তিনি যে প্রয়োজন-সাধনের 
নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া, ষেরূপ শক্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন, তদনুরূপ দেহ 
ও মৃত্তি যে তিনি গ্রহণ করেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। সুতরাং 





এবং শ্বাভ|বিক, তাহ কাল্পনিক নহে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! এই বিষয়টির মপ্প আরও 
কিঞিৎ পরিষ্কার কৰা যাইতেছে ১---কান কোন মুর্তি এমন ভীষণ ও বিকট যে, তাহ! 
দর্শন করিবা মাত্র নকল প্রাণীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। যাহার! মুক, কথা কহিতে 
পারে না, এবং বিশেষ বিশেষ সান্কেতিক [চিহ্ন »থবা অঙ্গভঙ্গিহার। মনোগত ভাব 
প্রকাশ করে, তাহার! যদি “ভীবণ'ঃ ভাব প্রকাশ কপিবার [নমিত্ত, একটি ভীষণ মৃত্তি 
পর কাহাকেও প্রদর্ন করে, তবে ইছ| সঙ্কেত বাবহার কর! হইল বলিং অনগ্ 
স্বীকার কাঁরতে হইবে । কিন্তু সেই মন্কে 5টি ম্বরংও নিলশাক্তি প্রভাবে ভষ্টার মনে ভয় 
উদ্লেক করিতে সমর্থ; অতএব সঙ্কেত হইলেও, ইহ! ্াভাবিক্ সঙ্কেত ব'লয়া গণ্য হয় । 
ংস্কৃত শব্সকলও এইরূপ ; ইহার যে অর্থপ্রকাশের নিমিত্ত সঙ্কেত; তদ্বষয়ে ননোহ 
নাই; কিন্তু ইহারা পূর্বেবান্তর্ূপ স্বাভাবিক সঙ্কেত, ইহার সহিত ভর্থের ষে মন্বন্ধ 
তাহ! শ্বাভাবিক দম্বন্ধ, কালীনক সন্বন্ধ নহে। শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসও যোগস্থত্রের 
সমাধিপাদের ২*নংখ্যক সুংজর ভাষো ইহাই অবধারণ করিয়া-ছণ। যোগশুত্র 
বর্ণনায় পরে তাহ! বাখ্যাত হইবে। 
পরস্ত সকলপ্রকার শব্দের সহিন অর্থের এইজপ স্বাভাবিক সম্ব্ধ নাই; কেবল 
কাল্পনিক শব্€ও অবন্থ আছে, এবং পুথিবীমণ্ডসে বর নানকালে গুচ নত সধিকাংশ 
ভাষাতেই এইরূণ কেণগ কাপ্রনিক সাক্কেটিক শবখাব সংখ্যাই অধিক; কিস্ব নকল 
ভাষ।তেই কতকগুলি ম্বাভাবিক সঙ্কেতণড মিশ্রিত আছে। পরশ্য উদ্ারণের দোষে ভাহাও 
বিকৃত অবস্থা সন্্র হইয। পভিসাদছে | দেখভাষ। সংস্কৃত এইজপ নহে, হহ! নিদ্ধ ভাষ।; 
ইহাকে শন্দের সহিত অর্থের সশ্বন্ধ নিতাঃ লহাকে যে এহদ্দেশে দেবভষা বলে, 
ভাহারও ইহাই কা্ণ। কিন্তু এই বিষয় নমাক বোধগমা ক? আংতশ্য কঠিন? 
অতএব হহ। শিপ্রে আবও কিছু পারার করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে । 
বিশেষ বিশেষ শব্দের সাঁহত বিশের বিশেষ ক্ষপর (মুস্তির ) যে নিত্য সম্বপ্ধ আছ, 
তাহা এক্ষণকার [বজ্ঞানবলেও প্রমাণিত হইতেছে। বশ্রত্রঃ প্রতোক শবেরই শ্বীল 
অনুরাপ মুর্তি আছে। যীহাবা আধুনক শব্দবিজ্ঞান গধ।ধন করিকাছেন, তাহার? 
সফলেই অবগত আছেন যে, শব বাুকে তরজািত করিয়া, কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হয়; লেই 


উপসংহার। ৩২৯ 


গ্রীতি-পূর্ববক সেই সকল মূর্তির ধ্যান, এবং সেই মূর্তির অনুগামী শব, 
যাহাকে মন্ত্র বলিয়া পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়/ছে, তাহার কীর্তন, রটন ও 
স্মরণের দ্বারা যে, জীব তাহার সারূপা লাভ করিতে পারে বলিরা, শাস্তর- 
কারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সঙ্গত, তাহা কুসংস্কার নহে। 
একান্তচিত্তে অবতাররূপী ভগবানের নাম স্মরণ, তাহার ধ্যান, তাহার গুণ 


মকল তরঙ্গের রূপ, শব্দের পরিবর্তন অগ্ুসারে, পারনর্তিত হয়, এই সকল রূপকে 
অধলন্বন ক।রয।, পুনবায় তনুর শব্দ উৎপাদন করা বায়। রূপ ও শবের সবন্ধজ্ঞান 
হইতেই "ধুনিক যনোখাফ যথেন স্থষ্ট হধযাছ্ে" শব্গবিজ্ঞানের ন'লোচন। দ্বার! 
পান্চাত প্রদেশেও সম্প্রতি ইহা প্রকাশিত হইযা,ছ 'য, সঙ্গীত সঞ্লেৰ নানাবিধ 
মুদ্তিভিব আছে ; ঈডোফোন নামক যস্নাহা'ষা মাঞ্গেরেট হিউজেস উয়েরোগীর সঙ্গীত 
শ্ব্ললি পির মুর্তিনকল সম্প্রতি প্রকাশিত করয়াছেন। আভএব শদ যে রূপবান্‌, তাবে 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 

আবার প্রভোক রূপই ( মর্ডিই ) কোন না কোন মানপিক শাক্তবাগ্তক। মানসিক 
প্রচোেক ভাব, কোন না কোন একটি বিশেষ রূপচ্চে অবলম্বন করিয়া, প্রকাশিত হয়। 
ক্রোধের সময মুদ্খী এক বিশেষ আকন ধারণ করে, শবীরের অপরাপর অবয়বেরও 
ছঙ্গি এক বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হব। প্রেমভাবেব উদ্রেক হইলে, ততনমশ্ত পরিশ্তিত হইয়। 
যায়, এবং অগ্য এক বিশেষপ্রকার জূণ ও ভঙ্গি আবু হক: এইকপ, মানসিক 
ভাবের পরিবর্তনের সভিত বাহামূর্ধি পরি এডি হওয়া, শিক্ষিত অশিছ্ি্ নকল বাক্িরঃ 
নানাধিক পরিমাণে জ্ঞানগমা হয়। বিশেষ বিণেদ রূপ যে বিশেষ বিশেষ গ্রচতিবাজীক, 
হাহ! এক্ষণকাবকালে পাশ্চতা পণ্ডিতগণও শীকার করিতে আব করিযাচ্ছেন। 
মনুষোর আকুতিদশনে তাহস একুতণানবপন-বিষক লিন] এছণে সকলে 
ইপদিষ্ট হইতে আএগ্র হল্যাছে। কো প্রকার নিতেন শিক্ষাবাতি ৮৪ অভাব তং 
মমন্যানকল, পরম্পরের আক্ুতির উপর শিভির করিয়া, তিনেক স্ন, পণম্পহের 
শ্রঃতির দোবতণ বিচার কশিয়! থাকেত এবং অলক স্থলে দেহ বিচান সা হতেও 
দেখ। যায়। বাগুবিক। মনু'ষ্যর আনদিক জালের মাধা কতকগল পরিবর্নখিল, 
আবার কহকগলি অপেক্ষারুত স্থায়ী । গহিন) ঘা এ আননিক শন্থি বলে, এক। 
বদ্ছরা ভাহাব পাধারণ প্রকৃতি নিনাত হখ, তদপুমাণ্রইী পচা মনযোর মু্ি গঠিত 
ইয, এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবসকলের পরিবর্তনের সঙ্গে নঙ্গে) নেগ মুত্রির ভঙ্গিমকল 
পরিবর্তিহ হইতে থাকে | ববোবুদ্ধ ও শিক্ষ। এবং নাবনগ্রন্থাবে নগুযোের আপা রণ 
প্রকৃতি যেমন পৰিবর্্ত হইতে থকে, তন্্ণ বাহদুর্টিগ অলে অল্পে গরিবিত হইয়া 
বার়। মনুষ্যের মধ্যে রূপের যে প্রভেদ, তাহা আকস্মিক লহে; জগতে 


০৬০ ্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষবিষ্ভা । 


ও কীগিসকল চিস্তনের দ্বারা জীব তন্ময়তা লাভ করে; সুতরাং সে 
তন্ময়তা-নিবন্ধন তাহার যে সর্বময় ভাব, তাহা আপনাহইতে তীহাদের 
আয়ত্তাধীন হয়, এবং ক্রমশ; তীহারা সর্ধোত্তম অধিকারীর মধ্যে ভুক্ত 


হইয়৷ পড়েন। ইহাই ভার-ীর সাকার উপাসনা, ইহা ভগবছুপাসনা ১ ইহা 








আকশ্সিক কিছুই নাই ; ঘ।ভান্ুরিক প্রকুতিব প্রভেদই রূপের প্রনেদেন্ হেতু? 
এতদেগ্্য শাগ্বকারের। বণেন যে, জীব মাতগর্ভস্থ হই, স্বীঘ পৃববপূর্বব জন্মের কম্মাঞ্সিত 
প্রকৃতিকে আশ্রয় কারয়া, আপনাহইতে 'দই প্রকৃতির অন্ুগ'মী রূপ হ্বভবহ গঠন 
করিয়া থাকে ; মাতার ভক্ষিতান্নেব অংশদকল যে বিশেষ শিশেষ জপে সংযোজিত 
হইয়। সন্তানসকলের নিমিত বিশেম বিশব আকুতিযুক্ত দেহ প্রস্তৃদ হম, তাহ। আাকম্মিৎ 
নহে; গতন্থ সপ্তানের আন্তরিক শঞ্চিনিচয়ই তাহার নিমিতকাব্ণ । অহ এ উহ। 
অবনত ম্বাকার কারণে উবে যে, প্রভোক কূপ ফান বিশেষ মানাসক 
ভাব ও শাজবাগ্রক; এক একটি পপসানদিক এক একটি শক্তির বাহামুণ্। বিলের 
বিশেষ রূপ ও বিব্ধ বিশেষ যাননিক আবপ্ধা পণম্পরের লধ্তি |নশ্য সন্বন্ধসূক্ত : 
যেখানে কেন জবৰে উহাদের একটি শ।ছে, চলতন।নে অগরটিও অবগ্ঠ থাকিবে। 
এবক পুর্দে বগা হইয়াছ্ছে তে বিশের বিশেষ কল বিশেষ বণেষ শ দর ন হত সন্থগ 

যুক্ত। পরস্ত পতোক রূপ আবার যখন কোন ধিশেষ মাননিক শান্তর সৃহিত নন্বপ্ধ জু, 
তখন তদংগামা শদেগও প্রোন্ত মানামক শ'জর সহিত নত্যনম্বপ্ধ থাক শবগ্য ধীবাব 
করিতে হইবে ॥ বিশেষ বিশেষ শদ যে বিশেষ বিশের াববানক, দিযে মনুষোর 
স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাও মে নাই, তাহ নহে। ক্রোধের নমঘ কদর একপ্রকার হয, 
দর সমর কণন্বর অগ্ঠপ্রকার হধঃ এইরূপ, ভাবের পারবন্তনের সঙ্গে ক্ঠদ্বরও 
পরিবত্তিত হই তত খঃকে। কোনগ্রকার কঠিথব দূৰ হইতে শবণ করিলে, তাহ! ক্রোধ, 
জনা ভয, সথবা আগ্যতঃবব,গক,। ভাহ। আমর! আনেক সময়েই অনুভব 
করিতে পাঙি। এমন কি, পশুণক্সীর ধ্বনি শুনিক্াও আনেক নময়ে আমর! তাহার তার 
গ্রহণ কাগিতে সমর্থ হত । গনুষোক কঠখরেব ধেো বিভিন্ন ত। আছে, তাহারও সুল তাহান্বে 
প্রক্াছিগত ১বিহ্রিন্নতা 7 শন্তাব হঠবান বীরগন্তীব প্রক্তির পরবিচিবক ; লঘু 
ক্ধ্বনি তরল প্রকৃতির গরিচ।যক | ভ্ত্রীকধবান এবং পুংক্ধবন এক প্রকার হয ন।। 
বস্তুতঃ ইইগগতে কোন একটি ঘটনা শাকামুক নহ; সমস্ত জশতই কাবাক!রণণহ্বন্ধে 
হন্বজ্ধ; গুনেব বিকাশ নে পাঃস,ণে হয, নেই গঞেমাণেই এই নকল সঘন্ধ বুদ্ধিতে 
শ্রশাশিত হততে থাকে । খভএর রূপের মহত “যমন মানদিক ভ।বেব নিত সন্বপ্ধ 
আছে, তদ্রুপ শব্দের সহিতও যে মাননিকভাবের নিহত সন্বগ্ধ আছে, তন্থিষর়ক সিদ্ধান্তে 
আমাদের দৈনন্দিন অনভিজ্ঞ ভাঁও সম্পূর্ণ অনুকূল । 


উপসংহার । ৩৬১ 


. পোস্তুলিকতা নহে) পরস্ত ইহা তক্তিমার্গের অতি সহজ ও প্রকট সাধন।' 
প্রথমতঃ উপান্তের যেরূপ মৃদ্র শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তদন্ুরূপ যতদুর সম্তখ, 
আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া, প্রতিমা-সকলকে গঠন করিতে চেষ্টা করা হয়। 
তৎ্পরে মন্ত্রশক্তির এরোগ দ্বারা প্রতিশাতে উপাশ্তের অনুরূপশকি 
সঞ্চারিত করিতে প্রথঙ্থ কা হয়) এবং অন্তধ্যামী ভগবান্‌ সব্বশেষে 


সহশ্ণ দান সঙ এএ 5৪ শি 75 শর হাহ বণ নতানশবন্ধে সন্বদ্ধ । 
প্র্ট্ক শঙদ্দেব অনশামী বণ হাছে, এবং লাহা কোন বিশেষ মাননিক প্রকুতিৰ 
বাঠীক | ষুদি কোন ভাষাৰ শদানকল এইঝপে গৃহাত হয় বে, আহার অনবিপ সুত্তি এবং 
সক্ুভিনিশিষ্ট গলা হদ্দাবা গ্রথান ওমা যাধ, হবে দেই ভাষা প্রকুমপস্ত।বে দিল্ধ 
গালা স্য, ই ভাম।ব ১ ম্ব ণট বথ! বলা খাম যে, চাচার শ্ সকল তব অথের 
স্বাভ।'বগ এত এবং হাঙাদের মথা সম্বঙ্ধও নত । মহানুশি জমিনি বাঁজঠেছেন 
'য,বৈপক ভাষা প্ভাযা সঠনাং হা সদ্ধভষা। 

শকনবল শর খন পাকি 5 নিভানদ্বদ্ধাবশি্ হঙনে, গাহাদেব যোজনাকমে বে 
1সদ্ধ বাকাও গটি? হতে পারে, তাহ। অনাফানেহ কোধগমা হয় মার জোনান বলেন 
নন) কেন পৃথক পৃৰক তন নহ, বেদকবা না সকলেরও তাহাদের আর সাহ 5 সঙ্গ 
শিভাঃ ঠাহাব মাত টানিলবাকোর মধ্য | বাগ্রত আধান, পণপর পন জিয়া 
পনেছঠী তার্থ বস্তার কলে মান । বাশ্াবক শদওতনি মিণববানক হঠলে। 
বাকাগ দদ্ধর্থবাীক যাঠাশে হয়, হন্ধপে গ্াইত হওয়া কছুত বিচি নাহ | কাধাত 
হদ্াণ হভধাডে কি না, তাহা কলে দ্বারা গাবিচত হয । কিন্তু টপিক কম্মমকণ “এম 
'বহত কদোতগ বনে অমর্থত তাহা একল হাশনশিলেরঠ ফ্মত। নহনি জেবিন বজেন যে, 
বিদবাক্য ক ল পিাববাকা হবে, বে কন কান অবগ্য কনণান বলনা বেছে 
ভপ-শষ্ট ৯০মাছে। তাহ নস্ততত অবগ্ঠকউবা, চিজ মহ বিধান অনুহ!বে পিই সকল 
কর্ম ভিত হহলে, (তক বাচকাব নহ "!নিবদশ, ছাহার। "বগি উথদিঞ্ কল উত্পাদন 
করিবে, হন্থিষযে সন্দেভ নাউ) 

এইন্ংল মার একটি বিষয় এপব্য আছে। পুরে বলা হত! বে, শখের পাছত 
ক্গাকৃতি ও *হুভযে নৃহত প্রকৃতির শিভা সপন্ধ আছে । জহর প্রঠোক অনুযোগ 
জপ যদি ভার আভ।% বক প্রসুতিন্যতক হয, হবে নেঠ বূণ ও প্রক্ুতির অনুগানী 
শবাটি |ক, তাহা জ্ঞাত হওয| গেল, মেতে পদটি সেভ পু্চষেব স্বাভাবিক নাম বলিয়। 
গখা হইতে পারে । আ।মাদের শাস্থক[রৰিগেব উপদেশ এঠ যে, বেদোক্ত দেবতাদিগের 
স্বাভ/বিক নাম আছে, চাঁচা গধিদিচগর নিকট প্রকাশিত হউয়াছিল | সেই সকল নাম- 
সমন্বিত মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উ-চারণ, রওনা ও স্মরণ, এবং মগ্থার্থের ধ্যানদ্বা9া দেবত- 


৩৬২ ্রন্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্তা | 


সাধকের ভক্তির বশীভূত হইয়া, এ মূর্তি হইতেই সাধকের অতীষ্টসকল 
পুরণ করেন। তিনি সর্বগত, অতএব প্রতিম! তাহার পর নহে। যে ব্যক্তি 
তাহার ভজন করিতে ইচ্ছা করে, অথচ তাহার সর্বাগত ভাবের ধারণ! 
করিতে দমর্থ নহে, তাহার মঞ্গলের জন্ তিনি সীমাবদ্ধ প্রতিম! হইতেই 
আপনার শক্তি প্রকাশিত করেন। সমস্ত জগংকে বে বক্তি ব্রহ্গবুদ্ধিতে 


সকল আকৃষ্ট হইয়া, নাকের নিকট ঈপাস্ত হ হয়েন, এবং তাছাদেদ অভীষ্ট পুরণ করেন, 
ইহা আধ্যশান্ত্রের উপদেশ । 

কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয।চি1 ক.দলে, ইহা অযৌভ্তিত বটিযাও বোধ হব না। আদি 
যদ্দি কোন বিশেষ ৭, (যেমন সাহনিকভ।) প্রাপ্ত হছে ইচ্ছা রিপা, ভাতার বিবধ 
অহলিশ ধা!ন করি, তবে আমাতে সাহসিকতা গুণ খনুপ্রাণতভয। পৃ যাহা বলা 
হইয়।ছে, তদ্দার! ইহ! সহজেই পোবখম্য হইবে বে। নাহপিক হাব অনকপ মুর্তি ও শব্দ 
আছে; স্ৃতরাং সেই মৃর্তির ধাব, এবং সেই শব্দের পুন পুনঃ রটন শ্রবণ করিলে, 
তাহ! লাহসিকতারই ধান হ্য। ততরাঁং সাহসিকভা্ মে দব্ভার (উচ্চ জীবের) বিশেষ 
প্রকাত। দেই দেধহার মনয ও রূগ ধরণ কাবুত করিতে, 'গহ দেবতার 
যে প্রকৃতি, তাহ! অনশ্থা দাধকের হায়তাধীন তণবে । দেবতার তুলাবপত্া-প্রাপ্ত হইলে, 
সাধকের নিকট সেই দেবত! স্বভাবচঃ অক হইয়া প্রকাশিত হয়েন, এবং হাতার 
আগুকুলা কারয়। খাকেন। উহা জগতের নিম । ইহনগ্চে সচবাচরই দেখা যায় 
যে, নন প্রন্থতির লে।ক স্বভাবতঃ পরস্পরের প্রি হাকুঈ হইয়া) পরম্পাএর সহায় হইয! 
থ।কে। দেলতাঁদিগের লম্বক্বেও এইরূপ সুতরাং এই কফাবণেও নৈলিক কর্খের 
লফলতা অযৌপ্তক ও অগস্তন বলিষ। দিচদান্য বা বইতে পাল ন। ; পক্ষা্থরে 
তাহাই মংসিদ্ধান্ত বলিব আনু মঠ হুশ । 

এততসন্ব গু সাব এলিট ক্ষ বক্ষ আছে, সি উপ্ধু্গ শাটীকনক্ি 








॥ 
নে 


প্রযোগ ক্যা ফন আপে বশকুম কবি ত পাবি, সানা মাননিক শাজপযোগ 
স্ব।রাও তাতীকে বশীঠত কছিতে পাবি | এ৮০। শে বশীকর্ণ বাঃ পুর্কো বলগররমাণে 
উপদিট হদছিল। অন্ন পন্তশান্ত, এ হে উচ্ছাস, ইং ইতদের বাম শর, এই 
সন্ত উপায়ঠ দশীধণের নিমিত্ত :তদোশ পুরে যাবজত হইত | উহা যে অনম্তব 
নহে, তাহা এক্ষণে পাশ্চাজা প্রদেশে ভিপ,নটঞ্জম, (17515191057) প্রভানি বিদ্যার 
আলোচন। হবার প্রমাণিত হইতো স্ুধ্ক্ত “যিখণ এ ব্দার গৃঢ়তত্ব 
সম্যক অবগহ ছা'এন। বিনেষ বিশেষ পাতে অগ্থরি উৎপাদন ও স্কাসন কবিয়া) বিশেষ 
বিঃশষ বন্ধ স্থাবর বিশেষ বিংশিষ মন্গ এবং বিশেষ বিশেষ মুছার (শর'রক হগভলির) 
সাহাযোঃ বিশেষ বিশে সময়ে আৃতি প্রদান পূর্বক, তাহ বিশেষ বিশেষে দেবতাকে 


উপসংহার । ৩৬৩ 


ধারণ করিতে অসমর্থ, সে যদি একটি পদার্থকেও ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাতে দোষের বিষয় কি আছে? প্রতিমারূপ 
সেই একটি বস্তুকে ত অন্ততঃ সে ব্যক্তি ব্রহ্ম বলয়! ধারণা করিতে শিক্ষা 
করিয়াছে, তাহার এই ধারণাশক্তি ক্রমশঃ বদ্ধিত হইলে, তাহার মন আপনা- 
হইতে প্রশস্ত হয় এবং মে ব্যক্তি পরে সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মরূপে ধারণা 
করিতে সামর্থ লাভ করে) এবং দেই বিচক্ষণ সাধক অবশেষে সমগ্র 


আনবণ করিতে সমর্থ ছিলেন ; দেবগন মখমুদ্ধ হইয়। আ।বভত হতেন, এবং তাহাদের 
অভাগিত পুর্ণ করিতেন | পুবাণ উঠিচাস প্রীতি যিদিগের এততমন্বদ্ষীয় অস্ভুত 
কীনত্তনণকল নান। খানে বাখাত হচয়াছে | মন্তশক্তি বে অন্াাপি :ভারত-ভুমি 
হইতে একেবারে ডিবোহিত হইনাছে, তাহা নহে। সাঁধকগণ মনস্ত্রশক্তির পরিচষ 
অন্যাপি প্রাপ্ত হইতেছেন । সামান্য সর্পবৈদাগণও শমদ্যাপি সমঙ্গ সময় জৃব্যশক্তি এবং 
মন্ত্র পরিচয় প্রশন করযা খাকেন। হবে পাশ্চাহ/শিক্ষা-প্রতাবে এতানেশীর 
এই প্রকারের সমস্ত বউ এসণে পত।রণ। বলধা গণা তঙ্গ ;: এই প্রণালীতে শিক্ষিত 
পুক্গণ শ্রাঘশঃ এ হান যথাথত।! পীক্ষ। করিতেও এক্ষণে উচ্ছ। করেন না বাস্তবিক 
প্রহাবণাও অনেক স্ুলেই তোর মহভ মিশ্রিত হইয়। থাকাতে, গার হহাতে সত্য 
কিছু আছে ধর্পয। বিশ্বাস করতে লোকের প্রবুত্ত হয় না। বাহ। হটক মন্বশ্তির 
বখারৃত। যে, বৈঞ্ঞা শক আাবেচন। দ্বামাও খঙিত হয না, এংস্দপ বংক্ষেপ ১ তাহা 
প্রদাশত হইল । 

ভাবশীয় সাকার উপাসনার তব মাধারণ হাবে মাত উপরে বতিতি হঠগাকে। পবন 
এভাবন্মা,এ সক) উপাননা ব্যাপ্ত নহে: দদ্বঙীত হার আর গভীর পহৃত 
আছে । ব্রক্গনিশ। প্রবনাণ পুর্বে যাভা বলা হহয়াছে, তাঠি। উত্তনজ-পশ্জদ্যঙগম হউলে, 
তৎসমস্থ আপন। $ইততিএ "বাদ্গমা হগবে । যেসন শানগাদে বডশকিব এবং বাগলিকে 
শিবশক্ির বিশেষ আাধঠান ৭ প্রক।শ থাকাতে, স্বীয় স্তশি হত শ.জ্ঞপ্রভাবেঃ হৃহার! 
ভারহববে পুলা হহয়াছেন। যেমন শ্ধ্যাদি প্রহীকে ভগবত-শকি-প্রকাণের প্রাচুফ) 
হেতু তদবলম্বনে ব্রহ্ম উপাদিত হয়েন, শালগ্রামাদিতদও তদ্ধপ বুঝিতে হইবে। 

সববসাধারণ পাঠকের বোধোপমোগিরূপে এহ সকল ধু প্রদর্শিত হইল। গরস্ধ 
শ্রতিম্মতি-প্রভৃতি আধ শাস্ছে বর্ণিত শাছে যে, প্রজাপতি বেদমন্ত্রের সাহ।যোই এন 
বিচিত্র হৃষ্টি গ্রকাশত করিয়াছিলেন ; যথা, শাস্র বলিয়াডেন-__ 

নানারূপং চ ভূহানাং কর্দপাং চ প্রধর্থনমূ। বেদশবেভ্য এবাদ নিশ্থিমীতে স 
ঈশ্বপঃ।” এব “স ভূরিতি ব্যাহরন্‌ ভূমিমহুজত” ইত্যাদি বাক্যে এবং “এত ইতি বে 


৩৬৪ ্রঙ্গবাদী খষি ও র্াবিষতা। 


বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়া তদতীত পররন্ের 'ধ্যানদ্বারা তাহার সাক্ষাৎ- 
কার লাভ করিতে পারে। এইরূপে প্রতিমাকে বরহ্ববুদ্ধিতে উপাসনা 
করিলে, প্রতিম'রই ব্রহ্গত্ব সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়; পরন্ত তন্িমিত্ত 
ব্রন্মের প্রতিমাত্ব-প্রাপ্তি হয় না। হৃরধ্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধিতেই 
উপাসনার বিধি শাস্ত্রে কথিত হইরাছে ? বরন্গস্থত্রে বেদব্যাপ তাহা সুস্পষ্ট, 
ন্বপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তদরশশনের ব্যাথানে বিবৃত ₹ ইয়াছে। 
( শান্ত্রকারগণ যে কনিষাধিকারী ব্যক্তির পক্ষেই প্রতিমাতে ব্রহ্মের অর্চনার 
ব্যবস্থা করিন্নাছেন, তাহা৷ শ্রীমন্তাগবত হইতে একটি শোক উদ্ধৃত করিয়! 
প্রদর্শিত হইতেছে__ 
“অঙ্চাদাবর্চয়েস্তাবদ।শ্বরং মাং স্বকম্মককৎ । 
বাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেঘ ব্িভম্‌ ' 
শীমন্তাগবত, তর কন্ধ, ২৯ অঃ, ৩০ শোঁক। 


অনার্থ:-সর্ধভৃতে অবস্থিত ঈশ্বপরূপা আমাকে বাবংকল পর্য্যন্থ 
প্রজাপতির্দেবানঙ্লত” উঠার বকে, কোন্‌ কোন্‌ নন পূর্বক ভুশাংদ লোক এবং 
দেবত প্রভৃঠি জব, প্রজাপতি চুক ই ও শকা শন হ য়াছ। তাহা কি যং 
উপূদশ করিযাতেশ। এক্ষএকাণ ।লাতর অঙগানবশঠত এই একনি বাকা 
বথাথ মন্ম পরিগচ হওয়া ক্যাতন। কিউব । শাম ম্বর পক গানন্স! যে 
বৃক্ষ গর পুপপ প্রণল গড় তন দগ্ছি গত হয। তাহা মাত পুবোক্ত মার্গেরেঠ হিউজেস 
ভত্প্রকাশিত “ভ:ড1কোন ভগ্লে দিগাস (151000855০9 07০1) 
নামক পুদ্থকে গর করিযান্ছন | এ্রহ বিষ্য হা আারলে ভুদ্ধিমান্‌ পুকষ অনন্ত 
পৃরোজ্ শান্তরনান্টার সারদন্ত্া হরসগম কারতে কথকফাং সমর্থ হহবেন। অন 
শফমব মন্ত্র যদি দেব হট মূল হইল, তব লিশেষ বিশেষ দেস্তার মুস্তির মলীতৃত, 
সর্ববজ্ঞশান্ত্রোপ নিষ্ট মন, উপবুক্তরূংগ উচ্চারিত হইলে সেহ আনম দেবতার আবিভ।ব 
যে অবশ্থ্ভাবী, ইহা কিঞ্চিৎ নিণবষ্ট হয়] চিন্তা করি'ল জদহঙ্গম হইছে পারে। 
অতএব মন্ত্রশর্তি যণার্থই মহাশক্তি। ইহ! কদাচ অধহ্লনীয নহে। উপসনাদ্বার! 
ক্রমশঃ অন্তঃকরণ নিন্দল হইলে, মন্ত্রেচ্চারণে দেবতার আবর্ভব সাধকের নিকট 
প্রতাব্জীভূত হয়, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ । 


উপসংহার । ৩৬৫ 


আপনার হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুভব করিতে না পারিবে * তাবৎ. 
কাল পর্য্যন্ত মানব আপনার আশ্রম-বিহিত কর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়' 
প্রতীকাদিতে আমার উপাসনা করিবে। 

অতএব ব্রহ্মবাদী খষিগণ কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন না) বিশেষ বিশেষ 
প্রতিমা পুজাকেই তাহারা চরমধন্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। নিনি 
ঘেমন অপিকারী, তাহার জন্য তদ্রগ উপামনারগ ব্যবস্থা ভাহারা করিয়াছেন। 
হি্ুধদ্ম ও অপর ধন্মেব মধো এই একট প্রভেদ সর্ধদা স্মবণ রাখ! 
কন্তব্য। অপরাপর ধণ্মে কলের প্রতিহ এক প্রকার উপদেশ। হিদদুধর্ছে 
তদ্রপ.নহে। বিনি যেরূপ ধর্ম আচবণ করিতে যোগ্য, ভাহ!কে হিন্দুধর্দ্ের 
আ'চ।ধ্যগণ তজপই উপনেশ প্রদান করির/ছেন ; এবং সেই উপদেশে নিষ্ঠা 
গ্বাপনের নিমিত্ত অনেক গলে ভাগই সর্ধংঘঃ বণিরা উহাকে উপদেশ 
কিন, তাহা গোপন কাটিয়া ব্বাথিতে অনুঙ্ঞা করিয়াছেন । ইহা খিথ্য 
বাবগব নহে ও বস্ত হত যিনি বেকধ9 অধিকারা, ভাতা পক্ষে ভগুপদঞ্তি 

চবণই সন্কাশ্রেপ » তাথর সন্বঙ্গে অপব কৌন উপদেশ তন শ্রেঃ 


শান্ত-শৈবাদি যে ভেদ ভারভবযে দুষ্ট হ%, চনারা9 যে খবিদিগের 
মধো মভাঁবরোধ স্ুচিভ হয় না, তাভা এফণে অতজেহ বেধেগন্য তহনে। 
ধ৩উপামনা, শিবোপাসনা প্রতি ম্বধ উপাননহ প্রদ্ব,পাননা ঃ 
স্রতরাং বিবোধের কোন বিধমই নাই | হিবে আগ্তাঘার প্রতি অসংখ্য 
প্রকার ভেদ আছে। এক ব্যক্তির নিকট দে বর্ণ, নে ধ্নি9, ৰে 
আক্কৃতিটি প্রীতিকর, অপর বাক্তির পক্ষে হয় হ যেই 'অঞতিকর। ফে 


%. আপনার হাদয মধো ব্রন্ধধান, যাগ! 'দহর বিদ্যত নানক ব্র্ধবিদার আম ভূত, 
ভাহ। এইস্বলে উপলক্ষণ মাত্র; বস্তুতঃ উচ্চ তঙ্গের পর্গবিগ্াার বিষযহ এই স্থলে 
উক্ত হইয়াছে বলিব! বুবিতে হইবে । 








৩৬৬ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মাবিদ্ধা । 


মানসিক প্রকৃতি এক ব্যক্তি আনন্দবর্দন করে, সেই প্রক্কৃতি হয় ত অপরের 
নিকট ঘ্বণনীয় হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন আকুতি ৪ 
প্রক্ৃতিবিশিষ্ট উপাস্তমৃণ্তির অর্চনাপ্রিয় হয়। কেহ কেহ ব্রন্মের স্্রীমুত্তির 
উপাদনা করিতে অন্থ্রাগবুক্ত হর ; কেহ বা পুংমূত্তির উপাসনাতেই 
গ্রতিলাভ করে। ব্রহ্ম নানাবিধ পুংমৃ্ডি এবং নানাবিধ স্ত্রী মুত্তি অঙ্গীকার 
পূর্বক জগতে অবতার গ্রহণ, করিয়াছেন, তাহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে ; 
তন্মধ্যে থে সাপকের প্রক্কৃতি থেটর অগ্ুকুল, তিনি সেই সুন্তিকে স্বীর উপাস্থ 
বলিয়া গ্রহণ করেন। ভারতবর্ণে এইরূপে দাধক-সম্প্রদায়ভেদ উপদিষ্ 
ও প্রবর্তিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন আকুতি ও প্রক্কতিবিশিষ্ট দেবতাদিগে 
আরাধনাও এইরূপেই প্রবন্তিত হইয়াছে । খধষিগণহ এতৎসমস্তের 
উপদেষ্টা। ইহাতে তীহাদিগের কোন প্রকার কুসংস্কার বা মতবিরোধ 
প্রকাশিত হর নাও পরস্ভ তন্দারা ভাহাদিগের অভিজ্ঞতা, উদারতা ৪ 
সর্ববি জীবের প্রতি সহান্থভূতিই প্রমাণিত হয় । 


৩। দীক্ষা ও নামসাধন। 


ভারতপর্ষে বর্মবিষ্া যেরূপ প্ষ,ও প্রাপ্ত হঈরাছিল, তাহাব বাহমৃপ্তি 
কিঞ্চিৎ বণিত হইণ। এক্ষণে ইহার আভ্যান্তরিক সাধনাঙ্ের পবর্তনা- 
স্থ১ক দুই একটি বিষর বর্ণনা করিরা, এই গ্রস্থাংশ সমাগ করা বাইতেছে। 

অপর সকলপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিতেই শুরুকরণের প্রয়োজন হয় ; 
অপরের কোন সাহায্য বিনা আপনা আপনি কেহ কোন বিদ্যা! সম্যক্‌ আয়ত্ত 
করিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্যা অপর সকল বিদ্তা অপেক্ষা কঠিন,এবং ইহাকে 
অপর সকল বিস্তার সার বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সুতরাং 
এই বিস্তা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গুকুকরণ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় । 
অধ্যাত্মতব্ব-সন্বন্ধীয়গ্রস্থা্দি পাঠ করিয়া, মনঃসংযম করিতে অভ্যাস করিতে 


উপসংহার । ৩৬৭ 


তি, বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ নানাবিধ অলৌকিক শক্তিও লাভ করিতে পারেন 
[কিন্ত অহাতে কোন কোন স্থলে বিপদও ঘটিয়া থাকে। পরস্ত সাধারণ 
শাঞ্তলাভ-বিষয়ে যেরূপই হউক, মোক্ষমার্গলাভ সন্‌গুরুত্ুপা ভিন্ন কখনই 
হইতে পারে না বলিয়া মহষিগণ উপদেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে নকল 
শ্রেণীর সাধক, সর্বকালে, একবাক্যে এই বিষয়ের নাক্ষ্য প্রদান করিয়া- 
ছেন। ইহসংসারে দ্বিবিধ শক্তিত্রোত প্রবর্তিত আছে ; এক শত প্রবৃত্তি- 
মার্গ, অপর স্রোত নিবৃত্তিমার্গ, অবলগ্ধন করিরা প্রবাহিত হয় । প্রবৃত্তিমার্গের 
শ্োত ঘংসারকে বদ্ধিত করে, নিবৃত্তিমার্গের শ্বোত বহিম্ঘ্ জীবকে পুনরার 
.পরক্রন্মের দিকে লইরা যায়। স্তীপুকষ-সহবোগেই সংসারের বৃদ্ধি ; পুংস্থী- 
মিথুনভাব বৃক্ষ লতাদিতেও দৃষ্ হইয়া থাকে) ইহাই জগংস্থ্টর সনাতন 
সাধারণ নিরম। যে সকল খাগ্ বস্তু পুরুষ আহার করেন, তাহাই স্ত্রীও 
আহার করিরা থাক্নে; কিন্তু সেই সকল থাগ্ঠবস্ত পুর'ষদেহেই শুক্র 
উৎপাদন করে, জ্াদেহে করে না। পুকষদেহ হইতে স্ত্রী মেই বাঁজ 
গ্রহণ না করিয়া, নিজে আহার্ধ্য বস্তনাত্র অবলম্বনে সেই খাঁজ প্রস্তত করিয়া 
সন্তান উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন না, ইভাই সনাতন নিয়ম । এই নিয়ম 
ধারাবাহিকক্রম স্থ ই পকাশিত হইবার সমর হইতে চলিক্না আসিয়াছে ; এই 
নিযমাধান না হইলে, সংপ.র বৃরিপ্র-প্ূ হয় ন।। সব্ববশা খপ্বিগণ বলিয়াছেন 
বে, নিবৃত্তিনার্গ সন্বস্ষেও ইভাৰ অনুবণ শিরন প্রঃভ্তত আছে। ভগবান 
খেনন জাবকে শত কাপন্ধা, বৃ জগ তাহাকে মধুনভাবে বহিন্থুখ- 
'পবৃ,5*. এ প্রেরণা কবির, হন, তবকণ নঞ্গে সক্গে তিন অন্যাগ্রতত্ববে্তা 
গুনরূপে প্রকাশিত হইঞ্!, শিধ্পরম্পনা় মোক্ষবর্ম্ের বাজশক্তিকে ও ধারা- 
ব।হিকন্ধপে চালন। করতঃ, ব.ংপাবিক জীবকে অন্তদুথথ করিতে এবং 
অবশেষে মুক্ধি প্রদান করতেও ব্যবস্থ। করিয়াছেন। অনাদি কালহইতে 
ধারাবাহিকরূপে প্রব্তিত এই মোক্ষবী্গ সন্গুরু হইতে প্রাণ হইক্সা,তাহার 
২৪ 


৩৬৮ ব্রঙ্মবাদী ঝষি ও ব্রহ্মবিদ্ধা ৷ 


যথাবিহিত দেবা করিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । ভগবান্‌ যখন অবতার- 
রূপে জীবসমাজে প্রকাশিত হইয়াছেন, তখন তিনিও এই সনাতন নিয়মের 
মর্ধ্যাদ! সর্বদা রক্ষ1! করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। 

এক্ষণকারকালে কেবল শাস্ব পাঠ করিয়াই অনেকে ব্রহ্মদশনলাভের 
নিমিত্ত প্রযত্র করিতেছেন। এইরূপ প্রধ্ও অশেষবিধ শুভ উৎপাদন 
করে, সন্দেহ নাই) কিন্তু র্ম-সাক্ষাৎকারলাভের ইহা উপায় নহে। 
সুতরাং এই উপায় অবলম্বন করিয়া কেহ কৃতকাধ্যতা লাভ কনিয়াছেন 
বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এক্ষণে এইরূপই মত 
স্থাপিত হইতেছে বে, ভগবানের বাস্তবিক দর্শনলাভ করা মন্তবপরই 
নচে, তিনি সর্বত্র আছেন বণিয়া চিন্তা করাই তাহার দশন। ধন্ততঃ 
ইহা সত্য নহেও ত্রহ্ষবাদী খধিগণ বলিয়াছেন যে, বথার্থই ভগবদদর্শন 
লাভ হইয়া থাকে, এবং সেহ দখন লাভ হইলে, ভীবের যে সকণ অবস্থার 
শ্কুরণ হয়, তাহাও তাভারা বর্ণন: কথিয় গিয়াছেন, এবং অগ্তাপি ভারতৎযে 
ভগবন্দর্শনপ্রাপ্প পকষেন অস্তিত্ব এ?কবাবে বিনুখু হয় নাই । অভএব 
মোক্ষাী পুরুষগণ এই বিষয়টি সর্ধদ! স্মরণ পাথিবেন | 

আর সব্বসাধারণ সাধকের পক্ষে ইভা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই 
কলিকালে নামসাধননধপ যক্তই দ্রবা ও মন্ত্রময় অগিষ্টোমাদি যাগ হইতে 
প্রশস্ত বলিরা সর্ধদর্ণী খষিগণ উপদেশ করিয়াছেন। কলিকালে স্বভাবতঃ 
দরব্যশক্কির হ্রাস ঘটরাছে) দিন দিনই ইহা সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভৃত 
হইতেছে) এবং পুরুষের দেহ ও মনের পবিত্রতা-সম্পাদনের নিমিত্ত 
গর্ভীধানাদি যে সকল সংস্কারের ব্যবস্থা খধিগণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও 
এক্ষণে কালআোতে একপ্রকার লুপুপ্রায় হওয়াতে, অধিকাংশ স্থলে যজন- 
কারী ব্রাহ্মণদিগেরও দ্রব্য এবং মন্ত্রময় যজ্জদকল সম্পাদন করা বিষয়ে 
অযোগ্যতা উপস্থিত হইয়াছে । অত এব খধিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট নামসাধনই 
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এক্ষণকার কলির জীবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কি প্রকার প্ররুতিষুক্ত 
পুরুষের পক্ষে কি প্রগার নাম-সাধন অধিক কলদায়ক হইবে, তাহাও 
দিবাদর্শী পরমকারুণিক খাঁষগণ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এবং সর্ব- 
সাধারণ জীবের সম্বন্ধেই যে সকল নাদ উত্টম ফলদান করিতে সমর্থ, 
আচাধ্যগণ, জীবের প্রতি অন্থকম্পা বশতঃ, তাহারও উপদেশ কবিতে 
ক্রুট করেন নাই। অতএব কলাগপ্র'গাঁ পুরুষের পক্ষে তন্তদ্বিষযজ্ঞ 
সাধকভইতে উপযুক্ত নগ্ধ গ্রণ করিয়া, সাধনা-বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া 
সর্বতোভাবে শ্রেয়ঙ্কর। তাহাতে সাধন-বিষয়ে আস্থা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং 
তা জন্মে । বিনি ইহ! পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি এই উপদেশের 
সারবন্তা বোধগমা কৰিতে সনর্থ হইবেন | 
মৃণ কথা এই ঘে, আচরণদারাই ধন্মোপদেশের মফলতা ঈদয়ঙ্গম 
কর, যার ) কেপন বাগ হকবিটার ও খাগ্বিতগু'র দ্বানা ধন্মের সতাসকল 
সমাক্‌ আরন্ত করা ঘার না। যাাণা স্বয়ং আচনুণ না করিয়া ও, প্রথমেই 
ধন্মের সথার্থ ভাবিয়ে কিছু গ্রমাণ হণপূ হইতে ইচ্ছা কবেন, তাহাদের 
সম্বপ্ধে ধন্মান্ানণীল পুরুষের সঙ্গ করা কণবা ; এইমকল সাধক রুপা- 
পরবশ হইগা, কখন কখন সরণ অথসগানেষ্ছ পুকথকে ধক্মেণ পরিচয় 
প্রদংন করিয়া থকেন। বৈগশাগ তাবকেশ্বর প্রভৃতি তার্থস্থানে অনেক 
লোক “হত্যা” দিয়া অচিবক:বমালো অতাগ্ি৬ বিষয় নাভ কিয়া থাকে ; 
তথায় গমনপুর্রবক তাভ'দের অবস্থা পরিপশন কবিলেও বিগ্ান সঞ্চারিত 
হইতে পাবে। 
শেষ কথ? এই যে, মরলগ্রাথে অগ্নগ্ধান করিলে সর্বান্তর্যামী ভগবান্‌ 
কোন না কোন উপায়ে জীবের তৃন্ঞা অবশ্তই নিবারণ করিয়া থাকেন। 
ভারতভূমিতে অগ্তপি সনাতন ধর্মের প্রত্যক্চবোগ্য প্রমাণের সম্পূর্ণ বিলোপ 
ঘটে নাই ; এবং খধিগণ অনৃগ্ত হইলেও, জীবের প্রতি স্ৰাহাদিগের দয়া 


৩৭৩ ব্রক্মবাদী খষি ও ব্রহ্ষবি্যা । 


বিলুপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, কলিকালে জীবের 
স্বভাবজাত শারীরিক ও মানসিক ছূর্ববলতাহেতু অল্প চেষ্টাতেই জগরিয়ন্তা 
তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েন, এবং দেবতা ও খষিাদিগের কৃপা তাহাদিগের 
প্রতি অল্নায়াসেই ধাবিত হয়। নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে, 
যেমন তেজ:পুঞ্জ নক্ষত্রসকল অনৃশ্ঠ হইয়া পড়ে, কিন্তু অমানিশার রজনীতে 
ক্ুদ্র থগ্যোতও দূরস্থ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তদ্ধপ 
ধর্মের পক্ষে অমানিশা স্বরূপ এই কলিকালে অন্ন চেষ্ঠাতেই দেবতা এবং 
খধিগণের দৃষ্টি সাধকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তীহারা স্বয়ং গোপনে 
খাকিয়াও নানাবিধ উপায়ে সাধকের সাহায্য করিতে প্রবৃস্ত হম্বেন। , 
অতএব সাধারণতঃ ধর্থপ্রবৃত্তির বিদ্রজনক হইলেও, সরল অনুসন্ধায়ী 
সাধকের পক্ষে, এই কলিকাল অতি মঙ্জলপ্রদ। দগান্তরে আঁত কঠোর 
তপস্যাদ্বারা যে সকল ফল লাভ করা যাইত, এই কলিকালে অতি অগ্প 
পরিশ্রমেই তৎসমস্ত সাধকের আযত্তাধীন হয়। অতএব কলির জীবের 
হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। নিষ্পট অনুসন্ধানেচ্ছারই এক্ষণে 
অভাব। এই অভাব দুর হইলেই আর ভাবনার বিষয় কিছু থাকিবে না। 


৪। নিবেদন । 


অবশেষে, এই গ্রন্থের ভূমিকাব লিখিত বিষয়সকল পুনরায় স্মরণ 
করাইয়। দিবার নিমিত্ত, ভারতবাসিজনগণের পতি আমার বিনীত নিবেদন 
এই যে, ভারতবর্ষ ধর্মুচ্যুত হইয়াই এই ছু্দদশাপক্কে নিমগ্ন হইয়াছে । যাহার 
যাহা স্বাভাবিক প্ররুতি তাহার উৎকর্ষসাধন না হইলে, সেই বাক্তির কখন 
অভ্যুদয় হয় না। ভারতবাসী স্বভাবতঃ ধর্মপ্রাণ। অপকৃষ্ট বস্তর সংসর্গে 


উপস সংহার | ৩৭১ 


যেমন স্থুবর্ণও পৃতিগন্ধযন্ত ও অনপপ্ত হয় , তদ্ধপ কালজ্রোতে গতিত হইয়া, 
এবং বিপরীত প্রকৃতির সংসর্গে তাবে এক্ষণে অস্পৃম্ঠবৎ হইয়া 
পড়িয়াছেন। কিন্তু কেবল বর্তমান অবস্থা-দর্শনে ভারতবামী হতাশ 
হইয়া পড়িবেন না। পশুরাজ সিংহও, তমোগুণপ্রভাবে, নিদ্রাদ্ধাবা কোন 
না কোন কালে নিশ্চই অভিভূত ইয়েন, তখন ক্ষুদ্র মক তাঠাকে 
জড়বং দর্শন করিয়া উপেক্ষা করিরা থাকে । ভাবতবাসীও এম'ণ গা 
তামসিক নিদ্রায় অভিভূত, সুভবাৎ পুখিবাতলস্থ সক্পজাতায় শোকের 
নিকটই তিনি পদদলিত ৪ উপেক্ষিত হইভেছেন। কস্ক পশ্ুখাজকে 
রত দুষ্টে যেমন তীহাকে মৃত বণিরা কথন। কণা সঙ্গত নহে, এবং তিনি 
চিরকাল জড়বংই আছেন বলিয়! [সন্ধান্ত করা বেশন ভ্রান্ত, ৩জ্প 
ভারতবাসীর বর্তমান শারীবিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাখ্ক বিডস্বনা 
দশন করিয়া, তাহাকে চিরকালই 'এইবপ অথস্থ প্রাণ বণিয়া িথাস্ত করা, 
এবং তাহার পুনরায় অন্াদয় অসম্ভব বিবেচনা করা অনঙ্গত এবং 
্রান্ত। পরস্ত স্বর্ণ বেমন অগ্রিদাহ দ্বারাই স্বায় নমুদ্গণ কপ সনাক্‌ লাভ 
করিতে সমর্থ ইয়, অপর উপায় বেমন তৎসঙ্গক্ধে তদপ ফণপ্রদ হয়না, 
তদ্ধপ ভারতবাসীরও স্বভাবগত প্রঞ্কতির প্রতি লঞ্ষা না কবিঘা, ঠাহাকে 
উদ্বোধিত করিতে, বিজ্ঞাতীয় প্রণালা অবদন্থন কিনে, নি'মনোরথ 
হওয়া সম্ভবপর নহে । সকল কথায় দকল পোকেব উপর সমান কাধ্য 
হয় না। একট বিশেষ কথা আমাকে উল্োধিত কবে? কিন্ত তাহা! 
অপরের উপর কোন প্রকার কাপ্যই করিতে পারে না) আবার অপর 
একটি কথা অপরকে অতিশয় উৎসাহপূর্ণ করে ; কিন্তু আমর উপর তাহা 
কোন প্রকার ফলোৎপাদন করিতে পারে না। নি্রিত পুরুষকে জাগরিত 
করিতে হইলে, তাহার বিশেষ নাম করিয়া! আহবান করিলে, সে সহভে 


জাগরিত হয়, অপর নামে তদ্ধপ হয় না। ইভা সংসারে 


৩৭২ ব্রঙ্মবাদী খষি ও ব্রঙ্গবিদ্ভা | 


সচরাচরই দুষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবাসীরও গ্রক্ৃতিগত বিশেষস্বের প্রতি 
লক্ষ্য করিলে, এই ছুঃখ, দারিদ্র্য ও যাতনার সময়ে ধর্ম প্রাণতাই তাহার 
প্রক্কাতিগত গুণ বলি! অনুমিত হয়। অগ্তাপি কোন স্থানে কোন 
সাধুবেশধারী বোগিপুরুব উপস্থিত হইলে, হিন্দুমাজের আবালবৃদ্ধ-বনিতা 
সর্ধগ্রকার স্কোচ পরিত্যাগ করিয়া, তাভার সেবার নিমিস্ত ধাবিত হয়। 
ধাহারা হ-রাজি প্রণাণীতে শিক্ষিভ ভইয়াছেন, ভাহারাও বে এইপিে 
নের গতি সম্যক্‌ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা নহে) যাহাপিগকে 
তাভার। অশিক্ষিত পোক বলিয়া ব্যাধ্যা করিয়া! থাকেন, তাহাদের স্যার 
ঠাহারাও অনেক সমরে দ্বার আত্যত্তবিক প্রকৃতির প্রেরণায় এইর্ূপহ্‌, 
ব্যবহার করিতে বাধ্য হইরা থাকেন । বন্তমান ঢ্রবগ্থার সমরেও ভার তব।লী 
এই থাঁর অধিকারগত বিষয়ে অপ কোন দেশী নোক অপেক্ষা সাহসিকতা, 
ধৈর্য ও বিচক্ষণতা সন্ধে গান নহেন। একবার ভারতথানী বোধগম্য 
করুন বে, কোন একট কাধ্য ভাঙার ধন্মনঙ্গত, দেখিবেন তখনই সেই কার্য 
অপর কনের সন্যক্‌ অসাধ্য হইণেও, ভিনি অকুতোভয়ে হাসিতে হাসিতে 
অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিবেন; তখন কোন প্রকার কষ্ট যাতন। সঙ 
করা, তাহার পন্মে অত্যধিক বলিয়া বোধ হইবে না। পরস্থ কেবল 
সাংসারিক সথথসদৃদ্ধির নিমিত্ত ডাবতবাসী কখনই তদ্রপ উৎসাহযুক্ত হরেন 
না। ভাবতবাসীব ধাবশা এই বে, ছুঃখেক্টেই হউক, আর সুথসমৃদ্ধিতেই 
হউক, আঠার নিদ্বা প্র -:5 ঝাপাবসকল জীবেবই হইয়া থাকে । এবং 
অনন্তকাতের সাত ঠশনাসস ইহজগতে শতবর্ষবাসগ্ অতি অকিঞ্চিংকর। 
অন্ত (ধন আমার উপণ আধিপতা বিস্তার করিংতছেন, কল্য তিনি মৃত 
ভইয়!, আমাপ্ আ।ধপতা'ধানে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। 
ভারতবানী পুনক্জন্মবাদী, এ৭ং কর্মফল অতস্তাঝা বণিগ্না দৃঢ়রূপে 
বিশ্বাম করেন) সুতরাং কেবল বাহ সাংসারিক সুখের আশামাত্র 


উপসংহার । ৩৭৩ 


দেখাইরা, ভাবতবাসীকে সমাক্‌ প্রবোধিত কর" অসন্তব। ইহা ভাএতবাসীর 
প্রক্লতিবিরুদ্ধ । এবং স্বীয় প্রকৃতি পরিত্গন কর ভারতখাসীর পক্ষে 
কখনই মঙ্গণভনকও ভইকত পারে না। অধিক ক না কারিয়া 
যন সুখনাভ হন, হবে ওক্মমন্ত। মবগ্ত বত যাও মহ্র কাছে 
পবেন। কিন্ধু কেবন সাসাবক সুবময়দ্ধতঃ আশাদ] প্রণপণ কাব 
কারে প্রবুত ঠচভ ভারতবাসা সাধারণত কধন উৎসাহিত হরেন 
না। বিশেষতঃ তাঙাতে বাঞ্িত সাংসারিক হত 55 হইলে ০, ভার ত 
বাসী স্বীয় পককৃতি গু ইভাকে তি অপি আঅনিকন্‌ শন্ধ বাণয়াও 
হু করবেন না, এব হাভা আবার বিঃ শাহাব গাক্তির 
অনুপ 9 নহে । 

অতএব বত তাহাব আভ্যগ্কুনর বাম টিলা ঈিন্সতনাধানের ।নমি 


নিষ্ষপট ও সরনভবে চেষ্টা আর ই৪হিতেত 27 ভা তবাখান * সমগ্র 


জগতের যদার্থ মঙ্গল সব হইত 51 জহগ্র ড৪তহস অঙ্গ পেএ কথা 
এই জন্ত বাঁদিভেছি ফে, ভারহধনোর হত 5গতহদ ধশছগধেষ্টা ও গ11 
চশুখুই ও ভাব হব, আসিব বন্দচ্রেন তত তয় এেগেন বত, এখনে 


পাশ্চাত্য প1গুতগণ কেহ কেছ বগ্রমণত কাবতোছন। ইভা মহা অথবা 
মিথ্যা তাহার আপোটনা, এই স্থলে নিাতন 7 কারণ ভছ জঞনাণেক 
যে প্রথমে ভারতবর্স হইতে নিংস্থত ভইছ' অননি্ আশির়াথ প্ এবছ ই 
ও ইউরোপকে উদ্দাপিত করিদ্লাছিন, চাঠা এক্ষণে পবিভাসনাজে সবাক ত 
হইতে আরম্ত হইয়াছে) দিবাদশী খমগণও স্পষ্টা্ষরে ভারহবকেই 
মোক্ষপ্রদ ভূমি বলিয়া ধর্ণনা কবিগ্'ছেন। অ৩এব ভারতবাসী স্বায 
অধিকার জ্ঞাত হই অহ্যু্থান করলে, তদ্বার" পুথিবান গুপস্থ সকল শরেণার 
লোকের পক্ষেই কল্যাণ সাধিত হইবে । কিন্তু বিজ্তাতায় ভাবের অনুকরণ 
দ্বারা ভারতবাপীকে অত্যুখিত করিতে চেষ্ঠা করিলে, তাহাতে বিজ্ঞাতীয় 


৩৭৪ ব্রহ্মবাদী খষি ও ব্রহ্মবিষ্ভা । 


ভাবেরই জয়জয়কার হইবে, তাহা ভারতবামীর জয় বলিয়! গণ্য হইবে না; 
বরং ভারতষাসীই বিজাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া স্বীয় পরাজয় শ্বীকার 
করিবেন। অতএব ভারতবাসিগণ আপন'দের যথার্থ অধিকার বোধগম্য 
করিয়া, পূর্বপুরুষদিগের ভ্ঞানবন্তার প্রতি লক্ষ্য করুন, এবং তাহাদের 
আদণ ও বন্মানুষ্ঠঠনবিধি নিয়ত চক্ষুর সমক্ষে স্থ্পিত করিয়া, তাহাদের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করুন, ইহাই তাহদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন। 
তাহারা ধম্মসাধনসম্পন্ন এবং স্বীয় চরিত্রবলে বলীয়ান হইলে, রাজ- 
নৈতিক, সামাজিক এবং অপর সর্ধবিধ উন্নতি তাহাদিগের পক্ষে 
অনায়াসলন্ধ হইবে ; এবং তদবস্থায় তাহাদের উন্নতি জগতেরও কল্যাণের 
নিমিত্ত হইবে। 

মূলকথা এই যে, দৈববলই ভারতবাসীর বল; তপন্তাই তাহা্দিগের 
্ধান্্র এবং খ'যদিগের প্রদশিত পদ্থাই তাহাদিগের পস্থা। এই ভাবতভূমি 
দেবপ্রকতিক জীবের স্বাভাবিক বাসস্থান; স্বীয় প্রকৃতিগত দেবস্বভাব 
বিস্বৃত হইরাই, ভারতবাসী ছু'খ ও দারিদ্রাপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। তিনি 
পুর্বপুরুবধিগের তপঃশক্তি ও বিগ্ভাগৌরব ম্মরণ করিয়া, এখনও ভারতের 
প্রাচীন দেবতা ত্রিহুবনাধিপতির শরণাপন্ন হউন । বিপত্ভিতে পতিত ব্যক্তির 
পক্ষে একমাত্র শ্রীমধুক্ছদনই আশ্রয়দাতা ; ভারতবাসী বর্তমান কালে বতই 
পাপে তানে জঙ্জরিত হইয়া থাকুন, সর্ধসস্তাপহারী হভগবানকে আপনার 
গৃহাধিষ্টাত্রী দেবতা জানিয়া, সরলপ্রাণে তাহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি 
কখনই তাহার চিরান্থগত জাতিকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন না । 
পঞ্চে নিমগ্ন গজরাজকে গ্রাহগ্রাস হইতে বিমুক্ত করিবার জন্ত যেমন ভগবান্‌ 
গরুড়কেও পরিতা'গ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া আগত হইয়াছিলেন, শরণা- 
গত ভারতবানীকেও :পাপতাপ ছুঃখদারিদ্র্যহইতে উদ্ধার করিবার 
নিমিত্ত, তিনি তজ্রপেই আগত হইবেন, সন্দেহ নাই। এইস্কলে গ্রীভগ- 


উপসংহার ৩৭৫ 


বানের ্রসুখনিস্থিত একটি আঙ্বাসবাণী উদ্ধৃত করিয়া, এই গ্রন্থ সমাপ্ত 
করা যাইতেছে__ 

“অপি চেৎ স্থছুরাচারো ভজঠে মামনন্তভাক্‌ । 

সাধুরেব স মস্তবাঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 

ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্মাস্থা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 

কোন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণস্ততি ॥ ৩১ ॥ 

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিতা যেংপি স্থাঃ পাপযোনয়ঃ। 

স্িযো বৈশ্ঠাস্তথা শূডা স্তেইপি বান্তি পবাং গতিম্‌ ॥ ৩২॥ 

কিং পুনব্রান্মণাঃ পুণ্যা ভক্ত! রাজরর়স্তথা। 

অনিত্যমস্থথং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 

মন্মনা ভব মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমঞ্চুক । 

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমা্বানং মৎপরায়ণ; ॥ ৩৪ ৮ 

( শ্রীমঞ্তগবদগীতা নবম অধ্যায়) 


ও তৎ সৎ। ই হরিঃ। 
ও শাস্তিঃ ও শান্তি: ও শাস্তিং॥ 





